শি শিল্পি সপ 


সস] ঈব|| ৪11 সি] 1 % | 18 ওর পম 11960 ক 1 1] 811২1 ৯1 


আআ স্পা টি শা শা 


ভারে পুর হরি নি 
পা নি র্‌ 


০ রী কা ৯5, ॥ টি, 1 1 মং] হাল 8৫1] « রি ্ [্া ক 


০১ ৯ 





০০০০ ০ 
--77-7ঁঁঁ শব ল্শ্শাকঁটী::7-7-- 


| ভান্ুপ্যন | 


শ্রীতামসন্পগল ন্নায় 


হানা ক্গাতা সশুচ্হসতনদ্ন 


২৩. শাযাখ।ভম্বণ তে এ কুলিকাতা- ১২. 


আমাদের নিবেদন 


ওগ্রী নিবেদিতার জন্ম-লগ্ থেকে এক শতাব্দী পূর্ণ হয়ে এল। সেই 
শতবর্ষ-পুতির স্মরণিকা হিসাবেই সে মহীয়সী নারীর “চরিতান্ুধ্যান” বাংলার 
বিদগ্ধ-সমাজের সম্মুখ আমর! উপস্থিত করলাম। 

ভগ্মনী নিবেদিতার একাধিক জীবন-কথা ইতিমধ্যে, একাধিক ভাষায়, 
প্রকাশিত হয়েছে । সন-তাঁরিখ-সম্বলিত সে-সব জীবন-কাহিনীর কোনটি 
সংক্ষিপ্ত, কোনটি বিস্তারিত তথ্যে সমৃদ্ধ। আমাদের বর্তমান-প্রয়াস অবশ্ঠ 
ঠিক এ সব গ্রন্থের পর্যায়তৃক্ত নয়। ' সন-তারিখের খুটিনাটি ও তাদের 
পারম্পর্ষ নিয়ে নিবেদ্দিতার ভাঁব-জীবন বা কর্মজীবন, কোনটিই আমর ধরতে 
চেষ্টা করিনি। সে-চেষ্টা পুনরুক্তি দোষে কতকটা! দুষ্টও হয়ত হত। 

আমর প্রধানত: নিবেদিতার স্বকীয় উক্তি থেকেই তাকে বুঝতে চেষ্টা 
করেছি। একই দেহে ধর্মীস্তর গ্রহণের বহু দৃষ্টাস্ত আছে পৃথিবীতে, কিন্ত 
একই দেহে জন্মাস্তর লাভের ইতিহাস ছুর্নভ। নিবেদিত! সে দুর্লভ 
ইতিহাসেরই অনন্ত নায়িকা । এক কঠিন তপস্যার অগ্রিধাহে তার পক্ষে সে 
জন্মান্তর লাভ সভব হয়েছিল । এক নিঃশেষ আত্মোৎ্সর্গের মধ্য দিয়ে 
আয়র্্যাণ-দুহিতা মিস্‌ নোবল. বিবেকানন্দ-ছুহিত। নিবেদিতায় রূপাস্তর লাভ 
করেছিল। বর্তমান অনুধ্যানে আমর! সেই রূপান্তরের বিচিত্র রহস্তটুকুই 
উদঘাটিত করতে চেষ্টা করেছি, অবারিত করতে চেয়েছি । 

তার দেহত্যাগের পর কিঞ্চিদিধিক অর্ধশতান্দী অতীত হয়েছে । পরাধীন 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে সে-কাঁল মধ্যে, অবিভক্ত বঙ্গদেশ এবং অবিভক্ত 
পাঞ্জাব দ্বিথপ্ডিত হয়েছে । সমগ্র দেশটিই যেন নানা দিক থেকে আমূল 
পরিবতিত হয়ে গেছে। 

আজ সমস্তা-কণ্টকিত বন্ধুর পথ অতিক্রম করে ভারতবর্ষের অমর-আত্মা 
সাম্য-মৈত্রীর শাশ্বত ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হতে প্রশ্নাসী । সে প্রয়াসের: প্রারভিক যুগে 
নিবেদিতা ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যর বিচিত্র সংমিশ্রণে 
তাঁর অসামান্য জীবনটি স্থগঠিত হয়েছিল। 


নিবেদিতাঁর চরিতান্গধ্যান__সে সংগঠনেরই অকিঞ্িৎকর এক ইতিহাস। 


ধারা নিখুঁত, মাঁস-বর্ধ-হিসাবের জীবনেতিহাস অনুসন্ধান করবেন, তীরা 
এ গ্রন্থপাঠে হয়ত পরিতৃপ্ত হবেন না। তাদের জন্য আমাদের প্রযত্বও নয়। “তান্‌ 
প্রতি নৈষ যত; | 

কিন্তু ধীরা, বাহ্‌-ঘটনা নিচয়ের অন্তরালে--অনৃষ্ট, অন্তর-জীবনের 
ক্রমবিকাশের নিগৃঢ ইতিহাসের অনুসন্ধান করবেন) জানতে চাইবেন 
জন্নাস্তরের রহন্য, তারাই হয়ত এ গ্রস্থপাঠে কিছুটা পরিতৃপ্তি লাভ করবেন। 
অন্তত, আমাঁদের তাই আশা! এবং সে আশা! পুর্ণ হলেই আমাদের প্রয়াস সার্থক 
হবে। ইতি 


'মারদীপুরী।। 1 


মাখলা, হুগলী বিনীত গ্রন্থকার। 


পনেরো £ 


যোল : 


হও হুর হুর হইছি 


অধথ্যায়া নুক্রম 


স্বামী বিবেকানন্দ ও মার্গারেট ) প্রথম সাক্ষাৎ-__লগনে ; জয্মকথা। 
দ্বিতীয় সাক্ষাঁ_লগুনে ; ভারতবর্ষে আবার দঙ্বল্প। 
ভারতে আগমন, বেলুড় গঙ্গাতীরে । দীক্ষালাভ। 
উত্তর-ভারতে স্বামীজীর সঙ্গে; নৈনীতালে, আলমোড়ায়। 
অমরনাথ, ক্ষীর-ভবানী $ তীর্থ-জীবন। 
কলিকাতায় কয়েকমাস, ্প্রীমা'র সঙ্গে ও হি্দু-মমাজের অস্তঃপুরে । 
ভারতে কর্মজীবনের নৃত্রপাঁত, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা; ভারতীয় শিক্ষা ও 
সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে নিবেদিতার প্রথম প্রবেশ । ব্রহ্মচর্য দীক্ষা । 
স্বামীজীর সঙ্গে ইউরোপের পথে, অর্ধপৃথিবী পরিক্রমা । 
ইউরোপে, আমেরিকায় ; নরওয়ের নিঃসঙ্গ-জীবন। 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন; স্বামীজীর দেহত্যাগ। উদয়গিরি-খগুগিরি | 
রামকৃষ্ণ-মিশন ত্যাগ, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বহু মনীষীর সঙ্গে 
পরিচয়। বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ । 
শিল্পে ও সংবাদ-মাহিত্যে নিবেদিতা; নিবেদিতা দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, 
বিবিধ গ্রন্থরচন1 ।-_অবনীন্ত্রনাথ, নন্দলাল, বিপিন চন, রামানন্দ 
ইতাদি। 
শিক্ষা-গ্রসঙ্গে নিবেদিতা । জগদীশচন্ত্, দীনেশচন্ত্র ও যছুনাথ। 
পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে-দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারের কয়েকটি দিন। 
শেষ তীর্থ, কেদারনাথ, বদ্রীনারায়ণ। 
শেষ-জীবন, মহীপ্রয়াণ। 


সায়রা 
ক১ 
সর 


পরম সত্যের তরে যে তপস্যা তব, 
অতি অভিনব--- 

আমরণ ছিল অব্যাহত, 

তাহে তুমি শুচি শোভান্বিতা 
সর্বত্র বন্দিতা, ভগ্নী নিবেদিত। ! 


তব নাম সর্বদেশে তুলনা বিহীন 
অতি অমলিন, 


তোমার মহতী-কীত্তি অশ্লান অক্ষয়, 

মধাহ্ন-সুর্যের মত দীপ্ত আভাময় 
রবে চিরদিন । 

ত্যাগের মহিম। তুমি, হে ভগিনী 
সন্ধা। দীপশিখা, 

তোমার উন্নত ভালে দিব্য ললাটিকা 
স্বত্তিকের রেখা । 

কবিগুরু “সতী' নাম দিয়েছিল তোমা, 

শিল্পাচার্য অতঃপর কহে “মহাশ্বেতা” 
দেবের বাঞ্ছিতা। 

বিবেক-আনন্দ-স্ৃতা, তুমি 
দেবী নিবেদিতা, 

নিত্যশুদ্ধ, সর্বত্র বন্দিতা 





শত 5 এত, ০০ ০1 


না 
নং 





এক 


টিরাটিরিলাতা যানি ভারি রি তী 

ধ্যানসিদ্ধ আচার্য বিবেকানন্দের মানসকন্যা, ভারত-তগিনী 
নিবেদিতার বিচিত্র-মধুর জীবন-কাহিনী নিয়ে আমাদের এই 
আখ্যায়িক! | 

ঘটনাবন্থছল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পধায়ে এক বিপরীত 
পরিবেশে ও এক অপ্রত্যাশিত পটভূমিতে এ আখ্যায়িকার সুচনা, 
আর বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে অনেকটা আকম্মিক ভাবেই এর 
পরিসমাপ্তি । মধ্যবর্তীকালের স্তরবিন্যন্ত ক্রম-অভিব্যক্তির যে 
মাধুর্য ও মহিম। সেটি নুহূর্লভ। জগতের সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্তে কোন 
দেশের কোনকালের জীবনেতিহাসের সংগ্রহশালায় এমন বিস্ময়কর 
অতিবাক্তি ইতিপূর্বে বড় একট। দেখ যায়নি । নিঃশেষ আত্মোৎ- 
সর্গের এবং একান্ত আত্মবিলুপ্তির এমন নিদর্শনও অন্য কোথাও খুঁজে 
পাওয়া খুব সহজ নয়। অসীম সমুদ্রের অন্তহীন বেলাডূমিতে যুগে 
যুগে. 


'খাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর ।*** 


- রূপকথার বচনবিষ্যাসে এমন কাহিনী আমর শুনতে পেয়ে 
থাকি। এ পরশপাথরের স্পর্শ দিয়ে লৌহপিগুকে সে ব্বর্ণখণ্ডে 
পরিণত করবে, হীনবস্তকে মহৎ মধাদ। দান করে পরিতৃপ্ত হবে-_ 
এই সে উন্মাদের আশা, এই তাৰ ন্বপ্নরবিলাস | এ-জগতের কোন 
সম্পদ সে চায়নি, কোন বস্তব সে কামনা করেনি-_ | 


ভাঃ নিবেদি ত-_-১ 


রাজসম্পদের লাগি নহে সে কাতর-_ 
দশ! দেখে হাসি পায়, আর কিছু নাহি চায়, 
একবার পেতে চায় পরশপাথর | 
মানবজীবনের বিস্তৃত বেলাভূমিতেও ঠিক এমনিভাবেই প্রেমোম্মাদ 
আাচার্ধকুল যুগে যুগে সজীব পরশ-পাথরের জন্ত তীব্র ধ্যাকুলত৷ নিয়ে 
সন্ধান করেছেন, প্রতীক্ষা করেছেন। আর সে অপ্রাকৃত সন্ধানের 
অম্ৃতবার্ত। নিয়েই কালে কালে গুরু-শিষ্ু-সংবাদের এক একটি বিশিষ্ট 
অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে__মানুষের ধর্মইতিহাসে, সমাজ- 
ইতিহাসে |*** 
তারতের যে সুপ্রাচীন ইতিকথা তার অগণ্য সম্তান-সম্ভতির 
জীবনধারাকে যুগ যুগ ধরে উদ্বুদ্ধ করেছে, তার মধ্যে আবার এই 
গুরু-শিষ্ত-সংবাদের বিশেষ উল্লেখ ও তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়। প্রায় 
প্রত্যেকটি যুগে ব! যুগ-সন্ধিক্ষণেই গুরুশক্তির অমেয় প্রভাব ভারতবর্ষ 
যেন একাস্ত-বাঞ্ছিত দেবাশীর্বাদ রূপেই গ্রহণ করেছে । “সম্ভবামি যুগে 
যুগে এ আশ্বীস-বাণীতেও সে অশেষ বিশ্বাস স্থাপন করে এসেছে। 
সেইজন্য, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের অতি-সংকটময় প্রারস্তমুখে, “বিষমে 
সমুপস্থিতে' গাণ্তীবধন্ব। মহামতি অর্জন বিষাদ-ক্রিষ্ট হয়ে পরমপুরুষ 
শ্রীকৃষ্ণের শি্ত্ প্রার্থনা করেছিলেন। বলেছিলেন ঃ 


“হে অচ্যুত, হে পুরুষ-প্রধান-_ আত্মীয় ও স্বজন বিরোধের এই 
বিভ্রান্ত হয়েছি ।-..অতএব, তোমার কাছে আমার এই নিবেদন, 
এই বিষম মুহূর্তে আমাকে পথনির্দেশ কর, কর্তব্য-নির্ণয়ে শুতবুদ্ধি 
দাও। আমাকে তোমার শিহ্যতে গ্রহণ কর 


“কার্পণ্য দোযোপহতম্বভাবঃ 
* পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমৃঢ়চেতাঃ। 


৮: 


যচ্ছেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ভ্রহি তম্মে 
শিল্তুন্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌ 1৮". 


মোহগ্রস্ত অজুনের এই ছিল সেদিনের আর্ত প্রার্থনা, এবং 
সে প্রার্থনা পূরণ করেই সর্বদেবময়ো হরি অষ্টাদশ অধ্যায়ে 
“সর্বশান্ত্রময়ী গীতা” উপদেশ করেছিলেন । 

কৃষ্ণার্জুন-সংবাদের সে অনবদ্য কাহিনী আজ শুধু হিন্দুর নয়, 
শুধু ভারতবর্ষের নয়, পরস্ত সমগ্র মানবজাতির জীবনদর্শনের একটি 
উজ্জল অধ্যায়রূপে ম্বীকৃত। এর পঠন-পাঠনে অমর জীবন লাত 
করা যায়। 


গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদি স্থিতে 
চতুর্গকার-সংযুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্াতে ॥" 


বৃহদারণাক উপনিষদের প্রবক্তা, মহাখাষি যাজ্ঞবন্ক্য নিজ অন্যতমা 
পড়ী মৈত্রেয়ীকে শিম্যত্বে গ্রহণ করেই এক শাশ্বত জীবনকথা 
বৃহদারণ্যক উপনিষদের পৃষ্ঠায় বিবৃত করেছিলেন- সর্বকালের জন্য, 
সবলোকের জন্য |": 

বস্ততঃ অবতার-প্রথিত পুরুষ ধারা, ধাদের আবির্ভাবে যুগে যুগে 
মানব-সমাজ সমৃদ্ধ হয়েছে, ধাদের তপস্তা থেকে সে শক্তি সঞ্চয় 
করেছে, _তাদের সবারই জীবন গুরু-শিস্তের অচ্ছে্চ সম্পর্কের দ্বৈত 
মহিমায় উদ্ভাসিত। 

সেণ্ট পলের যে মহাঁজীবন, সেটির সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই ষীশু- 
খবষ্টের ভাব-সৌধ নিমিত |... 

ভক্তি ও বিশ্বাসের সহত্রদল রক্তকমলের শীর্ষে শীষে পদ স্থাপন 
ক'রে একদিন কর্ম-শ্রোতশ্বিনী অতিক্রম করেছিলেন সনন্দন, আচার্য 
শংকর কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে । সেইজন্য সেদিন পদ্মপাদ নামে সম্বোধন 
ক'রে তাকে অশেষ সম্মান নিজে দান করেছিলেন শংকর | 
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আবার, এরও পরে, প্রেমাবতার স্্রীগৌরাঙ্গের লীলাময় জীবনেও 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর অস্তুরঙ্গতা যেমনি শিক্ষাপ্রদ, তেমনি বিস্ময়কর 
ছিল। 

এমনিভাবে, প্রীয় প্রতিদেশেই যুগে যুগে ুকপ-জীবনের সুন্দর 
'সার্থক আবির্ভাব ঘটেছে। 

কত বিচিত্র মাধুরে, কত নিগুঢ় রহস্তে সে-সকল অপাধিব গুরু- 
শি্য সম্বন্ধ যে গ্রথিত- তাষার অক্ষম লিপিবন্ধনে তার সম্যক প্রকাশ 
সম্ভব নয়। উত্তর যুগের সাধকগণ, রস-পিপান্ু বাণী-উপাসকগণ সে 
বৈশিষ্ট্যের স্ুরটি, প্রেম-বন্ধনের সে অধৃশ্ঠ স্বর্ণসৃত্রটি আবিষ্ধার করতে 
চেষ্টা করেছেন। কত উন্নত সাহিত্য, কত প্রোজ্জল জীবনাখায়িক! 
তারই ফলে রচিত হয়েছে, কথিত হয়েছে । 

আবার, আমাদের যুগে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের দিকে 
যদি তাকাই, তবে সেখানেও দেখতে পাব শ্রীরামকৃষ্*বিবেকানন্দের 
ষুগ্মজীবন কি বিচিত্র বণচ্ছিটায় পরস্পরকে পরিপুর্ণ ক'রে যুগ-প্রত্যুষে 
উদয়-দিগস্তে প্রকাশিত হয়েছিল। সে নিষলুৰব ও অহেতুক 
প্রেমাকর্ষণের পুত মহিমা এ-ফুগের মহাকাব্যকথার এরু অনবদ্য 
উপকরণ । চন্দ্রের সঙ্গে স্ূর্যকিরণের মতো, সুরের সঙ্গে সংলাপের মতো 
তার! ঘেন অচ্ছে্ যোগ-স্থাত্রে গ্রথিত | একটিকে বাদ দিলে অপরটির 
যথার্থ প্রকাশ ব্যাহত হয়, প্রকৃত মাহাত্ম্য উপলব্ধি কর! যায় না । 
কি এঁতিহাসিক বিচারে, কি আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে, সর্ভাবেই উভয়ে 
উভয়ের সম্পূরকরূপে প্রকাশিত | দীর্ঘ ছয় বৎসরে সে অপূর্ব গুরু-শিশ্ক- 
সম্বন্ধটি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল এবং আরও কয়েক বৎসরে তার পূর্ণ 
পরিণতি সাধিত হয়েছিল | অথচ, সেখানেও প্রক্রিয়াটিব শেষ হয়নি | 
কারণ, যুগ-ধর্মের ক্রমবিকাশের পরবর্তী পধায়ে স্বামী বিবেকানন্দ 
ও নিবেদিতার মধ্যে যে অভিনব ও অৃষ্টপূর্ব সম্বন্ধটি গড়ে 
উঠেছিল- নিঃশেষ আত্মনিবেদনের স্বকঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে, 
সেটিও এ গুরুশিষ্ব-সংবাদেরই আর একটি বিশিষ্ট নিদর্শন ॥ 
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অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যস্তও সে অনবদ্থ সম্বন্ব-কাহিনী 
আমাদের কাছে প্রায় অকথিত ছিল। আত্মবিন্থাত জাতির বন্ু 
বিস্বাতির অন্তরালে ভগিনী নিবেদিতার অসামান্য চরিতকথা, তার 
অতুলনীয় ত্যাগ-তক্তির কথা'_কাব্যে উপেক্ষিতার মতোই যেন 
উপেক্ষিত হয়ে পড়ে ছিল। সেজন্য কবি মোহিতলাল একদা গভীর 
ছুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন--আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সব 
কিছুই স্মরণ করি, কীর্তন করি--তীদের ্মৃতিমন্দির নির্মাণ ও 
স্মৃতিকথ! রচনা ক'রে এই নিত্য-বিস্বৃতিপরায়ণ জাতির স্মৃতি-ভংশ 
নিবারণ করি। কিন্তু তাদের সঙ্গে, বিশেষ ক'রে স্বামীজীর সঙ্গে 
অবিচ্ছেদা হয়ে আছে যে একটি অনন্যসাধারণ নারীচরিত্রের মহিমা, 
তাকে তেমন ক'রে আর ন্মরণ করি না। এমনকি, যে মন্দিরের 
নব-নিপ্সিত চত্বরের এক প্রান্তে তিনি তার অন্তরের পুজাপ্রদীপ 
প্রজ্লিত ক'রে নিজের সমগ্র দেহ-মন লুটিয়ে ছই করপুটে সেবার 
পুপ্পাঞ্চলি সাজিয়ে-ছিলেন_ মনে হয়, সেখানেও তীর নামটি তেমন 
ক'রে কেউ স্মরণ করে না।' 

আমাদের মনে হয়, এই সেদিন পর্যন্তও এ-অতিযোগ এবং 
আক্ষেপ বহুলাংশে সতা ছিল, আমাদের পক্ষে এক নিদারুণ কলঙ্ক- 
স্বরূপ ছিল। সৌভাগাক্রমে, সে ছুর্দিনের অবসান সূচিত ক'রে আজ 
নিবেদিতার অনিন্দ্য জীবনকথ। নান দৃষ্টিতঙ্গী থেকে আলোচিত হতে 
শুরু করেছে। 

এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির নব- 
রূপায়ণে নিবেদিতার যে অমূল্য অবদান ছিল, এদেশের নর-নারীকে 
মনে-প্রাণে ভালবেসে, এ জাতির ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প ; এর নদ-নদী, 
বৃক্ষলতা, আকাশ-বাতাস, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, এক কথায় 
সব কিছুর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত হয়ে”__তাদের শিক্ষার জন্য, 
সেবার জন্য, পরিচর্যার জঙ্য-_নিজের স্মগ্র জীবনখানি উৎসর্গ 
করবার যে অক্ষয় মন্ত্রে নিবেদিতা দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন- তার 
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সুনিপুণ বিশ্লেষণে সে-সব জীবনাখ্যায়িক। ক্রমশঃ সমৃদ্ধি ও সজীবতা৷ 
অর্জন করতে চলেছে । বর্তমান অপরিসর গ্রন্থ প্রণয়নে আমাদের 
যে অক্ষম প্রয়াস, সেটিও সেই বনু-আকাজিক্িত নব-প্রচেষ্টারই 
স্ত্রামুসরণ মাত্র, মহংজনের মহত প্রয়াসের ক্ষীণ অন্থুকরণ মাত্র। তার 
অতিরিক্ত কিছু নয়। 
এ ও স্ঁ 

স্বামী বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা | 

একদিকে তদানীস্তনকালের পরশাসিত, ছুঃখিনী ভারত-ভূমির 
সম্তান এক ব্রহ্মবিদ, সন্ন্যাসী, আর অন্যদিকে স্বাধীন দেশের প্রগতিশীল 
সমাজ-ব্যবস্থায় জাত ও বধধিত এক তেজন্িনী নারী । উভয়েরই 
জীবন-বৃত্তাস্ত অসামান্য, উভয়েরই চরিতকথা অসাধারণ | কিন্ত 
তাদের পৃত, আধ্যাত্মিক সম্মেলনে যে জীবনাখ্যায়িকার উদ্ভব, তার 
অসামান্যতা অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে মধুর, অনন্য মাহাত্ম্ে উজ্জল। 
গুরুশিত্-সংবাদের বহ্ু-বিচিত্র ইতিহাসেও তেমন অনবদ্য কাহিনী 
সহজলভ্য নয় । 

বিগত শতাব্দীর শেষ দশকের কথা! আমরা বলছি । ১৮৯৫ 
্ীষ্টাব্বের ২৫শে নভেম্বর সে দিনটি | মহানগরী লগ্তনের এক বাসগৃহের 
প্রশস্ত একটি কক্ষতলে, শীতজর্জর এক অপরাহ্ু-বেলায়_এই ছুই যুগ- 
জীবনের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল। 


কবির কথায়+_ 
সেদিন সে দিবসের শেষে 


শীতের প্রদেশে” 

সন্ধ্যারবি অস্তে গেল। চলি, 

ফেলি ত্বর্ণ সহস্র-কিরণ 
সদ্য চারিতিতে। 


আর সেই বিচিত্র পরিবেশের মধ্যেই নিবেদিত। সবিস্ময়ে-_ 
দেখিল আচার্ষে তার প্রথম চকিতে । 


বসেছেন পদ্মাসনে অপুর্ব মূরতি, 
সমাহিত চিতে। 

ধ্যান-শাস্ত নেত্র হতে ঝরিছে করুণা, 
বিচিত্র বাঞ্জনা | 

কণ্ঠ হতে উঠিতেছে-_শিব, শিব ধ্বনি 

মর্তভূমে অমতের বাণী দিব্য উন্মাদন! | 


সে এক অভাবিত, স্বর্গীয় দৃশ্য | গৈরিক-মণ্ডিত দেহে ঈষহুন্নত 
একটি বেদীতে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ছিলেন সেই ভারতীয় সন্ন্যাসী | 
অর্ধনিমীলিত বিশাল চক্ষে করুণা ও বৈরাগোর এক অলৌকিক 
তন্ময়তা । ক থেকে ক্ষণে ক্ষণে উ্থিত হচ্ছে এক রহস্তময় ধ্বনি-_ 
দূরাগত শব্দের মতো,__শিব, শিব । সম্মুখে অর্ধবৃত্তাকারে সমাসীন 
জিজ্ঞান্্ এবং পিপাসু এক বিদ্বন্গুলী। মার্গীরেটের সেই প্রথম 
গুরু সন্দর্শন £ 
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০ 3851776 1)0জ/ 2150 25917--91)155 [91158 1 এই ছিল 
নিবেদিতার সেদিনের অভিজ্ঞতার নিজব্ব নিখুঁত বর্ণন1 |". 

সে সাক্ষাতের পরবর্তী পর্যায়ে প্রায় ছয় বংসর-ব্যাগী বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ একটি কাল ছিল। সেটি ছুই সুস্পষ্ট বিভাগে বিভক্ত । 
সন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাৰ থেকে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত তার প্রথম পাদ, আর 
১৮৯৮ থেকে ১৯০২ শ্রীষ্টাব্ধ পর্যস্ত তার দ্বিতীয় পাদরূপে চিহ্নিত হতে 
পারে। আবার, এরও উত্তর পধায়ে, প্রায় নয় বংসরের যে দীর্ঘ 
সময়, অর্থাৎ ১৯০২ শ্রীষ্টাব্দের ৪ঠ জুলাই, যেদিন অকলন্মাৎ স্বামী 
বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেছিলেন, সেদিন থেকে, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের 
১৩ই অক্টোবর--যেদিন নিবেদিতার দেহত্যাগ হয়েছিল, সেদিন পর্যন্ত 
যে কাল, সেটি যেন প্রথম ও দ্বিতীয় পাদের পূর্ণ পরিণতির শুভ যুগ । 


নবোদগত একটি দৃঢ়মূল কিশলয়ের মহা-মহীরুহে পরিণতি-লাভের 
মহাবিস্ময়কর সেই কাল | এলিজাবেথ মার্গারেট নোবল, ধার শিরা- 
উপশিরায় উষ্ণ কেল্টিক রক্ত প্রবাহিত ছিল, ইংল্যাণ্ড ও আয়র্লাণ্ডের 
যুক্ত-সংস্কৃতিতে ধার শিক্ষা ও মানসজীবন গঠিত ছিল-__সেই তীক্ষধী 
বিদেশিনী নারীর জন্মান্তর-লাতের সম্পূর্ণ ইতিহাস এবং তাৎপর্য এরই 
মধ্যে ন্িহিত। সে যাঁই হোক, সেদিন সেই অপ্রত্যাশিত শুভ- 
লগ্নটিতে, সেই দৈবচিহিত বিশেষ ক্ষণটিতে ভাবী আচার্ষের দর্শনমাত্র 
মার্গারেটের অবচেতন মনের সর্বস্তর যেন সহসা আলোড়িত হয়েছিল | 
নিস্ত্রিতা কুগ্ডলিনী যেন সচকিত হয়ে উঠেছিল। প্রভাত-স্র্যের 
কিরণ-ছোয়ায় সমগ্র পল্পবন ঘেমন বহু বর্ণ-বৈচিত্র্যে বিকশিত হয়ে ওঠে, 
তেমনি ভাবেই সেদিন মার্গারেটের হৃদ্‌পন্প যেন, 
অকম্মাৎ ফুটিল চকিতে__ 
প্রদীপ্ত জ্যোতিতে। 
আর তারি সঙ্গে সঙ্গে-_ 
মধুময় হল ধরাতল ; 


৮” 


অস্তুর তরিয়া গেল 
আশার জ্যোতিতে, স্বর্গীয় ভঙ্গীতে 


শ্রীমা বলতেন,_ 
'যে যাব, সে তার 
যুগে যুগে অবতার | 

এ যেন তারই এক সার্থক রূপাষণ হল বাস্তবের ভূমিতে 

সে ঘটনাব দীর্ঘ দশ বসব পরে অতীতেব মধুস্থৃতি রোমন্থন 
করে সেই প্রথম দর্শনেব বিস্ময়-বিমুগ্ধ অন্বভূতিব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 
মার্গীরেট বলেছিলেন _ 

'অস্তবেব মণিকোঠায় তিনটি মহামূল্য রতৃগুটিকা সেই প্রথম 
সাক্ষাতেব অবিস্মরণীয় দিনটিতেই আমি আহরণ করতে সক্ষম 
হয়েছিপ্প(ম | একথাটি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করেছিলাম যে এই 
ভাবতীয় যোগীপুকষেব ধর্ম ও আধ্যাত্মিক মতবাদ যেমনি সিগ্ধ, 
তেমনি উদাব। তাৰ মৌলিকতা এবং প্রাণশক্তি অপবিমেয়। 
সর্বোপরি, মানুষের অস্তনিহিত যে দেবত্ব, তার চেতন-উৎসে তদীয় 
স্বকৌশল অন্গুলি-সংস্থাপনও যেন এক মহাবিস্ময়কব প্রক্রিয়া, এক 
অকর্পিত অতিজ্ঞতা | 
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আবার, উত্তরজীবনে- অর্থাৎ, স্বামী বিবেকানন্দের দেহাবসানেরও 
কয়েক বৎসর অন্ত, এ প্রথম দর্শনেরই স্বৃতিকথায় জনৈক বান্ধবীর 
কাছে একটি পত্রে লিখেছিলেন নিবেদিতা-_ 


“কল্পনা কর, স্বামীজী যদি সে সময় লগ্ডনে না আসতেন, 
তবে আমার কি হত? মনে হয়, আমার সমগ্র জীবনটিই বার্থ 


৪ 


হয়ে যেত। আমার মনে তখন এ-ধারণ বদ্ধমূল হয়েছে যে আমার 
জীবনে একটি আহ্বান আসবে, নির্দেশ আসবে । সে-কথ। 
নানাপ্রসঙ্গে আমি প্রকাশও করেছি । 

যদি নিজ জীবন সম্বন্ধে কোন নিবিড় নিঃসংশয় পরিচয় আমার 
থাকত, তবে হয়ত সন্দেহ জাগত, দ্বিধা হত যে পরম-লগ্রটি যখন 
উপস্থিত হবে-_তখন তাকে ধরতে পারব কিনা, চিনতে পারব কিনা । 
সোতাগ্যক্রমে, সে-পরিচয় আমার ছিল না। তাই, সংশয়ের বেদন। 
থেকেও আমি নিষ্কৃতি পেয়েছিলাম | 

আজ কতদিনের ব্যবধানে এই গ্রন্থখানির [ নিবেদিতার অন্যতম 
রচনা_77%2 71760০01722 16) দিকে তাকিয়ে 
কেবলই মনে হচ্ডে-__যদি স্বামীজী না আসতেন! তবে কি হত! 
সে এক বিচিত্র আকুতি, এক তীব্র আত্ম-বিকাশের আকাজ্ষা, তাকে 
ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কর! সম্ভবই নয় |, 


বৈষ্ণব কবির গানে আছে -__ 
যদি গৌর না হত, কেমন হইত? 
কেমনে ধরিতাম দেহ ? 


ঠিক অনুরূপ ধরনের এক মনোভাব । যা হয়নি, কিন্তু হতে 
পারত; যা ঘটেনি, অথচ ঘটতে পারত ;$ এমনি একটি বিগত- 
অতীতের করুণ অভিব্যক্তি ! 

'সেদিন কত দীর্ঘ সময়, কলম হাতে নিয়ে আমি বসে 
থাকতাম, কিছু লিখব বলে, কিছু বলব বলে । কিন্তু কথা আসত 
না, তাষ। জুটত না, প্রকাশ-ক্ষমতা সন্ত্রিয় হত না। আর আজ ? 
মনে হয় কথার যেন অন্ত নেই, অবধি নেই। আজ এবিষয়ে আমি 
নিঃসন্দেহ যে এ জগতে কিছু কাজ করবার যোগ্যতা আমি অর্জন 
করেছি এবং সে-কাজের প্রয়োজনও রয়েছে প্রচুর ।:***** 


১৩ 


আমর! যখনকার কথ! বলছি-_মার্গারেটের বয়স তখন আটাশ- 
বংসর | স্বামীজীর তেত্রিশ | 

দেহ ও মনের পূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারিণী তখন মার্গারেট | বন্ 
বিচিত্র পথে অগ্রসর হয়েছে জীবনের জিজ্ঞাসা এবং অভিজ্ঞতা । 
তীক্ষ সংঘাত এসেছে তার নিজ জাতির জীবন-ক্ষেত্রে, মর্মাস্তিক প্রশ্ন 
উঠেছে নিজ জীবনের আদর্শ নিয়ে, আশ! এবং আকাঙ্গা নিয়ে। 

তাদের আশু সমাধান চাই, নিরসন চাই। এমন একটি 
মানুষের সক্ষম স্পর্শ চাই, যার জীবনে তত্ব ও অভিজ্ঞতা সমন্বিত 
হয়েছে। যার কথা ও কাজ, অনুমান এবং প্রত্যক্ষান্ুভূতিতে 
শৌভন সামপ্রস্ত লাভ করেছে। সে যা দেখেছে শুধু তাই 
বলতে অভ্যস্ত । “যৎ তৎ পশ্যসি তদ, বদ'_এই উক্তির মূর্ত প্রকাশ 
হয়ে উঠেছে ঠার জীবন |. 

স্থতরাঁং গুরু-সন্দর্শনের সেই প্রথম দিনটি, সেই পরম মুনুর্তাটি 
মার্গারেটের পিপান্থ মনের অলিখিত ইতিহাসে যে অক্ষয় অক্ষরে 
চিহ্চিত হয়ে থাকবে তাতে আর বৈচিত্র্য কি? 


আরও একটি রহস্ত আছে। একদা তদীয় আচাধদেবের 
জীবনেও অনুরূপ একটি বিচিত্র মুহুর্ত উপস্থিত হয়েছিল, বহুলাংশে 
একই তাৎপর্য নিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম 
সাক্ষাতের বিস্তৃত বিবরণ তাদের উভয়ের জীবনেতিহাসে সবিস্তার 
উল্লিখিত আছে। সেখানেও এক অপ্রত্যাশিত দৈব সংযোগে 
কলিকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠে এক তক্তগৃহে, দিবাবসানের 
প্রাকালটিতেই গুরুশিষ্কের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেখানেও ছুই 
বহ্িগর্ভ মহাবৃক্ষ পরস্পরের সান্নিধ্যে মুহুর্তে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল | 
দ্রান ও গ্রহণের, জিজ্ঞাস ও মীমাংসার সংঘাত সেদিনও এসেছিল শত 
বিচিত্র পথে, শত বিচিত্র সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে। কালের 
ব্যান্তিও ছিল প্রায় অনুরূপ এবং চরমে গুরুর অপাধিব প্রেম-প্রভাবে 
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নিঃশেষ আত্মবলিদানের যে অনন্ত মহিমা তাও ছিল বন্ছুলাংশে 
সমতুল। 

তাই, রাঁমকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সংবাদ আর বিবেকানন্দ-নিবেদিতা- 
সংবাদ একই গুরু-শিষ্য সংবাদের ছুটি পরিপূরক অধ্যায় মাত্র । একই 
অদৃশ্য সন্বন্ধ-স্ত্রে উভয়ে গ্রথিত, একই অমৃতরসে উভয়ে অভিষিক্ত । 

সেই হেতু, উত্তরকালে মার্গারেট যখন “নিবেদিতা'রূপে নবজন্ম 
লাভ করে ধন্য হয়েছেন, যখন ভারতবর্ষই তার মাতৃভূমিতে পরিণত 
হয়েছে তখন তাঁর মনে হত যে পূর্বজম্মে ভারতবর্ষের কন্তা ছিলেন 
তিনি। এবারে নবযুগের আধ্যাত্মিক ভাবধারার সহজ প্রচারের 
জন্যই পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ভার জন্ম হয়েছে। নতুবা ভারতবর্ষ তার 
প্রকৃত মাতৃভূমি, ইওরোপ তীর ধাত্রীদেবতা মাত্র । 


উত্তরকালে, শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিজমুখেই তা-ই একদিন নিবেদন 
করেছিলেন নিবেদিতা |-_ 

বলেছিলেন,-মা, আমি এদেশেরই মেয়ে, আমার পুর্বজন্ম 
এদেশেই হয়েছিল । তবে, এবার পাশ্চাত্য দেশে ঠাকুবেব ভাব- 
প্রচার সহজ হবে বলেই ওদেশে আমার জন্ম হয়েছে হয়ত । কিন্তু 
যাক সে কথা |. 

সা চে রম 

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্বের নভেম্বর মাসের প্রথম গুরু-সন্দর্শনের কথ 
আমরা বলছিলাম। ঠিক তার আটাশ বৎসর পূর্বে, ১৮৬৭ খ্রষ্টান্ডে, 
অক্টোবর মাসের ২৮শে তারিখ নিবেদিতার জন্ম হয়েছিল। 
আয়র্ল্যাণ্ডের যে-্ষুদ্র শহরটিতে তার জন্ম, তৌগোলিক কিংবা 
এতিহাসিক কোন বিচারেই সে শহর বিখ্যাত ছিল না। কিন্তু যে 
নোবল-পরিবারে তার জন্ম, আয়র্গ্যাণ্ডের দীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রামেব 
রক্তক্ষয়ী ইতিহাসে তার নামের উল্লেখ ছিল, মর্ধাদা ছিল। একটি 
বৈপ্লবিক চিন্ত। এবং কর্মধারা যেন সে বংশের রক্ত-প্রর্বাহের সঙ্গে 
মিশ্রিত হয়েছিল। 
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মাতামহীর নামানুসারে তার শৈশবে নামকরণ হয়েছিল-__ 
মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। নোবলই পিতামাতার প্রথম সন্তান । 
মায়ের অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তার জন্ম হয়। পিতা এবং পিতামহ, 
উতয়েই স্বধর্মে আস্থাবান ছিলেন । প্রোটেস্ট্যাণ্ট শ্রেণীর ধর্মযাজকের 
কাজ বৃত্তিরপেই তার! গ্রহণ করেছিলেন । অথচ, গভীর দেশপ্রেমেও 
তারা অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতা-আন্দোলনের 
বৈপ্লবিক কার্যকলাপেও তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল- পরোক্ষ 
এবং অপরোক্ষ উভয় প্রকারে | 

ফলে, একটি অকপট দেশাত্মবোধ এবং সহজাত ধর্ম-বিশ্বাসের 
দুর্লভ সংমিশ্রণেই নোবলের জীবন-দর্শনের বুনিয়াদ গ্রথীত হয়েছিল । 
তাছাড়া, আরও একটি দৈবঘটন। এর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল। 

কথিক্ধ আছে, নোবলের জননী, মেরী হ্যামিলটন, প্রথম যৌবনে 
একদিকে যেমন একটি বংশ-গৌরব-সস্তান কামনায় উন্মুখ হয়েছিলেন, 
তেমনি বয়সের অল্পতাহেতু-_সম্তান সম্ভাবনায় শঙ্কিতও হয়েছিলেন । 

এবং মর্ধ ভীতি, আশা এবং শঙ্কা_এই ছুই বিপরীত ভাবের 
সে এক মিশ্রিত, জটিল মনোভাবের প্রেরণায় ভগবানের কাছে 
সংগোপনে তিনি এই প্রার্থনা! করেছিলেন যে, তীর প্রথম সন্তান 
নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হলে ঈশ্বরের নামে, ঈশ্বরেরই সেবাকার্ষে তিনি 
তাকে সমর্পণ করবেন, এককালে উৎসর্গ করে দেবেন । 

জননীর সে প্রাকৃ-জন্মকালীন একাস্তিক নিবেদন মার্গারেটের 
জীবনে কত শোতন-সৌন্দর্যে, কত সর্বতোভদ্র মাধুর্য ও মহিমায় 
সার্থক হয়েছিল, কত বিচিত্র পথে এবং স্ুকঠিন সাধনায় তাকে 
ভারতবর্ষের নব-চেতনার বেদীমূলে উৎসর্গ করে দিয়েছিল, তার যথাযথ 
অনুশীলনই নিবেদিতার অসামান্য চরিতকথার যথার্থ মূল্যায়ন। 

মার্গারেটের শৈশবজীবন অতি-সচ্ছলতায় না হলেও ন্নেহ-যত্বের 
স্সিপ্ধতার মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছিল | বৃদ্ধা মাতামহীর গভীর 
স্নেহ-ভালবাসা তার শৈশবজীবনের এক অমূল্য সম্পদ ছিল | কিন্ত, 
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মার্গারেটের মাত্র সাত বংসর বয়সে সেই ন্েহময়ী মাতামহীর মৃত্যু 
ঘটে। শোনা যায়, কিশোরী বালিকার জীবনে সে মৃত্যু একটি 
মর্মান্তিক আঘাত-ম্বরূপ হয়েছিল এবং এও শোনা যাঁয় যে জীবনের 
সুদীর্ঘকাল সে আঘাতের স্মৃতি মার্গারেটের অন্তরে জাগরূক ছিল। 

মাতামহীর মৃত্যুর পর পিতার সঙ্গ ও সাহচর্ধই মার্গারেট 
সমধিক লাঁভ করে । তারই ফলে অন্তরে প্রগাঢ় এক ধর্মবিশ্বাস 
জাগ্রত হয় এবং তীরই শিক্ষায় নিবিড় দেশপ্রেমেও সে উদ্ধদ্ধ 
হয়ে ওঠে ।... 

মাত্র নয়-দশ বংসর বয়ঃকালেই পিতার অন্ুবন্তিনী হয়ে 
মার্গারেটকে নিয়মিত ভাবে গীর্জায় যেতে দেখা যেত। গীর্জায় 
গমনকালে সে কিশোরী বালিকার মুখে ও পাদবিক্ষেপে এক 
অস্বাভাবিক গান্তীর্য ফুটে উঠত। পিতার পাশে সমান তালে 
সে হেঁটে চলেছে । চোখের তারায় এক রহস্ময় স্বপ্ন-লোকের 
সন্ধান বাজ্ময় হয়ে উঠেছে। মুখ-মগুলে শৈশব-সারলোর পৃত 
কমনীয়তা | এ দৃশ্ঠট মার্গারেটের কৈশোর জীবনের অনেকগুলি 
দিনের সঙ্গে যেন জড়িত ছিল। কিন্তু হুর্ডাগ্যক্রমে মার্গারেটের 
পিতাও দীর্ঘায়ু ছিলেন না| মাত্র চৌত্রিশ বংসর বয়সে তার মৃত্যু 
হয়| ইতিমধ্যে অবশ্য মার্গারেটের আরও দুইটি বোন এবং একটি 
তাই জন্মগ্রহণ করেছে । সুতরাং পিতার মৃত্যুতে -_মার্গারেট নোবল 
আর তার সগ্োবিধবা! জননী, মেরী হ্যামিলটন, তিনটি অপ্রাপ্ত-বয়স্ক 
বালক-বালিকার হাত ধরে হুর্গম সংসার-পথে অনিশ্চিত যাত্রায় বের 
হয়েছিল। মার্গারেটের জীবনে জীবন-সংগ্রামের সেই স্বত্রপাত | 
জীবন-জিজ্ঞাসারও সেই প্রকৃত ন্থচনা। অর্থ-কৃচ্ছুতার সন্কটময় 
কালেরও সেই আরম্ভ বল। যেতে পারে |". 

মার্গারেট তখন কিশোরী বালিকা, সুতর।ং তার শিক্ষাজীবনের 
কথাও প্রসঙ্গত; এখানেই উল্লেখ করতে হয়। 
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হালিফেক্সের একটি বিষ্ভালয়ের ছাত্রী মার্গারেট । মেধাবী ও 
উৎসাহী ছাত্রীরূপে মার্গারেটের বিশেষ খ্যাতি ও সমাদর ছিল সে 
বিষ্ভায়তনে | প্রাণশক্তির ষে প্রাচুর্য নানাকর্মে, নানাচিন্ত। ও সাধনার 
খরশ্রোতে প্রবাহিত হয়ে মার্গারেটের জীবন-মন্বাকিনীকে পরিপূর্ণ 
বিবিধ প্রয়াসে সন্ত্রিয় করে রেখেছিল। তাছাড়া, পরিবারের 
অর্থকৃচ্ছতা এবং স্বদেশের বিবিধ সমস্যা সে-বয়সেই তার মধ্যে যেন 
একটি মৌন স্বাতন্ত্য জাগ্রত করেছিল 

তখন হ্যালিফেক্স বিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষফিত্রী ছিলেন মিস্‌ 
ল্যারেট । নিপুণ শিক্ষিকা! হিসাবে মিস্‌ ল্যারেটের বিশেষ সুনাম 
ছিল। আর খ্যাতি ছিল একটি উচ্চ নীতিবোধের জন্, ছাত্রীদের 
প্রতি ত্র কৃত্রিম ভালবাসা এবং শুভ-ইচ্ছার জন্য | মার্গারেটের 
শিক্ষা-জীবনে এই মনব্বিনী নারীর চরিত্র ও নিষ্ঠা তাকে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করেছিল। নিজ জন্মগত এবং বংশগত ধর্মান্ুরাগ এরই 
সাহচর্ষে প্রভূত পরিমাণে প্রবুদ্ধ হয়েছিল। এরই দৃষ্টাস্তে একটি 
প্রখর মর্ধাদাবোধ এবং নীতিজ্ঞানও মার্গারেটের চরিত্রে বিশেষভাবে 
সঞ্চারিত হয়েছিল | 

ফলে, বিদ্যালয়ের নিয়মান্ুগ কেতাবী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তরুণী 
মার্গারেট ক্রমশঃ নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছিল । সে দৃষ্টি- 
ভঙ্গির স্বকীয়তা যেমন সুস্পষ্ট ছিল তার পশ্চাতের যুক্তি-বিশ্যাসও 
তেমনি সুদ ছিল। তবে, পিতার আকম্মিক মৃত্যুতে কতকটা 
অপরিণত কালেই মার্গারেটের শিক্ষাজীবন শেষ হয়েছিল | কারণ, 
পারিবারিক অর্থকৃচ্ছুতা তখন গুরুতর প্রতিবন্ধক হয়ে চাড়িয়েছিল 
এবং হ্ালিফেকের বিগ্ভালয়ের পাঠ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে 
শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করতে হয়েছিল। 

প্রথমে কেস্‌ উইকের একটি বিষ্ভালয়ে এবং পরে রাগ্‌বির 
সমাজ-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করেছিলেন। 


১৫ 


তুঃখিনী বিধবা জননী আর ছোট তাই-বোন ছুটির তরণ-পোষণের 
দায়িত্ব বছুলাংশে তখন তারই স্বন্ধে পড়েছে । কাজেই, জীবনের 
গতি তখন আর সহজ নয়, আরামপ্রদ তো নয়ই |. 


বিগত শতাব্দীর শেষ দশকের সে কাল। সে কথা পূর্বেই বলেছি। 
ইউরোপের শিক্ষাক্ষেত্রে ফ্রোবেল, পেস্তালোৎসির প্রভাব তখন 
ক্রমবর্ধমান | শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে মানবশিশুর আবির্ভাব এবং 
প্রাধান্য তখন স্চিত হচ্ছে, স্বীকৃত হচ্ছে । পুঁথি নয়, পাঠক্রম নয়, 
শিক্ষক-শিক্ষিকা নয়-_-শিক্ষার মরবিন্দৃতে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত থাকবে 
শুধু একটি দেবতা-_-সে শিশুদেবতা, নরদেবতা 1...তাব চতুদদিকে 
বিস্তৃত যে বিরাট বিশ্ব-প্রকৃতি, সেও, ঈশাবাস্যম্‌। 


রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তখন চিন্তার মোড় ঘুরছে । “051626650 
£০০৭ 10: 002 £68056 730101201--এই তখন রাজনীতির 
লক্ষ্যবস্ত হয়ে উঠতে চাইছে । যুগ যুগ ধরে যাব। বঞ্চিত হয়েছে, 
উপেক্ষিত হয়েছে, শোষিত হয়েছে ; রাজনীতিব পবিভাষায় “হ্যাভ্‌ 
নট্‌্স” বলে যারা আখাত _তখন তাদের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার দাবি 
উঠেছে। কমুানিজমূ, নিহিলিজম্‌ প্রভৃতি নানা সামাবাদের বিক্ষুব্ধ 
ঝটিকা তখন আসন্ন এক বিস্ফোরণের মুখে । 


ধর্মের ক্ষেত্রেও সেই একই কালাস্তরের পদধ্বনি শোন। যাচ্ছে | 
“শোন হে মানুষ ভাই, 
সবার উপরে মানুষ সত্য 
তাহার উপরে নাই |”... 


গুরু নয়, পুরোহিত নয়, শাস্ত্র নয়, আপ্তবাক্যও নয়__মান্ুষ, মানুষ | 
অম্তের পুত্র, অমৃতময় যে মানুষ, ধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে তারই প্রথম 
অধিকার | তারই জন্যে মন্দির, মসজিদ ও গীর্জার আয়োজন । 
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তারই জীবন-জিজ্ঞাসার যথাযথ সমাধানকল্পে শাস্ত্রের প্রয়োজন, 
ধর্মসাধন! এবং ধর্মোৎকর্ষের সার্থকতা | 

*ড০১ 0101101017 0৫6 1727170011091 01155, 2 58110172151 16 
15 3 517) 00 091] 2. 1791) 3০. _এই ছিল সেদিনের ধর্মজগতের 
পুরাতন বাণীর নবতম ঘোষণ। 1... 

এরই মধ্যে তরুণী মার্গারেট এক ্বপ্রজড়িত হৃষ্টি নিয়ে 
শিক্ষাব্রতীরপে শিক্ষাজগতে প্রবেশ করেছিল । বায়ু ছিল 
অনুকূল, ক্ষেত্রও ছিল অতি উবর। ফলে, ক্োবেল এবং 
পেস্তালোৎসির চিন্তাধারা অতি প্রবলভাবে মার্গারেটকে আকরণ 
করেছিল। অফুরস্ত মাশা এবং আগ্রহ নিয়ে শিশু-মনোরাজ্যের 
অনাবিষ্কৃত ভূমিতে যাত্রা শুরু করছিল মার্গারেট | কিন্তু কিছু 
দিনের মধ্যই অপরের পরিচালনাধান বিদ্যালয়ে স্বাধীন তাবে কাজ 
করবার নানা অস্থুবিধার সম্মুখীন হয়ে উইনম্বলডনে, “রাস্কিন স্কুল 
নামে একটি নিজস্ব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তাকে স্থাপন করতে হয়েছিল। 
উত্তরজীবনে, অন্ধিপারের এক দূর অপরিচিত দেশে, প্রতিকূল 
পরিবেশে শিক্ষাপ্রসারের যে মহাত্রত তাকে গ্রহণ করতে হবে এবং 
যার সার্থক উদযাপন-কল্পে নিজের সমগ্র জীবনখানি অর্থযরূপে 
নিবেদন করবার মহা-নিদেশ তখনও অদৃশ্য নিয়তির হস্তে তার জন্য 
অপেক্ষমাণ-_উইম্বলডনের “রাক্ষিন স্কুল' যেন তারই এক প্রস্তাতি- 
পর্বের মত। কারণ, এ বিগ্যালয়-স্থাপনের অল্পকাল পরেই লগুন 
মহা-নগরীতে উপস্থিত হয়েছিল মার্গারেট-_স্থায়ভাবে বসবাস 
করবার উদ্দেশ্য নিয়ে, এবং দৈব নির্দেশে সেখানেই ধীরে ধীরে তার 
বিচিত্র নবজন্মের স্ুত্রপাত ঘটে | 

এই লগ্ুনবাসের অল্পদিন মধোই তত্রতা বিদগ্ধসমাজের বনু 
ব্যক্তির সঙ্গে তার সংযোগ হয়েছিল । একালেই লেডি রিপনের 
সঙ্গে তার পরিচয় হয়, পরিচয় হয় নির্বাসিত রুশ-বিপ্লবী 
পিটার ক্রোপোট্কিনের সঙ্গে। আবার একালেই, পরিচয় 


১৭ 
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ঘটে লেডি ইসাবেল মার্গসনের সঙ্গে, ফ্রোবেল-শিষ্যা মিসেস 
ডি-লীউর সঙ্গে 


মার্গারেটের মৌলিক চিন্তার সাক্ষ্য বহন করে নান। প্রবন্ধ এবং 
রচনাও এ কালেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল । আবার এ সকল 
ঘটন।-প্রবাহের মধ্যে একসময় মার্গারেটের এক বিবাহ-প্রস্তাবও 
কতকট। অগ্রসর হয়েছিল বলে শোন যায়। কিন্তু পাত্রের আকম্মিক 
মৃত্যুতে অতি অপরিণত অবস্থাতেই সে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়, 
এবং অপর কোনও বিবাহ-প্রস্তাব আর কখনও উখ্থিত হয়নি । 

তাই মার্গারেট চির-কুমারী, সর্বতাগী সন্গাসীর মানস-কন্তা 
ত্রক্মচারিণী নিবেদিত। । সে যাই হোক-- 


১৮৯৫ শ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝিকালে, অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ 
প্রথম দর্শন লাভের অব্যবহিত পুর্বে, মার্গারেটের জীবনে শিক্ষা, ধর্ম 
এবং দেশপ্রেম যেন ব্রিধারায় সক্রিয় হয়ে উঠেছিল । আর তাদেৰ 
ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে অসংখ্য জটিল প্রশ্ন ও সমস্তা যেন সহঅফণ। 
বিস্তার করেছিল । সম্মুখের পথরেখা হয়ে উঠেছিল বঙ্কিম । জীবনের 
সার্থকতা কোন পথে তাও যেন ছুশ্িরীক্ষা হয়ে উঠেছিল । জীবনের 
অপরিসর ক্ষেত্রে আদর্শ ও বাস্তব, ইহকাল এবং পরকাল-_-যদি 
পরকাল বলে সত্যি কিছু থাকে, শোভন-সামগ্জস্ত্ে কি সার্থক হবে? 
যদি হয়, তবে তার উপায় কি? পন্থা কোথায় ?-- এই ছিল সমস্থ! । 


শিক্ষকতায় অন্তবের পিপাসা মেটে না, ধর্মকথা অগতীর এবং 
অবাস্তব মনে হয়। কোনটির পশ্চাতেই যেন শাশ্বত জীবনের কোন 
আশ্বাস নেই, প্রেরণা নেই অমৃতত্ব-লাভের। দেশের ম্বাধীনত৷ 
অবশ্য চাই, সেটি নিঃসন্দেহে এক কাম্য-সামগ্রী, কিন্ত নিজ জীবনের 
দূর-বিসপিত ষে ন্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হতে চায়, যে বিশেষ সংস্কার 
অতিব্যক্তির আকাজ্ষায় মাথ। খুঁড়ে মরে, তাদের সফলতা! আসবে 


১৮৮ 


কোন্‌ পথ দিয়ে? --এই সব ছুরূহ জিজ্ঞাসার নাগরদোলায় 
মার্গারেটের চিত্ত তখন নিরতিশয় আন্দোলিত, এবং তাদের আতখু- 
নিরসনের জন্য উৎকণ্ঠা এবং ব্যাকুলতাও কম দুর্বার নয়। মনোজগতের 
সেই সঙ্কট মুহুর্তের মধোই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে মার্গীরেটের 
প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল, -যার কথা পুবে উল্লেখ করেছি ।**" 


শ্রীশ্রীমা অনেক সময় বলতেন, মানুষের জীবনে কখনো 
কখনো নুছুর্লভ এক একটি ক্ষণ বা মুহুর্ত দৈবানুগ্রহে উপস্থিত হয়ে 
থাকে, তখন-- 
'য। না-হয় ধনে জনে, 
তাই হয় ক্ষণের গুণে ।' 


মার্গারেটের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। ঢেই দুর্লত ক্ষণটিতে, 
সেই একান্ত শুভ মৃহুর্তটিতে এক অপ্রতাশিত নবজন্মের স্ুচন! 
হয়েছিল তার জীবনে | 

যি যঃ ৪ 

পুরাকালে ভারতের মাটিতে কিশোর বিদ্ার্থীদল দীক্ষা ও শিক্ষা 
লাভের বিনম আকুতি নিয়ে গুরুগৃহে গমন করত ।--গমন করত 
শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে, সমিধপাণি হয়ে | অন্তরে প্রার্থনা থাকত,_-“হে গুরু, 
আমাদের মন্ত্র দাও, শিক্ষা দাও নবঙ্ঞন্ম দান কর। দ্বিজত্ব-লাতে 
আমব। ধন্য হব, সার্থক হব | তাব পথ নিদেশ করে দাও ।' 


সে-কালে এই ছিল শিক্ষারস্ত, এই ছিল উপনয়ন | 

হ্বামী বিবেকানন্দ এবং মাগীরেট নোবেলের প্রথম সাক্ষাতের 
মহেন্দ্র-লগ্নটিও অনুরূপ একটি উপনয়নের কাল ছিল । মার্গারেটের 
অন্তরের অন্ুচ্চারিত প্রার্থনাও ছিল একই ধরণের - 

“আমাকে দীক্ষা দাও। হে আচাধ, আমার সংশয় দূর করে 
আমাকে নবজনম্ম দান কর।' 


১৪) 


তবে, দেশ ও কালের বিচিত্র পরিপ্রেক্ষিতে সে প্রার্থনার সঙ্গে 
দ্বিধা-সন্দেহও যথেষ্ট জড়িত ছিল এবং সংশয়ও কম ছিল না। 
তাছাড়া, সেদিনের স্বামী বিবেকানন্দ এবং তার উক্তিসমূহই কি 
মার্গীরেটের কাছে খুব সহজবোধ্য কিংবা সুস্পষ্ট ছিল ? না, তাও 
ছিল না । উত্তরজীবনে, এই প্রথম সাক্ষাতের সংশয়-সঙ্কোচের কথায়ই 
নিবেদিতা লিখেছিলেন, - 


“যে স্বুরতরঙ্গ যত গভীর,তার প্রভাব ও মানুষের অন্তররাজ্যে তত 
ধীরে সঞ্চারিত হয়ে থাকে | সেজন্য, যথাযথ কালের অবকাশ চাই, 
প্রচুর উৎকর্ষ চাই। মদীয় আচার্ধদেবের মুখ থেকে যে-দকল বাণী 
বিচিত্র ধ্বনি-মাধুর্ষে নিঃস্থত হয়েছিল সেই আমার প্রথম দর্শনের 
দিনটিতে সেগুলি সম্বন্ধেও এ একই কথা প্রযোজা | আজ দীর্ঘ- 
কালান্তরে সেদিনের কথা যখন চিন্তা করি, তখন ব্বতঃই মনে হয়-- 
স্বামীজীর উক্তিসমূহের নিহিতার্থ সেদিন আমি ধরতে পারিনি, 
উপলব্ধি করতে সক্ষম হইনি ।' উদাহরণ উদ্ধত করে বলেছিলেন-_ 


'সেদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী যখন বলেছিলেন, 706 
00151615615 11006 2 ০0০০০ 2170 10011)03 21051010015 ; 
101 11110 15 0170 925 ড/6]] 25 1091)%---তখন সে উক্তির তাৎপধ 
আমার বুদ্ধির অগম্য ছিল, আমার উপলদ্ধি-ক্ষমতার বাইরের 
বস্ত ছিল। 


“তাছাড়া, সেদিন, আর শুধু সেদিনই বা কেন, পরবর্তীকালে 
অনেকদিন পর্যন্ত, - আমার দৃষ্টিভঙ্গির মধো এমন কিছু মিশ্রিত ছিল 
যার জন্য তার কথার যথাযথ মূল্যায়ন আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি । 
আমি সাগ্রহে শ্রবণ করেছি, লিখতে চেয়েছি, কিন্তু অন্তরের মণি- 
কোঠায় বিশ্বাসের সঙ্গে তাদের গ্রহণ করতে সক্ষম হুইনি॥ 
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প্রথম দর্শনের এই ছিল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । একদিকে দ্বিধা ও 
সংশয়ের ছন্দ, অপরদিকে এক বিচিত্র অনুভূতির নব-উন্মাদন] | 
একদিকে অস্পষ্ট রহস্তের ছুক্দেয়তা আর অপরদিকে উদয়শিখরে 
আলোকশিশুর প্রথম আবির্ভাবের মত এক উদার মহা-আবির্ভাব। 
দুইটির মিশ্রাণে মার্গারেটের জীবনযাত্রায় এক বিরাট বিপ্লবের 
অপ্রতাশিত সুচন। | 

জীবনদেবতার সে যেন এক অলঙজ্ঘা নির্দেশ,--এক অনিবার্ষ 
আহ্বান,_-বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মত শেষ হয়েছে । মহা" 
সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে । নূতন দেশে চল, 
নৃতন অভিযানে ব্রতী হও ।.. 

চরৈবেতি, চরৈবেতি, 
চরৈবেতি 1... 
চলাই হল অমৃতত্ব লাত, চলাই তার স্বাছু অমৃতফল | ন্ূর্য চলেছে, 
নিজ কক্ষপথে নিরবধি কাল ধরে চলেছে, কখনো থামেনি, কখনে। 
বিশ্রাম করেনি। তাই তো এত আলো, এত ওজ্জল্যের 
সমারোহ 1... 
অতএব, তুমিও চল, এগিয়ে চল |... 
এ দর্শনের পর কয়েকটি মাসের একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি আছে। 
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সে বিরতির পর স্বামীজীর সঙ্গে মার্গারেটের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ ঘটে, 
১৮৯৬ শ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে । 

তার ফল পরে বলব।:'কিস্তু এ বসরেরই শেষভাগে, রোমের 
পথে, প্রথমবারের পাশ্চাত্যদেশ-পরিক্রমা সমাপ্ত করে স্বামী 
বিবেকানন্দ ভারতবষে ফিরে এসেছিলেন ।""এবং ১৮৯৭ শ্রীষ্টাব্দের 
জানুয়ারি মাসের এক পরিচ্ছন্ন, শীত-ল্সিগ্ধ প্রতাষে কলম্বো বন্দরে 
তিনি পদার্পণ করেছিলেন । আর তারও ঠিক এক বৎসর পরে 
“বহুজনহিতায়, বহুজনস্খায়'__আত্ম-নিবেদন করবার সংকল্প নিয়ে, 
স্বামীজীর জন্মভূমি, স্বর্গাদপি গরীয়সী বলে যার বন্দনা তার মুখে 
নিত্য উচ্ছৃসিত ছিল, সেই তারতমাতার সেবাকল্পে নিজেকে নিবেদন 
করবার ছৃশ্চর ব্রত গ্রহণ করে মার্গারেট ও এসেছিল ভাবতবধে । 
সেও গুরুরই নির্দেশে | 


একদিন জনৈক অন্ধুরাগী পাশ্চাত্য শিষা। স্বামীজীকে একটি 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল ।-..অপ্রত্াশিত না হলেও প্রশ্নটির মধ্ো 
যে তক্তি ও প্রেমের নিবিড়তা ছিল সেটিই প্রমন্ন করেছিল 
স্বামীজীকে | 

“০ 70250 ০217) ৮5৪ 561৮6 900, 35%/2101]1 ?--এই ছিল 
জিজ্ঞাসা । আর উত্তরও ছিল, অন্য কিছু নয়। “শুধু ভারতবর্ষকে 
তোমর। ভালবাস, তাকে সেবা কর 1,0৬০ 117019, 501৬0 117019. 
তবেই আমার সেবা হবে, আমি সমাক্‌ পরিতৃপ্ত হব । 


মহাপ্রাণ তাবী গুরুর সে আহবানই ঘরছাড়া করেছিল 
মার্গারেটকে। সে অস্তর-কামনাই ধ্যানে ও কর্মে, তপস্তায় ও 
উৎকর্ষে সার্থকতালাতের পথ খুঁজেছিল, এবং তার চিহ্ন-অনুসরণেই 
মার্গারেটের তারতের উদ্দেশে যাত্র। শুরু, ভারতের মাটিকে তার 
প্রথম পদক্ষেপ | যেমনঃ _ 


পনিঃশব্দ চরণে উষ। নিখিলের সুপ্তির ছুয়ারে 
দাড়ায় একাকী, 

রক্ত-অবগুঞনের অন্তরালে নাম ধরি কারে 
চলে যায় ডাকি । 

এশ্বর্য ছড়ায়ে দেয় মুক্ত-হস্তে আকাশে আকাশে 
ক্লান্তি নাহি জানে 1৮-. 


তেমনি এক নিঃশব্দ, গম্ভীর এবং অক্লান্ত জীবনযাত্রার সেই ছিল 
স্রত্রপাত | কিন্তু সে-কথাও এখন থাক |... 
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ছুই 


সন ১৮৯৬ শ্রীষ্টাব্ধের এপ্রিল মাসে স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার 
লগুনে পদার্পণ করেছিলেন-_-একথা পুর্ব পর্যায়ে উল্লেখ করেছি। 
এবার লগুনে তিনি তার এক বিশেষ অনুরাগী বন্ধু মিঃ ই. টি. স্টা্ডির 
গৃহে অতিথিরূপে বাস করেছিলেন | 


মার্গারেটের স্মতিকথায় আছে-_ 


“172 ১5%81001 156000060 00 10170019 117; ৯010] 0: 
002 10110571175 96817 2170. €80051)6 ০01001115000515 ৪0 06 
10056 ৬7110 1)০ 5785 11115 7101) 1815 5090] 167)0- 17. 
১ ১০০০৮ 2) 9. 36501595 7২080. ৪17. 9698117, 2627 0১০ 
91017711061 1)0110955, 1 ৪ 19166 01955-70010 10691-৬1000119 
১06. 

অধন্ঠ, এবারের স্থিতিও প্রথমবারেরই মত অল্পকালস্থায়ী ছিল, 
_-সবনুদ্ধ তিন-চার মাস এ-যাত্রায় তিনি ইংলগ্ডে বাস করেছিলেন । 
কিন্ত সে অপরিসর কালটি মার্গারেটের ব্যক্তিগত জীবনে অন্ধ 
তাৎপর্যের সময় ছিল না। অপ্রত্যাশিত প্রথম দর্শনের কালে স্বামী 
বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে ও মতবাদে মার্গারেটের অস্তরে ষে বিপুল 
ওৎসুক্য জাগ্রত হয়েছিল, তার পূর্ণতর বিকাশের জন্যই দ্বিতীয়বারের 
সাক্ষাৎ একান্তভাবে প্রয়োজনীয় ছিল। মার্গারেটও উৎক্টিত 
আগ্রহে প্রতীক্ষমাণা ছিলেন। ফলে, স্বামীজীর দ্বিতীয়বারের 
লগ্ন অবস্থানের একটি দিনও, কোন কারণে, বৃথায় নষ্ট হতে 
দেননি মার্গারেট | 
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আকর্ষণ ছিল অনিবার্ধ। জিজ্ঞাসা এবং অন্তর-পিপাস। ছিল 
যেন ছুত্পুরণীয়। তাই প্রতিটি তাষণে, প্রতিটি সভায়, প্রতিটি 
আলোচনাচক্রে উপস্থিত থেকে সেই সন্গ্যাসীর অভিনব জীবন-দর্শন 
যথাষধ অনুধাবন করতে তিনি চেষ্টা করেছিলেন । সুগ্ধ-বিন্ময়ে 
প্রহরের পর প্রহর সেই আশ্চর্য পুরুষের পাদমূলে তিনি বসে 
থাকতেন। রুদ্ধ-নিশ্বাসে প্রতিটি বাক্য শ্রবণ করতেন এবং অশেষ 
যত্বে তার নিহিতার্থ উপলব্ধি করতে চাইতেন ।-.. 

কোন বিশেষ দেশের এতিহোর সীমারেখায় স্বামীজীর বাণী- 
সমূহ আবদ্ধ থাকত না। কোন বিশেষ ধর্মের নীতিকথা৷ তীর 
প্রতিপাগ্ধ হত না। পরস্ত, সমগ্র মানবগোষ্ঠীর যে শাশ্বত, উদার 
মর্মবাণী, যে-বাণী সর্বকালের জন্য সত্য, সবলোকের পক্ষে প্রযোজ্য 
_দ্ধে বশীই স্বামীজীর ক থেকে মহামন্ত্রের মত সঞ্জীবনী রসে 
সিক্ত হয়ে মুহুমুহ্ঃ উদগীত হত। অবহিতচিত্তে আকাশে কান 
পাতলে এখনো যেন শোনা যায় তার ক-নিঃম্যত মন্ত্রের মহাবঙ্কার £ 

৮1100 216 176, 0 171717111000 26 77০. 46 07950, 
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সে সব অক্ষয় মন্ত্রের তাব-তরঙ্গে মার্গীরেটের অবগাহন ছিল যেন 
তীর্থসলিলে অবগাহনেরই মত---শুচিতায় এবং তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ, 
লিগ্ধতায় ও মাধুর্ষে অত্যন্ত সরস । 

কোন কোন দিন পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের ধর্ম-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় 
অগ্রসর হতেন স্বামীজী | একদিন সে ধরনেরই একটি আলোচনায় 
মার্গারেট শুনেছিলেন ঃ 

একটি যুক্তি-ভিত্তিক ধর্মের উপরই ইওরোপের তবিষ্যৎ পরিত্রাণ 
নির্ভর করছে । অন্ততঃ তাই আমার বিশ্বাম |". 

“16 59159001) 01 770100০ 09101005 1) ৪. 190101)9115- 
00 1:65116101)--- 

জড়বাদী যখন বলেন, 00216 15 000 006.".তখন তিনি সতা 
কথাই বলে থাকেন। পার্থক্য শুধু এই যে আমি 'ঈশ্বর' শব্দটি দিয়ে 
থাকেন। 

(01215 175 09115 0১96 001৬%12062া, 21101 ০911 10 
0৫. 


আরও শুনেছিলেন,--এক ছৃভেগ্চ বহস্তের আববণে আবুত 
রয়েছে সবংসহা এই বশ্রন্ধর। | এরই বুকে, নিরবধি কাল ধরে 
আমরা আন্দোলিত হচ্ছি আমাদের কানা-হাপিব, ছুঃখ-স্ুখের 
তরঙ্গদোলায় । এই বিশ্বচরাচরের সবাবয়ব কোন হান আমাদের 
আয়ত্তের মধ্যে নেই | এমন কি, সে অক্ষমতার কথ। প্রকাশ 
করে বলবার যে শক্তি বা ভাষা তাও আমাদের নাগালের বাইরে | 
অর্ধ-নিদ্রা ও অর্ধজাগরণের এক স্বপ্নাচ্ছন্নতার মধ্যে আমরা জীবন 
যাপন করছি, আবব্তিত হচ্ছি ক্ষণে ক্ষণে । 

ইক্ড্িয়গ্রাহ্া জ্ঞানের এই তে। পরিণাম ! পশ্চাতে অতীতের 
কুক্ষিমধ্যে কি সম্পদ ফেলে এসেছি জানি না, দূর-ভবিষ্যাতে কোন্‌ 


খত 


পরিণামে গিয়ে উত্তীর্ণ হব তাও জানি না। শুধু বর্তমানের 
্বল্পমেয়াদী জীবনটি নিয়েই আমাদের-_ 

“কান্নাহাসির দোল-দোলান 

পৌষ-ফাগুনের মেলা+ চলছে । 


এই তো! মায়া, এই তো জীবন-মৃত্যুর বিচিত্র রহস্যলীল।। 

“০ »2]] 1], 0106 [01056 01 2. 0:6900১ 17916-51621011)6, 
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এখানে স্বখের আশা বুথা, রঙিন স্বপ্ন বার্থ হতে বাধ্য ! 


১, এ-জাতীয় তত্ব, যার সঙ্গে অন্ততঃ কতকাংশেও বিষাদের 
ছায়৷ জড়িয়ে থাকে, তাদের বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ এবং 
আশার অম্ৃত-কথাও উচ্চারণ করতেন স্বামীজী অজত্র-ধারায়। 
সে-সব কথ। আবার অমর-জীবনের জারক রসে অভিষিক্ত হয়ে 
শ্রোতৃবর্গের মধো এক অবাচা অনুপ্রেরণা জাগিয়ে দিত মুহুর্ত মধ্যে। 

মার্গারেটের কাছে সেও ছিল এক মহাবিষ্ময়, এক অভিনব 
অভিজ্ঞত। | 


মায়াধীন জীবনের অসহায়তার কথ। বলতে বলতেই চকিতে সে 
বন্ধনপাশ ছিন্ন করবার কৌশলটি বিবৃত করতেন বিবেকানন্দ | 
মার্গারেট ভাবতেন কি করে এটি সম্ভব হয়? এ মহাশক্তি কোথা 
থেকে আসে, কী ভাবে আসে ? 


স্বামীজী বলতেন, _এই ইক্ডরিয়গ্রান্থ বস্তবন্ধনকে অতিক্রম করে 
শাশ্বত জীবনতত্ব অধিগত করা যায়। যিনি অদ্ধিতীয়, সর্বকারণ, 


২৭ 


যোগক্ষেম ও জ্যোতির্ময়, তাকে জানলে, তার সঙ্গে একাত্ম হতে 
পারলেই সে বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, বিলুপ্ত হয়ে যায়।:** 


নিত্যো নিত্যাঁনাং চেতনশ্চেতনানা- 

মেকে। বহুনাং যে৷ বিদধাতি কামান্‌। 
তৎ কারণং সাংখ্যযো গাধিগম্যং 

জ্ঞাত্বা দেবং মুচাতে সর্বপাশৈঃ। 


তবে এ জ্ঞানলাতের সবিশেষ কৌশলটি ঠিক ঠিক জানা চাই, 
তপশ্চর্যায় তাকে আয়ত্তে আন চাই । ধর্ম সেই কৌশলটিকেই 
আমাদের জানিয়ে দিতে চেষ্টা করে । 

“মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে' সর্বসৌন্দর্ষে প্রস্ফুটিত 
করবার পন্থাই সে নির্দেশে করতে চায়।:.. 

“10 13 21259 2. 17016210005 51050 01 006 
10015101915 2. 01002561017 0 62471601000 06800778710... 
ধর্মের এই তো! নিগৃঢ় তত্বকথা 1... 

অবশ্য, এর জন্য মহত প্রয়াস চাই, নিরলস জীবন-মরণ সাধন! 
চাই। 'বস্ত থেকে তাবে, প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃতে, মায়া থেকে 
মায়াতীতে উত্তীর্ণ হবার সবিশেষ আকুতি চাই | “পিঞ্জরাদিব কেশরী' 
_এএ জগত্জাল থেকে অভিনির্গমনের ছুর্জয় সাহস থাকা চাই। 
এ কথাটি স্মৃতিপটে ধরে রাখা চাই যে অবায় আত্মা জড়প্রকৃতির 
দাস নয়, তার জন্য সেই নিত্য-মুক্ত চিম্ময়বন্ত বসে নেই।... 
"০ 0০ ১০৪] 001 2601০, 008 1380016 101 009 9০00]. 

কোন্‌ এক প্রশান্ত ধ্যান-রাজ্য থেকে সযত্বে আহরণ করে এ 
সব অপাধিব বাণী, শাস্ত্রমুখে “মন্ত্র বলে, “আপ্তবাক্য' বলে যার! 
কথিত-_তাদের যেন প্রকাশ করতেন স্বামীজী। বিস্ময়মুগ্ধ শ্রোতৃবর্গ 
তদগতচিত্তে সে বাণী শ্রবণ করত, অনুধাবন করতে চেষ্ঠা করত। 


কট 


সে চেষ্টায় সন্দেহ সংশয় যে দেখা দিত না এমন নয়। সব কথা 
ষে সকলেরই বোধগম্য হয়ে উঠত এমনও নয়। ফলে, কখনো 
কখনো কেউ হয়ত বিরূপ মন্তব্যও করে বসত । বলত, 


“আপনি যা বলছেন সে সবই অবশ্য অতি সুন্দর কথা, মধুর 
কথা। কিন্তু এদের মধ্যে নৃতনত্ব কোথায়? মৌলিকত্ই বা 
কিআছে? 

মার্গারেট দেখতেন- সে সব মন্তব্য ভারতীয় যোগীর সমাহিত 
চিত্ততায় সামান্য একটু আঘাত হয়ত করত, কিন্তু পরমুহুর্তেই তার 
অর্ধনিমীলিত চক্ষু ছুটি যেন কোন স্বপ্ন-সায়রের অথৈ সলিলে নিমগ্ন 
হত এবং সঙ্গে সঙ্গেই ক থেকে উৎসারিত হত রহস্যময় গ্ভীর 
্রত্যুত্বক * 

বন্ধুবর, আমি যা বলেছি তা নৃতনও নয়, পুরাতনও নয়। 
সে শুধু সত্য, সেশুধু চিরন্তন। সত্য তার একমাত্র পরিচয়। 
তুষারঢাক। হিমালয়ের মত, সীমাহীন নীল আকাশের মত, নিতা- 
প্রবাহিত এই শ্যপ্টির মত-_সে প্রাচীন, সে সনাতন । 

যদি এর সাহায্যে আপনার চিন্তার গভীরতম প্রদেশটি 
আন্দোলিত হয়ে থাকে, যদি কোন মহত্তর জীবন যাপনে এ বাণী 
আপনাকে উদ্বদ্ধ করে থাকে-_তবে আমি তো ভাল কাজ করেছি 
বলেই মনে হয় 1৮... 

এমনি কত কথা, অমৃতোপম কত মহাবাণী শ্রবণ করবার স্থযোগ 
লাত করেছিল মার্গারেট-দ্বিতীয় সাক্ষাতের সেই অপরিসর 
কালটিতে। সে স্থযোগ যেমনি দুর্লভ ও অপ্রত্যাশিত ছিল তার 
প্রতিক্রিয়াও ছিল তেমনি সুদূরপ্রসারী । 

একদিন অতীত যুগে গোগী-গীতার অমর কবির ক থেকে নির্গত 
হয়েছিল এই কথা £ 


১৬, 


হে প্রভু, আমার এ তপ্তজীবনে তোমার কথাই তো৷ অম্ৃত। 
তোমার বাণী ছাড়া কল্মষাপহ আর কোন বস্ত'কি আছে? 

যুগে যুগে কবিকুল তোমার কথা নিয়েই রচন। করেছেন কাব্য, 
গ্রথিত করেছেন ছন্দগীতি। শ্রবণ-মঙ্গল তোমার কথা, কীর্তন-মঙ্গল 
তোমার বাণী-_আমি শুনব, আমি বলব ।- 


তব কথামৃতং তণ্তজীবনং, 
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং | 
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদণাততম্‌ 
ভুবি গৃণস্তি যে তুরিদা জনা; | 


আজ আচার্য বিবেকানন্দের বাণী শ্রবণ করে মার্গারেটের পিপাস্থু 
মনটিতেও ঠিক অনুরূপ উচ্ছ্াসেরই উদয় হয়েছিল | অশেষ সৌভাগা 
এবং স্ুকৃতি বশে সেই অপূর্ব, অনন্ত জীবনতত্ব শুনবার স্থযোগ তিনি 
লাভ করেছেন । এর তুলনা কি কোথাও আছে, কোন দেশে আছে ? 
না, নেই | অন্ততঃ মার্গারেটের জীবন অভিজ্ঞতায় তো নেই | 

এমন কথা তিনি কখনো শোনেননি, কোথাও শোনেননি । 
আজ স্বামীজীর কথ! শুনে ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টির সম্মুখ থেকে অপসারিত 
হচ্ছে আবরণ, মুছে যাচ্ছে সব সংশয় যবনিকা1 1". 


ভিগ্ঠতে হৃদয়গ্রন্থিশ্িগ্যন্তে সর্সংশয়াঃ | 
আর তারই সঙ্গে সঙ্গে সুস্পষ্ট রেখায় যেন প্রকাশিত হচ্ছে অনাগত 
জীবনের যাত্রাপথ | যে পথকে ক্ষুরধার বলে, ছুর্গম বলে বর্ণনা 
করেছেন কবিকুল-_ 


ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা ছুরত্যয় 
দুর্গ. পথস্তৎ কবয়ো। বদস্তি | 


৪ নট 


৩৩ 


আবার, একালেই একদিন একটি আলোচন। চক্রে মার্গারেট শুনতে 
পেলেন এই অপ্রতাশিত আহ্বান £ 


আজ ঝঞ্ধাক্ষুব্ধ, অশান্ত এই পৃথিবী কোন্‌ কামা বস্তির জন্য 
অপেক্ষমাণ? কোন্‌ সামগ্রীর প্রয়োজন তার পক্ষে আজ একাস্ত 
অপরিহার্য ?.. 

আজ তার সর্বাধিক প্রয়োজন-__এমন মুষ্টিমেয় নরনারীর-_ 
তাদের সংখা! বিশ-একুশ হলেও ক্ষতি নেই--কিস্তু যাদের কাছে-__ 
“জীবন মৃত্যু পায়ের ভূতো'র মত, আদর্শের আনুগত্যে যাদের 
চিত্ত ভাবনাহীন, শঙ্কাহীন |.."যাঁরা নাম-যশ চায় না, ভোগ-বিলাসের 
আকাঙজ্ষা করে না, যারা “অভী' মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে মুক্ত আকাশের 
নীচে দাঁড়িয়ে একথা বলতে পারে-_ 

ভগবানই আমার জীবনের একক কামাধন | ভগবান ভিন্ন, 
আত্মসাক্ষাৎকার তিন্ন আর আমার কিছুই প্রার্থনীয় নেই |... 
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90170212100. 525 0080 01)5ঠ 00999295 10011175006 00. 
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অথবা, 

৮1০5 আ01]0 15 10 0900 01 00952 ড511056 116 
15 010 1001:011)6 10০-5910695. 111080105০2 11] 120910 
৪৬০1৮ 57010. 911 11100 9. 000150০1001, 

এবং, এসব কথা বলতে বলতেই যেন উজ্জ্বল বহিনশিখার মত 
প্রদীপ্ত হয়ে উঠতেন স্বামীজী এবং মুহূর্তে নিজ দীর্ঘ দক্ষিণ বাহু 
প্রসারিত করে স্থির হয়ে থাকতেন কিছুক্ষণ | চোখের দৃষ্টিতে কি 
ঘেন ব্যগ্র প্রত্যাশা, কি যেন গভীর অবাক্ত আকাতক্ষা 1... 


৩১ 


কেউ কি সাড়া দেবে ? শ্রেয়ের জন্ত প্রেয়কে বিসর্জন দেবার 
শক্তি রাখে, স্বপ্ন দেখে.."এমন কেউ কোথাও কি আছে? 

“আমার জীবনে লতিয়া জীবন,-__-সে ধন্য হবে, সার্থক হবে 1." 

সমস্ত কক্ষটি তখন যেন এক দিব্য আবেশে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, 
একটি নিরবয়ৰ মহাপ্রশান্তি যেন আচ্ছন্ন করেছে সকলকে । 

কিন্ত তারি মধ্যে আরও একটি বাণী ধ্বনিত হল, ধ্যান-ব্যুখিত 
চিত্তের অনাহত শব্দের মত-_ 

“1 0015 15 012, ৮৮109809156 00010 17096021? 1016 13 
1701 0702১ ৮1780 ৫0 00: 11595 0790621 ? 

এ মহাতত্ব যদি সত্য হয় তবে অপর বস্ত-নিচয়ের আর প্রয়োজন 
কি? আর এ তত্বই যদি মিথ্যা! হয় তবে জীবনের মূল্যই বা কি 1... 

এমনিভাবে লগুনের দ্বিতীয় বারের সাক্ষাৎকারের দিনগুলিতে 
ক্ষণে ক্ষণে অভিনব তাব-প্রবাহের খরআ্োতে যেন ভেসে চলেছিল 
মার্গারেট | মনে হয়েছিল, এক অপ্রত্যাশিত পরিণাম, এক মহা" 
আহ্বান যেন তার জন্য অপেক্ষা করছে । কে যেন বলছে, ভবিষ্যতের 
অস্পষ্টতার অন্তরাল থেকে অহরহুই বলছে-_ 


“আপনারে তোর না করিয়া ভোর 
দিন তোর চলে যাবে না। 
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই-_ 
কিছু নাই তোর ভাবনা |, 


অর্থাৎ সেকালে মার্গীরেটের জীবনে একটি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন যে 
আদন্ন হয়েছিল তাতে আর সন্দেহ নাই। একদিকে রহস্যাবৃত 
অন্তর-জগতের অভিনব সংবাদ বিচিত্র উন্মাদনার স্য্টি করছে আর 
অন্যদিকে দ্বিধা ও সংকোচ যেন মধ্যে মধ্যেই মনটিকে পিছনের দিকে 
আকর্ণ করছে। একদিকে নৃতন জীবনের স্বপ্ন ও এডভেঞ্াার 
গোধুলিলগ্নের বংশীধ্বনির মত-_'1-11 036. 50270 ০ ৪ 0006 


৩২ 


16810 91 285 010 606 12110 06 50100611561 10 056 10011 


০ 09%/-- ইঙ্গিতে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, অপরদিকে 
অনিশ্চয়তার শঙ্কা জ্বাগ্রত হচ্ছে, বিলুপ্ত হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে । 


তাই মার্গারেটের আত্মস্মরতির পৃষ্ঠায় লেখা আছে,__ 

*14115 5590270 35 9. ড715016১ ] 001 0286, ৮16৮7. ৬7101 
58)510101) 45 10107121175 01815 21)0616 0 08056 
01560102105 ড/1)101 11 2. 10917. 91301110 10611) 05 2০০91001135 
05110 5221215 2180 05 08175001801 81802150015. 


এই যেমন একদিকে-আবার অন্যদিকে, একই কালে,_ 
মার্গারেটের অস্তবে এ বিশ্বাসটিও দু়বদ্ধ হয়েছিল যে এই সেই দৈব- 
প্রেরিত, আধিকারিক পুরুষ ধার কল্যাপম্পর্শে তার স্বকীয় জীবন ধন্য 
হবে, জন্ম সার্থক হয়ে উঠবে । মনে হয়েছিল যে এই সে আদর্শ 
মহাজীবন- প্রেম এবং জ্ঞান, তক্তি এবং যুক্তি-__যার মধ্যে এক দিব্য 
দেব-দেউল গড়ে তুলেছে, এক মন্দাক্রান্তা জীবনছন্দ বচন! করেছে | 
মার্পারেটেব নিজন্ব ভাষায় : 

"15 01970701680 0015 70106 00 ০6 58870161)1015 
৬0110161010 01002 02126 090016১৮৭01 1০00 50619100, 
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_ কাজেই নিঃসংশয়, মার্গারেট নিঃসংশয় হয়েছিলেন সে 
বিষয়ে... 

সমস্তা ছিল ওধু নিজ ব্যক্তিগত জীবনের বিবিধ বন্ধন-জটিলতা 
নিয়ে। নিজ দেশগত এবং শিক্ষাগত হ্ঢ়মূল সংস্কাররাশি নিয়ে | 
তাই প্রশ্থও জেগেছিল এই ধরনের, 


৩৩ 


ছাঃ নিবেদিতা--৩ 


এই সিংহ্বীর্য সন্স্যাসীর সঙ্গে তার নিজ জীবনের প্রাক্তন সম্বন্ধ 
কি কিছু আছে? যদি থেকে থাকে তবেসেসম্বদ্ধের রূপকি? 
প্রকৃতি কি? আর যদি না থাকে-তবে? তবেই তো মহা” 
অনিশ্চয়তা, মহা-সমস্তা। | মার্গারেটের সেদিনকার অস্তর্ঘন্যেরও এই 
ছিল মূল জটিলতা । এরই ফলে, নিরতিশয় উৎকণ্ঠ! ও চাঞ্চল্য তাকে 
পেয়ে বসেছিল। ছুঙাগ্যব্রমে, একথা সেদিন তার জান। ছিল ন। 
ষে যাকে কেন্দ্র করে তার অন্তরজীবনে কঠিন বিপ্লবের স্ুচন। 
হয়েছে, যাকে নিয়ে মহাজিজ্ঞাসার সে সম্মুখীন--তার জাবনের 
প্রথম পধায়েও অনুরূপ জটিল সমস্তাই মাথা তুলেছিল। 


আধ্যাত্মিক জীবনের স্রক্ম, অনুভূতিগম/ ইতিহাসে, গুকশিক্কু- 
সংবাদের ইতিবৃত্ডে এ কোন নৃতণ কথ নয়, অভিনব ব্যাপার নয়। 
স্বামী বিবেকানন্দের চরিতকথায়ও দেখা যাবে যে ১৮৯৬ এষ্টান্দের 
আচাধ বিবেকানন্দ, একদিন এক সংশয়-পীড়িত, জিজ্ঞা্ড যুবক 
ছিল| নরেন্দ্রনাথ নামে সেদিন সে পবিচিত ছিল। সমস্তা- 
জর্জরতায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে নগ্রপদে, একবস্ত্রে কলিকাতা মহানগরী থেকে 
প্রায় তিন চার ক্রোশ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পাগুল-পুজারী 
গ্রারামকঞ্চের পদপ্রান্তে সেদিন সে উপস্থিত হয়েছিল। বুঝতে 
চেয়েছিল আত্মরূপ, জানতে চেয়েছিল সে কে, কোথা৷ থেকে এসেছে। 
শ্রীরামকৃঞ্চের জীবনের সঙ্গে তার সগ্বন্ধই বা কি। 


তারপর ? তাবপব, দিনে ধিনে দিন অতিক্রান্ত হয়েছিল | সংশয়- 
কুয়।ম। অপমারিত হয়েডিল ধাঁরে ধীরে । অপগত-সংশয় সে যুবক 
তখন প্রার্থনা করেছিল নিবিকল্প সমাধি, পূর্ণ সমাহিত-চিন্ততা | 
বণেছিল, 


আমি নিরবধি নিধিকল্প সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকতে চাটি, ডুবে 
থাকতে চাই। আ।র আমার কোন কামনা, কোন আকাজধু নেই। 
হে ঠাকুব, আমার এ প্রার্থন! তুমি পূর্ণ করে দাও । 


৩৪ 


কিন্ত কাল সেদিন অনুকুল ছিল না| নরেন্দ্রনাথের অন্তরের 
একান্তিক আবেদনও তখন সেজন্যই পূর্ণ হয়নি। পরম, তদীয় 
আচার্যদেব প্রচণ্ড ধিক্কার দিয়ে তার সে আবেদন অগ্রাহা করেছিলেন 
এবং তংপরিবর্তে আর এক মহা-কর্মভার, এক বিশেষ গুরু-দায়িত্ব 
তার স্বন্ধে-হ্যস্ত করেছিলেন | করে বলেছিলেন,**" 

নিধিকল্প সমাধি এখন নয়। যথাকালে সে সম্পদ তুমি লাত 
করবে। আজ যুগ-প্রয়োজনে শিববোধে জীবসেবার দায়িত্ব গ্রহণ 
কর তুমি। আর্তজনের চোখের জল মুছিয়ে দাও। নিম্পাদপ উষর 
প্রদেশে বু-যোজন-বিকৃত-শাখা মহীরুহের মত নিজ জীবন-বুক্ষটিকে 
তুমি বধিত কর, প্রসারিত কর দিগন্ত সীমানায় । আর তার প্রচ্ছন্ন 
প্রচ্ছায়তলে তৃষিত, তাপিত নর-নারী আশ্রর লাত করুক, 
শান্তিলাভ করুক । এবারে এই তোমার জীবনব্রত ।*"" 


তাই বলছিলাম,--লগুনে স্বামীজীর সঙ্গে দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎ 
কালে তরুণী মার্গারেটের সম্মুখে যে সমস্তা মাথা তুলেছিল--ঠিক সে 
জাতীয় সমস্তাই একদিন তদীয় আচার্ধদেবের জীবনেও উপস্থিত 
হয়েছিল, প্রা একই ধরনের জটিলত। নিয়ে, একই-জাতীয় বৈশিষ্ট্য 
নিয়ে ।:."পার্থকা যা ছিল সেটি পরিমাণগত, প্রকৃতিগত নয়। 
কোয়ান্টিটেটিত, কোয়ালিটেটিত নয় |". 


নরেক্দ্নাথ যেদিন ভ্ীরামকুঞ্ধের নিকট প্রথম গমন করেন সেদিন 
যুবক নরেন্দ্রনাথকে দেখবামাত্র তার গুরু চিনতে পেরেছিলেন; 
নিঃসংশয় হবার জন্য পরীক্ষা অবশ্য করেছিলেন, কিন্ত প্রথম-দর্শনের 
যে সিদ্ধান্ত সেটি সর্বাংশেই নির্ভুল ছিল। তাই প্রথম-দর্শনেই নিজ 
উত্তর-সাধককে চিহিত্ত করেছিলেন তিনি এবং আকর্ষণও করেছিলেন 
অনিবার্ধ শক্তিতে । 


আর আজ? আজ স্বামী বিবেকানন্দও কি মার্গারেটের মধ্যে 
ভার উত্তর-সাধিক। মানস-কন্যাটিকে প্রথম-দর্শনেই চিনতে পেরে" 


৩৫ 


ছিলেন? বহিরাবরণের প্রচ্ছর্নতার অস্তরালে যে চিত্বটি উৎসর্গ- 
উদ্মুখতায় অপেক্ষমাণ তার আকুতি কি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ? 


নুবাসিত পুষ্প রহে পল্পবে বিলীন, 
গন্ধ তার লুকাবে কোথায় ?-_ 

এ-উক্তি মার্গীরেটের জীবনে কি সতা হয়ে উঠেছিল? রূপ 
নিয়েছিল সেইদিন? হয়ত নিয়েছিল, অন্ততঃ নেওয়াই সম্ভব । 
কারণ, সিদ্ধগুরুর তৃতীয় নেত্রের সন্ধানী দৃষ্টির সম্মুখে শুভ সংস্কারের 
মহাসম্পদ উদঘাটিত হয়ে থাকে | দক্ষ শিল্পী নানা আবজনার মিশ্রণ 
থেকেও কঠিন হীরকখণ্ডকে আবিষ্কার করে । বস্ত্রত, তাকে রূপ 
দেবার এবং ওজ্জলা দান করবাব প্রবল আংকাতক্রাই শিল্পীকে সেই 
বিশেষ দৃষ্টিটি দান করে | 

অতএব, মার্গারেটেব এঁকান্তিক আবেদন-_ ভাষায় অন্ুক্ত হলেও 
_বর্াকালে তার ভাবী আচার্ষের মনে সাড়। জাগিয়েছিল। এবং 
সেইজন্যই দেখা যায় যে এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে কালেই, একদিন 
সহস! নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই স্বামীজী আহ্বান জানিয়েছিলেন 
মার্গারেটকে । সে আহ্বানের পশ্চাতে যেন একটি.পূর্বনি্দিষ্ট-সিদ্ধান্তেব 
সুর ধ্বনিত ছিল | স্লামীজী বলেছিলেন. “আমাব দেশের মেয়ে- 
দের জন্স আমার বিশেষ একটি পরিকল্পনা বয়েছে । মার্গারেট, 
আমার মনে হয়, অনেক সময়ই মনে হয়, আমার সে পরিকল্পনাটিতে 
তোমার একটি গুকত্বপুর্ণ ভূমিক। আছে । তাকে কপ দেবার জন্য, 
সফল করবার জন্য তোমাকেই আমার প্রয়োজন |... 
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সে আবেদনের সন্ধানঙ যেমন মার্গারেটেব ক্ষেত্রে অব্যর্থ 
হয়েছিল-_তার প্রভাবও তেমন মদস্পর্শী হয়েছিল। মুহুর্তে যেন 
জোয়ার এসেছিল তার জীবনপ্রবাহে । অন্তরের মণি-মঞ্চুষার কঠিন 
আবরণ সহস! শিথিল হয়ে গিয়েছিল | 


৩৬ 


হিরগ্যয়েন পাত্রেণ সত্যস্তাপিহিত মুখম্‌। 
তত্বং পুষ্নপাবৃণু সত্যধর্মীয় দৃষ্টয়ে ॥ 


হিরগয় পাত্রদ্ধার সত্যের মুখ আবৃত রয়েছে। হে পুন, সে আবরণ 
অপসারিত করে দাও। আমি সতাকে জানব, ধর্মকে উপলব্ধি 
করব। --উপনিষদের এই ত প্রার্থন।। 

আর আজ মার্গারেটের ষম্মুখেও সেই সতা ও ধর্মকে দেখবার 
জন্য, তাদেরই নিগৃঢ় মর্মবাণী উপলব্ধি করবার জন্য আাচার্ষের ছিল 
অপ্রত্যাশিত মহা-আহ্বান | 

মার্গীরেট মনেপ্রাণে অনুভব করেছিল যে এই সেই 
অপ্রত্যাশিত ইঙ্গিত_যা তার সমগ্র জীবনটিকে আমূল বদল করে 
দেবে, পরিবন্তিত করে দেবে । 
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বলা বাহুলা, কোন মামুলি বা. আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণের জন্য সে 
আহ্বান-বাণী উচ্চারিত হয়নি । বেদনা-পীড়িত এ পৃথিবীর বিশাল 
কর্মশাল। বজন করে আত্মমুক্তির চিরাচরিত পথ অনুসরণ করবার 
জন্যও সে আহ্বান ধ্বনিত হয়নি । পরস্ত, "শিববোধে জীবসেবার' যে 
মহা-দায়িত্ব নিজ গুরুর কাছ থেকে তিনি স্বয়ং লাভ করেছিলেন এবং 
যার কথা ইতিপৃৰে আমরা উল্লেখ করেছি_-তাতে অংশ গ্রহণ 
করবার জন্যই নিজ মানস-কন্ঠার প্রতি ঠার এ আহ্বান ছিল 1": 

আজ মার্গারেটের দেহতাগের কত বৎসর অস্তে তার মহৎ 
জীবনের মে অক্ষয় লগ্নটির কথা আমরা চিন্তা করি, ধ্যান করি। 
মার্গারেট অবশ্য কোনদিক দিয়েই একজন সাধারণ রমণী ছিলেন না| 
বন বৈশিষ্টোর মধ্যে এক প্রচণ্ড কর্মেষণাও তার প্রকৃতির অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য ছিল। অনিশ্চিত এবং অনির্দিষ্ট এক রহস্তময় তবিষ্ুৎ তাঁকে 
যেন নিরবধি হাতছানি দিয়ে ডাকত। সে-কথাও পূর্বে উল্লেখ 
করেছি। 


৩৭ 


কাজেই, এটা সম্ভব যে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান তার মনে 
এক মহা-আলোড়নের স্ষ্টি করেছিল । তাছাড়াও ছিল সেই বিরাট 
পুরুষের বিচিত্র জীবন, বিচিত্র মহিমা, -ধাকে দেখবামাত্র সমগ্র সন্ত 
উচ্চকিত হয়ে স্বতই যেন বলে উঠত-_ 
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তথাপি, ঠিক সেইমৃহ্র্তেই, স্বামীজীর পরিকল্পনার কথ। শুনবার 
সঙ্গে সঙ্গেই কোন চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হননি 
মার্গারেট | 

হওয়া সম্ভবও ছিল ন!। 

তার জন্য আবও সময়ের প্রয়োজন ছিল, আরও সন্দেহ-নিবসনের 
আবশ্যকতা ছিল | তাই দেখা যায় যে এ ঘটনাব অবাবহিত পরেই 
নিজ মনোগত প্রশ্ন কয়েকটি সহজ বাকো গ্রথিত কবে ম্বামীজীকে 
জিজ্ঞাসা করছেন মার্গারেট £ 

আপনার জীবনের লক্ষ্য কি, ব্রতকি? কোন্‌ আদর্শেব বাস্তব 
রূপায়ণে আপনি সতত নিযুক্ত আছেন? ছ্টি-একটি বাকো সে-কথা 
আমি জানতে চাই |. আমার নিজেব জীবনের একাপ্তিকপ্প্রয়োজনেব 
তাগিদেই সে-কথা আমাব জান। বিশেষ দরকাব । 

'বামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহমা প্লুযাম্‌ ॥ 

একদা বিগত অতীতে, মহাভাবতেব যুগে মহারথী ধনঞ্জয় 
পুরুষোত্তম শ্রীকষ্কে এই কথা বলেছিলেন। কারণ ছিল তার 
বিভ্রান্তি, কারণ ছিল তার বিমৃঢ়তা । বন বিকদ্ধ মতবাদের সংঘাতে 
বন্ততই তিনি পীড়িত হয়েছিলেন সেদিন। আবার শ্রীকৃষ্ণের নিগৃঢ 
পরিচয়টিও তখন পধন্ত তার কাছে অজ্ঞাত রহস্তের” মত ছিল 
ন্মৃতরাং 'বুদ্ধিং ৫মাহয়সীব মে এ অভিযোগটি স্বতন্কু উচ্চারিত 
হয়েছিল তার কণ্ঠ হতে। 

তারপর শ্রীক্চের নিকট থেকে শাশখত উপদেশ এবং দিব্য দৃষ্টি 


৮ 


লাভ করে অনাসক্ত কর্ম কৌশল তিনি জ্ঞাত হয়েছিলেন । উপলব্ধি 
করেছিলেন স্থপ্রিরহস্তের বিচিত্র মর্মকথা_ 

“ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব 

নিমিত্তমাত্রং তব সব্যসাচিন্‌।? 


ফলে, অর্জনের মোহ নষ্ট হয়েছিল, লু্ুম্মতি পুনর্জীবিত 
হয়েছিল। তিনি আত্মস্থ হয়ে 'শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করে বলেছিলেন, 

হে পুরুষোত্তম, তোমার প্রসাদে আমার মোহ অপস্থত হয়েছে, 
নষ্টম্বতি আমি পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি ।. এখন নিঃসংশয় হয়ে 
তোমার আদেশ আমি পালন করব । আমি যুদ্ধ করব। 


'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্া তং প্রসাদান্ময়াছ্যত। 
স্থিতোইন্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥' 
ইত্যাদি". 
আবার আজ, সে যুগের কত কাল, কত মন্বন্তর পরে- বিত্রান্ত 
মার্গারেটের প্রাশ্বের উত্তরে ম্বামী বিবেকানন্দ যেন অন্থুরূপতাবেই 
নিজ জীবনের নি ভুত মর্মকথাটি প্রকাশ করেছিলেন । একটি নাতি- 
দীর্ঘ পত্রের মাধামে সে পরিচয় ট্ঘাটিত হয়েছিল। সে পত্র 
মার্গারেটের সংশয়-লীড়িত চিত্তে যেন অমৃতনিষেকের মত ক্রিয়াশীল 
হয়েছিল। চলার পথে চরমসিদ্ধান্ত গ্রহণের অগ্নিমন্্ই যেন বহন 
করে নিয়ে এসেছিল সেই পত্রখানি। ১৮৯৬ খ্রষ্টাব্দের ৭ই জুন 
তারিখে লিখিত সে পত্রটি এইরূপ ছিল £ 
“প্রিয় মিস নোবল, 
আমার জীবনের আদর্শটিকে সংক্ষেপে এই ভাবে প্রকাশ 
করা চলে। 
মানুষের কাছে তার অন্তনণিহিত দেবত্বের বাদী প্রচার করতে হবে 
এবং সবকার্ষে সে দেবত্ব বিকাশের গঙ্ছ। নির্ধারণ করে দিতে হবে। 
কুসংস্কারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এই সংসার | যে উৎগীড়িত, তাকে 


৩৯ 


আমি করুণ করি-_তা সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক । আর 
যে উৎপীড়নকারী--তার প্রতি আমার করুণ। সমধিক । 

আমার কাছে এ ধারণাটি দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে বে 
অন্দ্রতাই সর্বহ্ঃখের হেতু । তাছাড়া, আর কিছু নয়। জগৎকে কে 
আলো দেবে? কে পথ দেখাবে? 

আত্মবিসজ নই ছিল অতীতযুগের কর্মরহম্ত | আর আমার মনে 
হয় অনাগত কালেও যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে । ধার! 
নির্ভীক, ধারা বরেণা- -বহ্ুজনেব গ্রখেব জন্য, বুজনের হিতের ছন্ 
ঠাদেরই আত্মবিসঙ্গনি করতে হবে, আন্মত্যাগ করতে হবে। 
অনস্ত প্রেম ও ককণ! বক্ষে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাব হবে 
এ কামন। নিয়ে চিরকাল এ জগৎ অপেক্ষা করবে। 

জগতের ধর্ম গুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে পর্যবসিত 
হয়েছে। এখন প্রয়োজন, একান্তভাবে প্রয়োজন- চরিত্র । প্রেম- 
প্রদীপ্ত জীবন চাই, স্বার্থহীন মানুষ চাই । তেমন মান্তষেব জীবন 
অবার্থ হবে। তাব প্রাতোকটি কথ। অমোঘ হবে 1.. 

এসব তোমার কাছে কুসংস্কার বলে মনে হবে না আশ! করি । 
তোমার মধ্যে এক বিরাট শক্তি রয়েছে, ক্রমে আরও শক্তি আসবে। 
আমরা চাই জ্বালাময়ী বাণী, আর জলন্ত, জীবস্ত কর্মসাধন। | হে 
মহাপ্রাণ-_-ওঠ, জাগো । ছুঃখেব আগুনে পুড়ে গেল সংসার, ছাই 
হয়ে গেল পুথিবী--আর তুমি ঘুমোচ্ছ ? এ নিদ্রা কি তোমার 
সাজে? 

এস, আমর! ডাকি, অবিশ্রাম ভাকি-যতক্ষণ ন! নিদ্রিত দেবতা 
জাগ্রত হয়ে ওঠেন, যতক্ষণ ন! অন্তরের অধিদেবতা সাড়। দেন। 
মানুষের জীবনে এর চেয়ে বৃহত্বব আর কি আছে বল? 

আমি জানি খুঁটিনাটির জন্য কিছু আটকাবে না। আমর চলার 
পথে, গতির সঙ্গে সঙ্গেই সব প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি এপ্লে ঘাবে। 
তাই, আটঘাট বেঁধে, প্ল্যান করে আমি কোন কাজ ঝরি ন1। 
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কর্মপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে এবং নিজেই নিজের কাজ সাধন করে 
থাকে। আমি শুধু বলি,_ওঠ, জাগো। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত! 
এই আমার কাজ, এই আমার জীবন-ত্রত 1... 

এই চিঠি। এই মর্মস্পর্শী চিঠির আবেদন মার্গীরেটের জীবনে 
সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তনের এক বিস্তৃত পটভূমি রচনা করেছিল । আর 
শুধু পটভূমি রচনাই বা বলি কেন,_-সে পত্রের প্রতাক্ষ আবেদনের 
ফলেই নিজ দেশ, আত্মীয়-পরিজন, সমাজ, কর্মভূমি-_এক কথায় 
জীবনের আকাক্ক্ষিত যা-কিছু সব চিরদিনের মত পিছনে ফেলে 
ভারতবর্ষের সেবায় আত্মোতসর্গ করবার চরম সম্বল্প তিনি গ্রহণ 
করেছিলেন এবৎ ঢু'বৎসরেরও অনধিক কাল মধ্যেই অর্থাৎ ১৮৮৯ 
্ীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি ভারতবর্ষে উপনীত হয়েছিলেন। 
সোনার, ধার সরস মাটিতে সেই মার্গারেটের প্রথম পদার্পণ | 
ইতিমধ্যে অবশ্য পর পর আরও কতগুলি মহামূল্যবান চিঠি 
লিখেছিলেন স্বামীজী মার্গারেটকে | সে সব চিঠির ছত্রে ছত্রে 
কত আশীর্বাদ, কত অনাবিল ন্েহধার। বন্ধিত হয়েছিল | মার্গারেটকে 
নিয়ে স্বামীজীর যে ব্বপ্ন, ষে দূর-প্রসারিত আশী-_সে সব যেন স্তবকে 
স্তবকে প্রস্ফুটিত হয়েছিল সে সব পত্রগুচ্ছে---আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে 
তদানীন্তন তারতের যে রূঢ় বাস্তব চিত্র, যে ক্ষুৎক্ষাম-পীড়িত বেদনা 
ছবি__তাও উদঘাটিত হয়েছিল নিখুঁত বর্ণনায়, পরিচ্ছন্ন চিত্রে । 
তাদের মধ্যে উৎসাহ-প্রেরণাও ছিল যেমনি অফুরন্ত- সতর্ক 
সাবধান বাণীও ছিল তেমনি প্রচুর ।:.'সেজন্, উদাহরণ হিসাবেই 
আরও একটি পত্র এখানে আমরা উদ্ধত করব। ন্বামীজী 
লিখেছিলেন £ 

“তোমাকে খোলাখুলিতাবে একটি কথ। বলছি। এখন আমার 
মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে ভারতবর্ষের সেবায়, ভারতবর্ষের 
কল্যাণকলে তোমার ভবিষ্যংজীবন চিহ্িত হয়ে আছে। 

আজ আমাদের দেশের জন্য, বিশেষ করে তার নারীসমাজের 
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জন্য একটি শক্তিমতী নারী চাই। পুরুষ নয়, নারী। যোগ্যা, 
মনম্িনী নারী | সিংহিনী-সম মহিলা । ভারতভূমির উষরত। 
এখনো৷ ঘোচেনি, যোগ্য নারীর উদ্বে এখনো সেখানে বিরল। 
তাই অন্যদেশ থেকে ধার করা ভিন্ন তার গত্যন্তর নেই। 

তোমার শিক্ষা ও এঁকান্তিকতা, তোমার শুচিতা ও প্রেম” 
সর্বোপরি, তোমার ধমনীমধ্যে প্রবাহিত যে কেন্টিক রক্ত, তারই 
জন্য তুমিই প্রকৃত সেই যোগ্য নারী--যার প্রয়োজন আজকের 
তারতবর্ষে অপরিহার্য । তবে, এর মধো একটি কথা আছে। 
সেটিও তোমাকে খোলাখুলিভাবেই বল দরকার । 

মহৎ কমে পথেব বাধা সর্বদাই ছুরতিক্রমা হয়ে থাকে। 
“শ্রেয়াংসি বহুবিপ্বানি' | --দেশের ছুঃখ যে কত গভীব, কত মর্ম।ন্তিক, 
মানুষের কুসংস্কার এবং দাসত্বের বন্ধতা যে এখানে কত "যাপক তা 
তুমি ধারণাও করতে পারবে না। স্বাধীন দেশের পরিচ্ছন্ন 
আবহাওয়ার মধ্যে দাড়িয়ে সেট। ধারণ! করা সম্ভবও ৭য়! এ দেশে 
সত যদি তোমার আস হয়, তবে দেখতে পাবে অর্ধ-ভু্তঃ অধ- 
উলঙ্গ, অশিক্ষিত নরনারীৰ এক অবিশ্বাস্ত জনতা! জাতি-বিচার 
আর ছোয়।ছুয়ি সবদে এদের ধারণ। বাভৎংস। ভয়েই হোক 
আর 'ঘ্বণায়ই হোক, খ্রেতাঙ্গদের স্পর্শ করতেও এর। সন্কুচিত হয়| 
শ্বেতাঙ্গগণও এদের অন্তর থেকে ঘণা করে । অথচ, এদেরই মধ্যে 
তোমাকে বাস করতে হবে, এদেরহ জন্য কাজ করতে হবে। 

তোমার ব্বদেশবাসিগণ তোমার কাজ অত্যন্ত অপছন্দ করবেন। 
তার। তোমাকে উন্মাদ মনে করবেন, সন্দেহের চোখে দেখবেন । 

তার উপর, এদেশের জল-হাওয়াও তোমার পক্ষে প্রতিকুল হবে । 
গ্রীক্মপ্রধান এই দেশ । এখানকার শীতও তেমন তীব্র নয়---অনেকটা 
তোমাদের গ্রীষ্মকালের মত। আবার, দক্ষিণাঞ্চলে তো বারো মাসই 
যেন আগুনের হন্কা চলছে । শহরের বাইরে কোথাও*ও-সব দেশের 
মত নুখ-স্বাচ্ছন্দোর কোন উপকরণ পাওয়া যায় ন1। 
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তথাপি, এসব জেনেও, যদি তুমি এদেশের. কাজে ব্রতী হও, 
এদেশের সেবায় আত্মোসর্গে কৃতসংকল্প হও,_তবে শতবার, 
সহত্ববার আমি তোমাকে স্বাগত আহ্বান জানাব । 

তুমি এস। তোমার মত নারীর, তোমার মত কন্যার প্রয়োজন 
আজকের ভারতবর্ষে যে কত গভীর তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে 
পারব না।"": 

কিন্ত আমি আবার বলছি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পুরে বিশেষভাবে 
সব দিক ভেবে দেখো, বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে ধীরভাবে পুধাপর চিন্ত! 
করে নিও। তারপর ঝাঁপ দিও | ফলের জন্য চিন্তিত হয়ে। না। 
তোমার সমত্ব প্রয়াস সত্বেও আকাক্কিত ফললাভে যদি ব্যর্থ হও, যদি 
কর্ম-আবর্তে বিরক্তি বা অবসাদ আসে- -তাতেই বা কি? আমার 
দিক থেকে সেজন্য কোন ভাবান্তর উপস্থিতহবে না ।.""আমি জীবনের 
শেষ দিন পর্যন্ত তোমার পার্থ থাকব । তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ 
কর, আর নাই কর, বেদান্তের ভাবধারা গ্রহণ কর অথব! বর্জন কর 
__কি আসে যায় তাতে ? 
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“মরদৃূকা বাত, হাতীক। দাত-_-একবার বেরিয়ে 'এসে আর কি 
ফেরে? না, ফেরে ন।| পুরুষের বাকাও ঠিক সেইরূপ জেনে ।' 
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ভারতবর্ষের কাজে সর্বতোভাবে তোমাকে আত্মনির্ভরশীল হতে 
হবে। নিজের পায়ে দাড়াতে হবে । কারো পক্ষপুটে আশ্রয় নেওয়া 
তোমার চলবে না 1... 

উদ্ধরেদাত্মনাআ্মানং নাআ্মানমবসাদয়েৎ। 
আততমৈবহ্হাত্মনো বন্ধুরাত্যৈব রিপুরাত্বনঃ ॥ 
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_-এই শাস্ত্রবাক্যটি সতত স্মরণে রেখে কর্মের সংকট সংকুল পথে 
তোমাকে অগ্রসর হতে হবে । ইত্যাদি-.. 

তবে, এসব চিঠি যে সময় মার্গীরেটের হাতে পৌচেছিল তখন 
নিজের দিক থেকে তার সংকল্প বহুলাঁংশেই ছুঢবন্ধ হয়ে গেছে। 
ভারতবর্ষে আসবেন মার্গীরেট, এ-দেশের সেবায়ই আক্মোৎসর্গ 
করবেন তিনি। যদিও তখন পধন্ত ইংলগ্ডের কর্মজীবন থেকে 
মার্গারেট অবসর গ্রহণ করেননি । নেহময়ী জননীর অনুমতিও 
প্রার্থনা কর! হয়নি 1... 

ভারতবর্ষ, ভৌগোলিক বিচারে একটি উপ-মহাদেশের মত যার 
বিস্তৃতি-_সেটিও তখন পধন্ত তার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বাইরে | শুধু 
পুঁথির পাতায় আর স্বামীজীর জীবনের মধ্য দিয়েই তার অস্পষ্ট 
পরিচয় তিনি লাত করেছেন। তথাপি ছুনিবার আকর্ষণ আসছে 
স্ুক্মন চিন্তার পথে | স্বামী বিবেকানন্দের আন্তরিক আহ্বান তাকে 
টানছে, সে মহা-পুরুষের যে অপাখিব স্নেহ, সেও তাকে টানছে । টানছে 
ছুনিবার শক্তিতে, বিরামহীন প্রক্রিয়ায়! আর তারই কলে অন্তরের 
অন্তঃস্থলে সংকল্পের একটি সুদুঢ় বুনিয়াদ ধীরে ধীরে গাড়ে উঠছে 
এবং সেই সঙ্গে পঙ্গে কেমন এক ওদাসীন্তও যেন অন্তরকে 
দিনে দিনে আচ্ছন্ন ক, দিচ্ছে 

এই ছু'দিনের নশ্বর জীবনের সীমিত পরিধি অতিক্রম করে ষে 
জীবন-মন্দাকিনী-কল্প থেকে কল্পান্তরে, জন্ম থেকে জন্মাস্তরে 
অবিশ্রাম প্রবাহে গতিশীল, তারই আহ্বান যেন মার্গারেটের কর্ণে 
প্রবেশ করে তার অতীতকে বিস্বাদ করে দিচ্ছে, পারিপাখিকতার 
বন্ধন শিথিল করে ফেলছে, আর ক্ষণে ক্ষণে, বিচিত্র রোমাঞ্চ নিয়ে 
নৃতন জীবনের তীব্র, তীক্ষ আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে মর্মমূলে ! ভাকছেন। 
স্বামীজী যেন ডাকছেন+_ 
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“চহন তব বাধাহীন পথে, 

আ্রাস্তিহীন, ক্রাম্তিহীন গজি, 
যতদিন ওই তব মহাহ্যিতি প্রথর প্রভায় 
প্লাবিত না হয বিপ্র, প্রথিবীর সবদেশে 
জ্েই আলো! নহে বিচ্ছরিত, যতর্দিন 

সকল মানব 

তুলি উচ্চশির-_ নাহি হেরে টুটিল শৃজ্খল, 
নাহি জানে আনন্দেতে পরিতৃপ্ত 
তাদের জীবন 1, 
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তিন 


আটাশে জানুয়ারী । 
সন ১৮৯৮ গ্রীষ্টাব্দের আটাশে জানুয়ারী | 
স্খ-স্পর্শ শীতখতুর সে একটি প্রসন্ন প্রত্যুষ ছিল। নীল, নির্মেঘ 
ছিল, আকাশ, সরস ন্িগ্তায় পরিপূর্ণ ছিল গঙ্গার শীকর সিক্ত বায়ু 
প্রবাহ। আর তারই মধ্যে শত যোজন-বিস্তৃত মহাসমুত্র অতিক্রম 
করে ভারতবর্ষের মাটিতে পদার্পণ করেছিল মার্গারেট ৷ অফুরস্তু আশা 
ছিল অন্তরে, অনাগত ভবিষ্যতের এক অবাচা কৌতৃহল ছিল দৃষ্টিতে। 
“বীর হস্তে বরমালা লব একদিন 
মে লগ্ন কি একান্তে বিলীন 
ক্ষীণ দীপ্ত গোধুলিতে | 
কভু তারে দিব ন৷ ভুলিতে 
ঘোর দৃপ্ত কঠিনতা 
বিনুস্র দীনত। 
সম্মানের যোগা নহে তার- - 
ফেলে দেব আচ্ছাদন ছুবল লঙ্জার । 
নীলবর্ণ আয়তলোচন ছুটিতে এই ছিল অন্ুক্ত ভাষ। 1... 
আজ দীর্ঘ কালাম্তরে সে বিদেশিনী নারীর ঝজু, শুভ্র তনুখানি 
কল্পনার চক্ষে আমর! দেখতে চেষ্টা করি। ভার দুর-বিন্যস্ত রহুস্যাচ্ছন্ 
দৃষ্টির নীরব ভাষাটি হৃদয়ঙ্গম করতে প্রয়াসী হই এবং তারই ফলে যেন 
দেখি প্রভাতের সেই পৃত, পরিচ্ছন্ন পটভূমিতে__জাহাজের একটি পারে 
রেলিং-এ হাতটি রেখে পূর্বাস্ত হয়ে তিনি ছাড়িয়ে আছেন । রে 
সবই নৃতন,_কি প্রকৃতি, কি মানুষ সবই অপরিচিত। তবু বঙ্গ- 
প্রকৃতির দে অতুলনীয় শ্যাম-সৌন্দর্ধ, রদ 
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ভগিনী নিবেদিতা 





অনবদ্য রঙিন আলো যেন মুহুর্তে মার্গারেটের চোখ জুড়িয়ে দিয়েছিল, 
মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল । উদয়দিগস্তে সম্-আবিভূ্তি 
আলোকশিশুকে উদ্দেশ করে হয়ত তিনি বিনম্র প্রার্থন। জানিয়ে- 
ছিলেন সেদিন-_ 
হে প্রভু, 
“আমার চিত্তে তোমার স্থষ্িখানি 
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী। 
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া৷ তোমার গ্রীতি 
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি ।, 
আমি তোমাকে প্রণাম করি |--. 
জবাকুনুম-সন্কাশং কাশ্তপেয়ং মহাহ্যতিং 
ধ্বাক্ধারিং সবপাপদ্বং প্রণতোহম্মি দিবাকরম্। 
ার সে প্রণতি জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গেই তার দৃষ্টি আকুষ্ট হয়েছিল 
জেঠির উপর দণ্ডায়মান একটি অতি-পরিচিত, অভি-আকাজ্ক্িত দিব্য 
মৃত্তির দিকে | সে মুততি তদীয় আচার্যদেবের, স্বামী বিবেকানন্দের । 
স্বামীজী স্বয়ং মার্গারেটকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাবার জন্য জাহজঘাটে 
উপস্থিত হয়েছিলেন। 
একদিন, প্রায় তিনবংসর পূর্বে, ১৮৯৫ শ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে, 
বহুলাংশে দৈবচালিত হয়েই যেন মার্গারেট স্বামীজীর পদগ্রান্তে 
প্রথম উপস্থিত হয়েছিলেন । আবার আজও যেন সেই একই 
দৈব-বিধানে ভারতের মাটিতে পার প্রথম পাদ-বিক্ষেপ। 
তিন বৎসর পূর্বেকার দিনটিতে গোধুলি লগ্নে এক সুপরিচিত 
পরিবেশে এই তেজঃপুঞ্জ, মহাপ্রাজ্ছ ভারতীয় খধিকে মার্গারেট 
প্রথম দেখেছিল। সে-কথা পূর্বে বলেছি। সেদিন, প্রথম 
দর্শনের প্রতিক্রিয়ায় এ তাবটিই মার্গারেটের মনে উদিত হয়েছিল 
যে সে অসামান্য ব্যক্তিটি এজগতের হয়েও থেন সধাংশে এ জগতের 
নন। তিনি এক ্বতন্ত্র পুরুষ, এক স্বতন্ব চরিত-মহিমা | মনে 
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হয়েছিল, যে অজ্ঞাত, রহস্যময় দেশ থেকে কালে কালে-_ 
সম্ভবামি যুগে যুগে-রূপ মহা প্রতিশ্র্তি পালনের জন্য বুদ্ধ 
আসেন পৃথিবীতে, যীশু আসেন পৃথিবীতে সে-দেশেরই যেন তিনি 
এক চিরস্তন অধিবাসী । অথচ, আমাদের এই যে ছুঃখ-সুখের 
সংসার, হাসি-কান্নার মায়ায় ঘেরা আমাদের এই যে পৃথিবী--তার 
সঙ্গেও তার একটি নিবিড় যোগ রয়েছে-_বত্রিশ নাড়ীর সংযোগের 
মত। 

আর স্বামী বিবেকানন্দ দেখেছিলেন অসামান্থ দীপ্তিময়ী এক 
রমণীকে । কাঠিন্যে এবং ঘুঢ়তায় ইম্পাতখণ্ডের মত হয়েও প্রেমে 
এবং ওদাধে একান্ত নমনীয়। পাশ্চাত্যের উদ্ভান-বাটিকায় অনাস্রাত 
এক পুস্পকোরকের মত বিকাশোনুখ হয়ে সে অপেক্ষমাণ | স্থুতরাং 
স্বামীজীর উৎসুক দৃষ্টিও যে স্বতই মার্গীরেটের উপর নিপতিত 
হয়েছিল এবং স্বল্লকালেই তার উপর অশেষ প্রত্যাশ! তিনি স্থাপন 
করেছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পূর্ব-পর্যায়ে সে কথাও 
আমর! বিস্তারিত আলোচন। করেছি। অতএব, আজ মার্গারেটের 
তারতবর্ষে আগমন স্বামীজীকে যে বিশেষ পরিতৃপ্তি দান ”করেছিল, 
এ দেক্সের নারী সমাজের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি যে 
অতান্ত আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন--সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
নেই 1... 

সে যাই হোক, মার্গারেট নোবেল উপস্থিত হলেন ভারতবধে, 
উপস্থিত হলেন মহানগরী কলিকাতায় । অর্থাৎ আদর্শের সঙ্গে 
বাস্তবের, স্বপ্নের সঙ্গে স্থুলের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হল | অথব,, 
আয়াল্যাণ্ড-ছৃহিতা মার্গীরেট বিবেকানন্দের মানস-কন্তায়, ভারত- 
ভগ্ী নিবেদিতায় জন্মাস্তর লাভের ছুশ্চর তপস্তায় আত; -নির্য়াগে ব্রতী 
হলেন। আর এ সময়ের পর থেকে, একেবারে ১৯ স্াষটাবদের 
মধ্যভাগ অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের দির্নাটি পর্যস্তুই 
মার্গারেটের নৃতন জীবনের দীক্ষাকাল, শিক্ষাকাল | এ-কার্লর মধ্যেই 
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বিবেকানন্দের নিকট-সাহচর্যে ও নির্দেশে, শিক্ষায় এবং আশীর্বাদে-_ 
তার ছুশ্চর জীবন-তপস্থা সিদ্ধ হয়েছিল, পূর্ণ সাফল্যে সার্থক হয়েছিল । 
দেহে ও মনে, চিন্তায় ও ধ্যানে, কর্মে এবং উপাসনায়,_ এক কথায়, 
সর্ব ভাবে “নিবেদিতা” সার্থক-নামা হয়ে বিকশিত হয়েছিলেন, 
কৃতকতার্থ হয়েছিলেন । 


তবে স্বভাবতই সে জন্মাস্তর-প্রক্রিয়া যেমন সহজ ছিল না, 
তার সিদ্ধিও তেমনি অনায়াস-লন্ধ বস্তরূপে ধরা দেয়নি । সে 
জন্যই মার্গারেটের সে তপস্তাকে ছুশ্চর এবং দুরূহ বলে আমর! 
অভিহিত করছি । নব্জন্ম মাত্রেই অবশ্য কঠিন প্রসব-বেদনার অনুগামী 
হয়ে থাকে। কোন নিম্ন পর্যায়ের মিশ্রিত ধাতু যে উচ্চতর পর্যায়ের 
বিশুদ্ধতা অর্জন করে সেও এক প্রচণ্ড অগ্নি-শুদ্ধির অপেক্ষ। রাখে। 
কাজেই, মার্গারেটের সেই যে মহারপাস্তর, সেই যে নবজন্মলাভ 
সেটিও অন্তর্ঘন্ছের তীব্র বেদনা এবং দহন ভিন্ন সাধিত হয়নি । তবে 
নিবেদিতা নিজে এটিকে এক অন্তুত দৃষ্টি এবং মনোভাব নিয়ে গ্রহণ 
করেছিলেন । এ প্রসঙ্গে, উত্তরকালে তিনি নিজ আত্মকথায় 
এইরূপ লিখেছিলেন £ 


“যে কোন চিন্তানায়ক মহা-মনীফীর চারদিকে যে সব ব্যক্তি আকৃষ্ট 
হন তাদের সকলের সঙ্গেই সে মনীষীর একটি প্রগাঢ় তাব-সন্বন্ধ 
স্থাপিত হয়ে থাকে । আমার বিশ্বাস, এই প্রণালীর মধ্য দিয়েই 
যুগে যুগে মহাপুরুষদের চিন্তারাশি বহু-বিস্তৃতি লাভ করে, 
জনসমাজে গৃহীত হয়। কিন্তু সে তাব-সম্বন্ধের কোন একটি নির্দিষ্ট 
রূপ থাকে না। নান। রূপে, নানা সুত্রে সে গ্রথিত হয়, সমৃদ্ধ হয়। 
দ্বাসভাবে, ভ্রাতাতাবে, সখ বা বন্ধুতাবে এমন কি বাৎসল্যতাবেও 
সে অপাধিব সম্বন্ধ-স্তত্র স্থাপিত হয়ে থাকে । ভারতবর্ষ বিশ্বাস করে 
ঘে এ জাতীয় ভাব-সম্বন্ধের মাধাম ভিন্ন কোন সাধারণ, প্রাকৃত 
মান্ধুষ অপ্রাকৃত মহামানবের জীবনরহস্ত বুঝতে পারে না, ধরতে 
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পারে না। এবং, তা ল। পারলে জীবনে কৌন মহৎ পরিপতিও 
আসে না, কোন সার্থক রূপাস্তরও হয় না।"” 

আমার নিজের জীবনের কথায় ব্দতে পারি, আমি দিনে দিনে 
ও ধীরে ধীরে এমনি তাবসম্পর্কের সহায্নতায়ই মার্গারেটের অপরিগ্রীত 
অবস্থা থেকে স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্ঠার মহুৎ মর্যাদায় 
উন্নীত হয়েছিলাম । সে উন্নয়নটি একদিকে যেমন একটি ছুর্লভ 
আকাজ্কিত সামগ্রী ছিল, তেমনি অন্যদিকে পিতা-পুত্রীর মানস 
সম্পর্কেঅতি মধুর ছিল, পবিত্র ছিল। আর সে সম্বন্ধ-ন্ৃত্রের 
এবং তারতবর্ষের অগণ্য নরনারী আমাকে স্বামীজীর কন্ারূপে গ্রহণ 
করেছিল, তাদের একান্ত আপন জন বলে স্বীকার করেছিল 1১." 

সে যাই হোক, বঙ্গদেশের সরস মাটিতে, গাল্লেয় উপত্যকার 
সুপ্রাচীন সংস্কৃতি ধারার মধ্যে মার্গারেটেব জীবনযাত্রার সৃত্রপাত হল 
সন ১৮৯৮ শ্রীষ্টান্দের বর্ষারস্তে। বস্তুত, কলিকাতা পৌছাবার 
অব্যবহিত পরেই, মার্গারেট, মিসেস ওলিবুল এবং ভগ্নী জয়া প্রমুখ 
স্বামীজীর কয়েকজন অনুরাগী তক্ত ও শিষ্তা বেলুড়ে, গঙ্গার 
তীরে, একটি ছোট কুটিরে, যাকে ইংরাজীতে “কটেজ' বলে সে 
ধরনের বাড়ীতে বাস কর্রেছিলেন, মার্চ মাস থেকে মে মাস পর্যস্ত। 
অধুনা যেখানে বেলুড়মঠের অগণ্য হর্মরাজি দণ্ডায়মান তাদেরই 
অনতিদূরে, শ্তাম-শল্পাচ্ছাদিত একটি সমতল ভূখণ্ডে সে সুদৃষ্ঠ, শান্ত 
কুটিরটি অবস্থিত ছিল | মার্গীরেটের একাধিক গ্রন্থে সেই কুটির 
এরং €সথাকার অবিস্মরণীয় দিনগুলির অপূর্ব বর্ণনা, লিপিরদ্ধ 
রয়েছে। 

সেখায় জ্ঞানআোত এবং আনন্দমশ্রোত যেন নিত্য খদাস্তরাল 
ধারায় প্রবাহিত ছিল। শাস্তির প্রগাতা ছিপ প্রত্যক্ষ, ইন্দিয়গ্রাহ 
বস্তর মত। 


৫০, 


দিবসের নান। প্রহরে আলোনছায়। বিচিত্র বর্ণে আন্দোলিত হত। 
আর তাদের শীর্ষে শীর্ষে মীলক পাখীর কণ্ঠধ্বনি বন্ৃত হত দেবতার 
প্রসম্নতার মত, আশীর্বাদের মত। বড় সুন্দর ছিল মনোভাব, বড় পবিত্র 
ছিল পরিবেশ । আর সব কিছু জড়িয়ে অপাধিব মাধুর্ষে যেন পরিপূর্ণ 
ছিল সেই দিনগুলি । 


মধুগন্ধি মৃছম্মিতমেতদহো-_ 
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্‌1:.. 


সবই যেন ্বর্গায় মাধুরিমায় পরিপূর্ণ ছিল। আবার অপরাছর 
দিকে, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ত, বৃক্ষছায়া দীর্ঘতর হয়ে 
কুটিরের পূর্বদিকের চত্বরটিতে প্রসারিত হত, গঙ্গার তীরে অসংখ্য 
মন্রিনে পন্কা-আরতির শহ্খ-ঘণ্টা বেজে উঠত--তখন যেন অবর্ণনীয় 
এক ধ্যান-তন্ময়তা সমগ্র কুটিরটিকে গ্রাস করে ফেলত। আর 
তারই সঙ্গে সঙ্গে “বনরাজি-নীলা' ঘন রেখার মধ্যে, সমগ্র গ্রামখানি 
অবলুপ্ত হয়ে যেত।:.. 

গ্রাম-্রান্ের এই ছোট কুটিরটিতেই মার্গারেটের ভারতীয় 
জীবনের সূত্রপাত 

রামকৃষ্মঠ-মিশন তখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং স্বামীজী 
স্বয়ং মঠের সগ্যোনিমিত নিজস্ব বাঁটীতেই বসবাস করছেন । সুতরাং 
স্বামীজীর পক্ষে নিয়মিততাবে সে কুটিরে আসা-সাওয়ায় কোন 
অসুবিধা ছিল না| স্বামীজী আমতেনও নিয়মিতভাবে | সে 
কুটিরজীবনের দৈনন্দিন কার্ধস্চী অনেকটা এই ধরনের ছিল। 
প্রতিদিন প্রাতকালে, কোন কোন দিন আবার অপরাহুকালেও 
অন্তত কিছুক্ষণ সময় স্বামীজী অবশ্য সেখানে যাপন করতেন । কোন 
কোন দ্দিন আলো্চনা-প্রসঙ্গে দীর্ঘ সময়ও অতিবাহিত হত । সে 
সব সময়ে সাধারণত কুটিরের সম্মুখস্থ অপরিসর সবুজ লনটিতে_ 
স্মরণাতীত যুগের মত প্রাচ্য-গুরুর পদপ্রান্তে-প্রতীচ্যের বিদ্ভাথিবৃন্দ ' 
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শ্রদ্ধানতচিত্বে মগ্ডলাকারে উপবেশন করত। তারপর, এক একদিন, 
এক এক প্রসঙ্গে আলোচন। শুরু হত, উপদেশ এবং নির্দেশ প্রদত্ব 
হত। মনে হত, সে যেন অতীতকালের বেদ-বিদ্ভালয়েরই এক 
আধুনিক সংস্করণ। সিদ্ধ আচার্যকে কেন্জ্র করে গুরুকুল আশ্রমেরই 
মত যেন এক অতিনব সাধনাশ্রম | 

কোন কোনদিন অপরাহ্ুকালে, গঙ্গার বুকে নৌকাযোগেও 
সকলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন স্বামীজী ৷ 

উপরে নির্মেঘ, ঈষং-লোহিতাভ গোধুলি-লগ্নের আকাশ, নিয়ে 
প্রসন্ন-সলিলা, “স্রেশ্বরী ভাগীরঘী, কল্পলতামিব ফলদা ।' 


পতিতোদ্ধারিণি-জাহ্বিগঙ্গে, খণ্ডিত-গিরিবর-ম্ডিত ভে । 
ভীম্ম-জননি খলু মুনিবর-কম্ঠে, পতিত-নিবারিণি ত্রিভুবন-ধন্টে ।-_ 


সেই গঙ্গা! । যুগে যুগে এমনি ভাবে সহত্র ছন্দগাথায় যিনি 
নিত্যবন্দিতা, পারাবার-বিহারিণী, সেই সনাতনী গঙ্গা ।"". 

স্বামীজী মুহুর্তে গঙ্গার মহিমা-কীর্তনে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন। 
বলতেন, ভারতবর্ষের জীবনদর্শন এই পুত-সলিলা নদীটির প্রভাবে 
যুগে যুগে বহুভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এই নদীর সঙ্গে ভারতীয় 
নরনারীর যে সংযোগ সে অতি নিগুঢ়, অতি নিবিড় । 

এদিকে অনুকূল আোতে ধীরে ধীরে নৌকা এগিয়ে চলত, অদূরে 
দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরচুড়া ক্রমশ দৃষ্টিপথে ধরা দিত। এক অব্যাহত 
স্বর্গীয় আনন্দধারায় অন্তর-বাহির শনৈঃ শনৈঃ পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। 


স্ভৌঃ শাস্তিরস্তরীক্ষং শাস্তিঃ পৃথিবী শাস্তিঃ রাপঃ শাস্তিঃ-"- 
বিশ্বে দেবাঃ শাস্তি" 


এ সুপ্রাচীন বেদমন্ত্র যেন অভিজ্ঞতার মধ্যে বাস্তব হয়ে ধরা দিত । 
আবার কখনো, যেদিন বাহিরের প্রকৃতি রুদ্ররূপ ধারণ করত, 
“ঈীশানের পুঞ্জমেষ অকল্মাৎ অন্ধবেগে ধেয়ে আসত, ধ্োদিন 
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মার্গারেটদের বেদ-বিগ্ভালয়ের আসর আর বাইরে বসত পারত ন!। 
সেদিন আসর বসত কক্ষের অভ্যন্তরে ঈষদালোকিত একটি গম্ভীর 
পরিবেশের মধ্যে । কিন্তু যে অবস্থাতেই হোক আর যে কোন 
পরিবেশেই হোক, স্বামীজীর মুখ-নি:্থত নানা অমৃতকাহিনী তাদের 
সম্মুখে নিত্য নৃতন ব্বর্গদ্বার খুলে দিত। বাহা জগতের সর্ব কোলাহল 
বিশ্বৃত হয়ে এক অজানিত, শুক চিন্তাজগতের অপাথিব এশ্বরধে তারা 
তন্ময় হয়ে যেত, অভিভূত হয়ে পড়ত... 

সে-সব অবিস্মরণীয় দিনগুলিতে ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাবৃত্ত 
ও জীবনদর্শন__-সব কিছুই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচিত হত, বিশ্লিষ্ 
হত। ন্বামীজী তার বহু-বিস্তৃত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে, স্বচ্ছ 
ধ্যানদৃষ্টি দিয়ে সেই সব ইতিবৃত্তের উপর বিচিত্র আলোকপাত 
করতেন । তার ফলে এই হত যে কল্পলোকের আদর্শ ও যেমন একদিকে 
বাস্তবে মূর্ত হত, অপর দিকে স্থুল বাস্তব অভিজ্ঞতাও তেমনি মৃহুযুছূঃ 
অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অন্ুভূতি-গম্য আনন্দমগ্ডলে উন্নীত হত । 

মার্গারেটের স্বকীয় উক্তিতে দেখা য।য় £ 

“সেই সন দিনে, এমন স্ুৃতূর্পভ মুহূর্ত এসেছিল যা কখনো 
ভুলবার নয়, কখন! বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। এমন সব বাণী তখন 
আমর! শুনেছিলাম যা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মর্মমূলে নিয়ত 
ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হবে । অথচ, সে সকল অপথিব ব্যঞ্রন৷ 
আমাদের কাছে অসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তির একাশ বলে প্রতীত 
হলেও স্বামীজীর কাছে যেন অতি- তুচ্ছ খেলার বিষয় ছিল, সহজ 
ও স্বাভাবিক জীবনচর্ধার অঙ্গীভূত ছিল । 

তখনকার আনন্দমুখর দিনগুলিতে এমন এক প্রেম-অভিব্যক্তি 
আমরা মুহুর্মুহূঃ প্রত্যক্ষ করেছিলাম যে-প্রেম অতি-ক্ষুদ্রকেও মহৎ 
করে থাকে, অতি-তুচ্ছকেও শ্রহণ করে থাকে । যে প্রেম একাস্ত 
অজ্ঞানকেও নিবিড় আলিঙ্গনে একাত্ম করে নিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে 
না। তার প্রকৃতি ব্বতন্ত্র প্রভাব স্বতন্ত্র। জগৎ-প্রপঞ্চের কোন 
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বাধা, কোন সীমা-সক্কীর্ণতা তার সম্মুখে মাথা উচু করে নেই। তার 
পরিধধ, অব্যাহত কিরণসম্পাতে মানস-লোকের সপ্তস্তর যেন নিত্য 
উদ্ভাসিত ।""* 

বিরাট প্রতিভার সে এক বিচিত্র খেয়ালই বটে! সে খেয়ালের 
অদৃশ্য অথচ অপ্রতিহত পরিমণ্ডলের মধ্যে আমরা তখন যেন নিজেদের 
অজ্ঞাতসারেই এক অদ্ভুত কৌতুকের খেলা খেলেছিলাম। ক্ষণে ক্ষণে, 
মনে-প্রাণে অনুভব করেছিলাম যেন বালরূপী ভগবান ভার শিশুশয্যা 
থেকে জাগ্রত হয়ে উঠছেন আর আমরা সেই মহাজাগরণটিকেই 
প্রত্যক্ষ করছি--দ্রষ্টারূপে, সাক্ষীরূপে । 

'-*প্রারস্তিক পর্যায়ে আলোচনার বিষয়বস্ত যাই হোক না কেন, 
শেষপর্যস্ত সেটি নিশ্চিতভাবেই অদ্বয়, অনন্তের বার্তায় পর্যবসিত 
হবে। সাহিত্য, প্রত্বতত্ব অথবা বিজ্ঞান যে-কোন তত্ববিচারেই 
স্বামীজী প্রবৃত্ত হতেন সে-তত্বই যে চরম অনুভূতির একটি নিদর্শন, 
একটি সুস্পষ্ট ব্যঞ্রনা-_-তা যেন অতি শ্তুনিপুণ কৌশলে তিনি 
আমাদের মনে বদ্ধমূল করে দিতেন। তার ধ্যানসিদ্ধ জীবনের কাছে 
কোন জিনিষই ধর্মের এলাকা-বহির্ভূত ছিল না। তিনি বলতেন 
ধর্মের এলাকা সর্বব্যাপী, ধর্মের পরিধি নিত্য নিঃসীম অনস্তাভিমুখে 
গ্রধাবিত। বন্ধনমান্রেই তার নিবিড় ঘ্বণা ছিল, অপরিসীম বিতৃষ্ণা 
ছিল এবং বন্ধনের লৌহশৃঙ্খলকে পুষ্পাভরণে যারা রমণীয় করে 
তুলতে চায়, তাদের তিনি “পাংঘাতিক লোক' বলে মনে করতেন, 
“ডেন্জারাস মেন বলে অভিহিত করতেন 1". 

এইভাবে বেলুড়ে, গঙ্গাতীরের ছোট কুটিরটিকে ঘিরে এক দিব্য 
পরিবেশের মধ্যে মার্গারেটের জন্য এক অভিনব শিক্ষার হ্ত্রপাত 
করেছিলেন স্বামীজী । 

সে শিক্ষার ত্রোতধারা বহুমুথে প্রবাহিত হলেও তার! মূল 
লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষ, মূল টার্গেট ছিল ভারতের জাতীয়-জীবন তু তার 
'সর্বাবয়ব পরিচিতি । ভারতবর্ষ-_ভৌগোলিক বিচারে উত্তর ও দক্ষিণের 
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ছুই অন্তহীন নীল সীমারেখার মধ্য-তৃথণ্ডে যার অবশ্থিতি; পুরাশবৃত্বে- 
ব্রহ্গধষিদেশ, ্রক্গাবর্ত, আর্ধাবর্ত, জদ্ব-দ্বীপ প্রভৃতি নানা পরিচয়ে যে- 
দেশ চিহিিত,- বিদ্ধযপর্বত ও বিদ্ধযারপ্যে উত্তর ও দক্ষিণার্ধে দ্বিধা- 
বিভক্ত হয়ে সেই দেশ কত যুগ, মন্বস্তর ধরে কত বিচিত্র চিন্তা ও 
ংস্কৃতিধারাকে প্রসব করেছে, পালন করেছে, বধিত করেছে 7 

উত্তরখণ্ডে, হিমালয়ের বুকে ও সানৃদেশে, নৈমিষারেণ্যে, গালের 
উপত্যকার নানাতীর্ঘে জাত ও স্ফ6ত হয়েছিল যে ওপনিষদিক জীবন- 
দর্শন ও ব্রহ্গবিষ্তা, যে বিদ্যা বরুণ কর্তৃক প্রোক্ত এবং ভৃগু কর্তৃক 
জ্ঞাত হয়ে অন্নময় কোষ থেকে আনন্দময় কোষে এসে পরিসমাপ্তি 
লাভ করেছে। 

“সৈষ! ভার্গবী বারুণী বিচ্ভা। পরমে ব্যোমন্‌ প্রতিষ্ঠিতা । 
সয এবং বেঃ প্রতিতিষ্ঠতি ।' 

অথবা, মহথি কৃষ্চ-দ্বৈপায়ন বিরচিতত মহাভারত, মহতী 
ভারতীকথা। 

আবার, দক্ষিণাংশ জুড়ে_আদিকবির অমর রচনা বালীকি- 
রামায়ণের অনবদ্য কালজয়ী মহাপ্রকাশ। অক্ষয় সে-মহাকাব্য 
মহাকালের সঙ্গে সমধারাঘ অনস্ত অভিমুখে নিত্য প্রবাহিত । 
মহাভারতেনই মত এ মহাকাব্যও 

আচথ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে । 
মাখ্যাসস্তি তথৈবান্তে ইতিহাসমিমাং ভূবি। 

পরবর্তাকালে, বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধোত্তর যুগে, কিংবা তারও পরে 
মুসলমান আমলে, মহারাষ্ট্র ও রাজপুত গৌরবের দিনে এবং ইংরাজ 
শাসনাধীনে-_-ভারতবর্ষের জীবন-বিচিত্রা পতন-অভ্যুদয়ের খজু-কুটিল 
পথে যেভাবে অগ্রসর হয়েছে--তারই যথাযথ পর্চিয় এবং বিশ্লেষণ 
ছিল স্বামীজীর মূল প্রতিপান্ভ, আশু এবং চরম লক্ষ্য । সেই জগ্, 
ভারতবর্ষের সাধন ও আধ্যাত্মিক প্রয়াস, তার অভিলাষ ও সম্বল্প যুগে 
ঘুগে যে ভাবে অভিব্যক্তি লাভ করেছে, যে ভাবে বাস্তব ভূমিতে 
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রাপায়িত হয়েছে, মুখ্যতঃ তারই নিখুত বিচার থাকত, বিশ্লেষণ 
থাকত স্বামীজীর উপদেশের মধ্যে, তার শিক্ষা-বিকিরণের ধারায় | 
এক একসময় এক একটি বিশেষ অধ্যায়ের প্রতি, এক একটি বুগ- 
সীমার প্রতি তার অন্কুলি যেন বিশেষভাবে নিদিষ্ট হত। মার্গারেটের 
জিজ্ঞান্্ ও পিপান্ু দৃষ্টির কাছে সে ইঙ্গিত কথনও ব্যর্থ হত না। 
বিশেষ ওৎসুক্য নিয়ে লক্ষ্য করতেন মার্গারেট যে লগ্ডনের প্রথম ও 
দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎকালীন দিনগুলির সঙ্গে একালের দিনগুলির 
একটি মুস্পষ্ট পার্থক্য যেন বর্তমান রয়েছে । সেকালে, গুঁপনিষদিক 
জীবনচর্যার কথাই ছিল আলোচনার মুখ্য বিষয়বস্তু, অন্য সব ছিল 
আম্মুষঙ্গিক উক্তিমাত্র, পরিপূরক তথ্য মাত্র । 

00৬7 006 1020065 6০0 ০০70859. 4১150. 00০ 1071070, 
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11258. 01 002 ৬ 20912099 11) 165 19025 06৮910101700186) 15 & 
51101012 569:6210021)6 01 18005 ড51101) ৮৮6 216১ 2100 ৮108 
৬০ 5০০ 21:011)0 05". 

যস্মাৎ পরং না পরমস্তি কিঞ্চদ 
ষস্মান্নানীয়ো৷ ন জ্যায়োইস্তি কশ্চিৎ। 
বৃক্ষইব স্তব্ধ দিবি তিষ্ঠত্যেক 
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সবম্।*” 
এই ছিল প্রতিপান্ঠ । 

কিন্তু বেলুড়ের কুটিরবামের দিনগুলিতে উত্তর যুগের ইতিহাস- 
অর্থাৎ বৌদ্ধমুগের বহুবিচিত্র আখ্যায়িকাই যেন সমধিক প্রাধান্য লাভ 
করেছিল । গঙ্গাতীরের প্রসন্নপ্রভাত আর টিনটিন স্ধ্যাগুলি 
যেন ছিল তাদেরই একাস্ত উপযোগী পটভূমি |", 

. মে পটভূমিতে-_-আপাতদৃষ্টিতে যেগুলি ছুরুহ অথবা আঁরুচিকর, 
প্রাচীন চর সেইসব ছুর্বোধ এবং জটিল কাহিনীই বি৫ুশষভাবে 
স্বামীজী বর্ণনা করতেন। শতষুগ মন্বস্তর পূর্বে ভারতবর্ষে পে জীবন- 
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ধার! প্রচলিত ছিল, যে জীবনাদর্শ গৃহীত ছিঙ- আধুনিক কালের 
পাশ্চাত্য মনের কাছে সেগুলি বহুলাংশে রহস্যময় হবে? অবাস্তব 
বলে প্রতিভাত হুবে, একথা ত্বামীজী জানতেন । কিস্তু তথাপি একটি 
বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সেগুলির যথাযথ উপস্থাপনেই তিনি বিশেষ 
ভাবে অগ্রসর হতেন। কঠিনকে নমনীয় করে দেখাবার কোন চেষ্টা 
তিনি করতেন না। সকল প্রসঙ্গকৈই জড়িয়ে থাকত ভারতবর্ষ, সকল 
আলোচনার মধ্যেই অন্ুস্থযত থাকত ভারতবর্ষের জন্য এক একান্তিক 
মর্মস্পর্শী আবেদন । 

এমনি আলোচনাসুত্রে একদিন এক নিস্তব্ধ সায়াহে, গঙ্গাতীরের 
এই কুটির প্রাঙ্গণেই মার্গারেটকে বলেছিলেন, পূর্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত 
পত্রগুলির পুনরুত্তি করেই বলেছিলেন £ 

“মার্গারেট, শেষপর্যস্ত এই প্রাচীন, তপোবুদ্ধ ভারতবর্ষের কোলেই 
তুমি উপস্থিত হয়েছ । এখন, এর পরবর্তাঁ পর্যায়ে, যদি এ দেশের 
সেবাকার্ষে সত্যই তোমাকে আত্মোৎসর্গ করতে হয়ে, যদি এই দীন- 
দরিদ্র ভারতভূমিকেই একান্ত আপন বলে তুমি গ্রহণ করতে চাও-_ 
তবে সর্বভাবে এর সঙ্গে অভিন্ন হয়েঃ একাত্ম হয়ে তোমাকে মিশে যেতে 
হবে। ভালো-মন্দে মিশিয়ে, দোষে-গুণে জড়িয়ে এদেশ ঠিক যেমনটি 
তেমনটি জেনেই একে সমগ্র অন্তর দিয়ে, মন-্রাণ দিয়ে তোমাকে 
ভালবাসতে হবে ।"*' 

ভাবে ও চিন্তায়, পোষাকে ও পরিচ্ছদে তোমাকে সম্পূর্ণভাবে 
ভারতীয় হয়ে উঠতে হবে। স্থ্প্রাচীন এই বিশাল উপমহাদেশই 
এখন থেকে হবে তোমার ব্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমি । 
আমার এ দেশের নারীশিক্ষার দুর্গম পথে যদি অগ্রসর হতে চাও, 
তবে হিন্দু বিধবার নিষ্ঠাপুত ব্রহ্মচারিণী-জীবন তোমাকে যাপন করতে 
হবে। প্রাতনিয়ত স্মরণ রাখতে হবে যে অতি প্রাচীনকাল থেকে 
হিন্দুরমণীর রক্তে সতীত্বের যে নির্মল আদর্শ সংস্কারগত ভাবে নিহিত, 
সে ভাম্বর আদর্শটি তোমার জীবনেও দেদীপ্যমান হওয়া চাই, 
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শোভাময় হওয়া চাই।' এ শ্রীঙ্গেই সীতার পুণ্য জীবনকথাও উল্লেখ 
করেছিলেন স্বামীজী--বিধৃত করেছিলেন শবরীর বিচিত্র করুণ 
আখ্যায়িকা |" 

জন্ম-ছুঃখিনা জনকনন্দিনীর অনঘগ্য চরিতগাথ! স্বামীজীর প্রাণের 
বস্ত ছিল চিরকাল। তিনি বলতেম, সমগ্র পর্থিবীর ইতিহাসে 
নারীচরিত্রের এমন সর্বতোভদ্র মহিমা, এমন অমিতগৌরব আর 
কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অতস্ততঃ, আমি খুঁজে পাইনি । 
প্রেমে ও মাধূর্ষে, ত্যাগে ও শুচিতায়, নীরব সহনশীলত1 এবং প্রশাস্ত 
ওঁদার্ষে-_এমন পুর্ণ, এমন অকলঙ্ক চরিত্র কোন দেশের কোন কবি বা 
সাহিত্যিকের ধ্যান-কল্পনায় এমন ভাবে আর ধরা পড়েনি, ছন্দে-চিত্রে 
রূপায়িত হওয়া তো বু দুবের কথা । 

আরদিকবি মহামুনি বাল্ীকি--সীতার পাতাল প্রবেশের 
অব্যবহিত পূর্বে, শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞসভায় সেই মহীয়সী নারীর 
চরিতমহিমা বর্ণনা করেছিলেন । বলেছিলেন £ 

আমি প্রচেতার দশমপুত্র বাল্সীকি । বহু সহজ্রবৎসর বহু ব্রতাহুষ্ঠাম 
করেছি, কঠোরতম তপস্যা করেছি । কায়মনোবাক্যে সত্যের অন্ুগমন 
করেছি, সত্যান্থ্শাসন পালন করেছি। 

মৈথিঙ্দী যদি স্বভাবে অপাপবিদ্ধা না হন, যদি শুচি থেকেও 
তাঁর শুচিতা, অগ্নি থেকেও তার চরিত-প্রভ| উজ্জলতর ন৷ হয় তবে 
আমার তপস্যার যাবতীয় ফঙ্গ ব্যর্থ হবে। তাদের ফলভোগ থেকে 
আমি সর্বথা বঞ্চিত হব। আমি বুদ্িদ্বারা, পঞ্চজ্ঞানেক্দ্িয়ারা 
সীতাকে শুদ্ধচারিণী, পতিব্রতা এবং একান্ত ধর্মশীলা বলে অবগত 
আছি। এই বিশালবিশ্বে এর সমতুল্য কেউ নেই। পূর্বেও কেউ 
ছিল না, ভবিষ্যতেও কেউ হবে ন।। সর্বত্র, সর্বকালে, সর্বরূগে ইনি 
্চানগ্যা, ইমি অতুলনীয়া”। 

এমনি কত মধুর উপাখ্যান, কত বিচিত্র চরিত্র-মহিমায় সেকালের 
দিনগুলি অক্ষয় হয়ে উঠেছিল ৷ 
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আধার, শবরীর অনবস্ভ কাহিনীটিও একালেই মার্গারেটকে 
শুনিয়েছিলেন স্বামীজী ।.."বহুদিন-বিদ্বৃত মহাকাব্যের সেই মহতী 
কথ স্বাধীজীর কে যেন জীবন্ত হয়ে দেখ! দিয়েছিল। স্বামীজী 
বলেছিলেন ঃ 
অরণ্যকাণ্ডে শবরীর অপাধিব জীবনকাহিনী বণিত 
আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে সীতাহরণের অব্যবহিত 
পরে- জনস্থান পরিত্যাগ করে খধ্যমুক পর্বতাভিমুখে যাত্রা করেছিলেন 
দুই ভাই, শ্রীরামচন্দ্র আর তার চির-বিশ্বস্ত অনুজ লক্ষ্মণ । পথে 
প্রকৃতির রম্যতৃমি, পুরাণকথিত পম্পা সরোবর অবস্থিত ছিল। 
পম্পার পশ্চিক্গতীরেই ছিল শবরীর পবিত্র আশ্রম, বহু তপশ্চর্যার 
পীঠস্থলী। কবন্ধের- নির্দেশে এবং নির্বন্ধাতিশয়েই সে আশ্রমে তারা 
গমন করেছিলেন । 
মহাকবি তুলসীদাস তদীয “রামচরিত মানস গ্রন্থে এই ঘটনা 
উল্লেখ করে শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা গান করেছিলেন, 
বিনষ্ট সীতান্বেষক রাম । 
গৃপ্রাধিপগতিদায়ক রাম। 
শাবরীদত্ত ফলাশন রাম। 
কবন্ধবাহচ্ছেদন রাম। ইত্যাদি" 
শ্রীরামচন্দ্র যখন সে আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন বর্ষা 
অপগত হয়েছে । নির্মেঘ আকাশে শবতেব প্রসন্নতা স্চিত হয়েছে 
মাত্র। পৃথিবীর সর্বাঙ্গ ফলে ফুলে, পত্রেগুচ্ছে শোভাস্বিত হয়ে 
উঠেছে। পত্বী-বিরহে একাস্ত শোকার্ত হযেও শ্রীরাম পম্পা এবং 
পল্পার তটপ্রদেশের অতুলনীয় সৌন্দর্যে মুধ্ধ না হয়ে পারেননি । 
লক্ষমণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন £-- 
সৌমিত্রি, দেখ এই পুষ্পাকীর্ণ বনভূমির অবাচ্য সৌন্দর্যমহিম! । 
ঘনকৃষ্। মেঘরাশি যেমন তৃষ্ণার্ত ধরিব্রীর বুকে অকৃপণ ধারে জলবর্ষণ 
রে থাকে এই বমগ্রদেশের বৃক্ষরাজিও তেমনি নিয়ত অজত্্র 
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পুঙ্পবর্ষণ করছে। কত ফুল মাটিতে ঝরে গেছে দেখ। কতফুল 
বৃস্তচ্যত হয়ে আছে, এইবার মাটিতে ঝরে পড়বে । আবার, 
অসংখ্য ফুল এখনও বৃস্তলগ্ন হয়ে বৃক্ষসমুহেরই শোভা হয়ে ফুটে আছে। 
মব বাষ্ুপ্রবাহে এদের কী বিচিত্র সধ্চালন! মনে হচ্ছে ধীর সমীরে, 
পম্পাতীরে--নিসর্গের এক অমৃত-মধুর খেল! চলছে, লীল৷ চলছে। 
পশ্ঠ রাপানি সৌমিত্রে বনানাং পুষ্পশালিনাম্‌। 
স্জভাং পুষ্পবর্ণানি বর্ষং তোয়মুচামিব । 
প্রস্তরেধু চ রম্যেষু বিবিধাঁ কাননক্রমাঃ। 
বায়ুবেগপ্রচলিতাঃ পুট্পৈরবকিরস্তি গাম্‌।-". 
এমনি ছিল পম্পাসরোবরের তটভূমি। নির্জন প্রকৃতির সেই 
লীলাক্ষেত্রে অতি-বৃদ্ধা তাপসী শবরী তখনো তপস্থা-নিরতা ছিলেন । 
রাম তাকে অশেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন ৷ অতি বিনম্রবাক্যে তুষ্ট করে 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন প্রশ্ন । জ্রানতে চেয়েছিলেন, "তাঁর তপস্তা সিদ্ধ 
হয়েছে কিনা, গুরুসেবা-ব্রত সার্থক হয়েছে কিনা । মনে পরিতৃপ্ত 
আনন্দ সঞ্জাত হয়েছে কিনা । 
তহুত্বরে, সেদিন বৃদ্ধা শবরী শ্রীরামচন্দ্রের পুরোভাগে এসে ব্যক্ত 
করেছিলেন জীবনের চরম আকুতি, শেষ করুণ নিবেদন : 


অগ্ প্রাপ্তা তপঃসিদ্ধি স্তব সন্দ্শনান্ময়া । 
অগ্য মে সফলং জন্ম গুরবশ্চ সপৃজিতাঃ ॥ 
অন্ঠ মে সফলং তপ্তং স্বর্গশ্চৈব ভবিষ্যতি । 
ত্বয়ি দেববরে রাম পুজিতে পুরুষর্ষভ ৷ 
তবাহং চক্ষুষা সৌম্য পুতা সৌম্যেন মানদ । 
গমিস্াম্যক্ষয় ল্লোকাং স্ততপ্রসাদারিন্মম ॥ 


আজ তোমার ছর্শনলাভে আমার জন্ম সার্থক হল। তগম্যা পুর্ণ 
হুল, গুরুসেব৷ সফল হয়ে গেল! হে রাম, তুমি এক, তুঁমি অনন্য, 
তোমার পুজা করে আজ আমি ন্বর্গলাভ করব । হেমানদ, তোমার 
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প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে আমি পবিত্র হয়েছি, অক্ষয়লোক লাভ করবার 
অধিকার অর্জন করেছি ।""" 

শুধু এই নয়। শবরী আরও বলেছিলেন,-হে লোকেশ্বর 
প্রীরামচন্দ্র, আমার আরও একটি নিবেদন শ্রবণ কর । যে সকল 
তপস্বীদের আমি সেবা করতাম-_তুমি চিত্রকূট পর্বতে উপস্থিত 
হওয়া মাত্র তার] দিব্যবিমানে স্বর্গলোকে প্রস্থান করেছেন । তাদের 
মুখেই আমি শুনেছিলাম যে এই পুণ্য আশ্রমভূমিতে অচিরে তোমার 
শুভাগমন হবে এবং তোমাদের ছুইভাইকে সম্বর্ধনা করলেই 
দেববাঞ্ছিত অক্ষয়লোক আমি লাভ করব । 

এ দেখ রাম, সেই বহুখ্যাত, নিবিড় মাতঙ্গবন। ঘনবিন্যন্ত বিশাল 
মহীরুহে সমাকীর্ণ এই বনস্থল-_-অসংখ্য ম্বগপক্ষীর আবাঁসভূমি । 
এখানেই শুদ্ধাত্বা মহষিগণ যথাবিহিতভাবে মন্ত্রো্চারণ করে অগ্নিতে 
দেহ বিসর্জন করেছিলেন । এ সেই 'প্রত্যকস্থলী' নামে পুরাকথিত 
প্রসিদ্ধ পুষ্পবেদী। এরই উপব তার! পুষ্পোপহার প্রদান করতেন। 
তাদেরই তপস্যা প্রভাবে এই ভূখণ্ডে সপ্তসমুদ্র উপস্থিত হয়েছিল । 
নান সমাপন করে যে বৃক্ষশাখে তারা বন্ধল রক্ষা করতেন, যে 
পুজ্পসস্ভারে পূজা নিবেদন করতেন_-তারা এখনো সঙ্গীব রয়েছে, 
অম্নান রয়েছে, দেখ |". 

রাম, আজ তুমি এই সুপ্রাচীন পুণ্য অরণ্যভূমি দর্শন করলে। 
আমার অশেষ স্ুকৃতিবশে আমার নিবেদনও শ্রবণ করলে, এখন 
প্রসন্ন হয়ে আমাকে অনুমতি প্রদান কর, আমি দেহত্যাগ করব ।” 

তখন রামচন্দ্র শবরীদত্ত ফুল, ফল প্রভৃতি ছুই করপুটভরে গ্রহণ 
করেছিলেন এবং তাকে অভীষ্টলোকে প্রস্থান করবার অন্কুমতি প্রদান 
করে ধন্য করেছিলেন, কৃতার্থ করেছিলেন। 

অতীতযুগের এই সব অপ্ূর্বকাহিনী ভারতবর্ষের নিজন্ব সম্পদরূপে 
গৃহীত। কালের ছুস্তর ব্যবধান অতিক্রম করেও যুগে যুগে 
এ-দেশের সর্বপর্যায়ের, সর্ববয়সের নর-নারীকে এর! মুষ্ধ করেছে, 
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অন্ুপ্রাপ্িত. করেছে।, তাই এদেরই মধ্য দিয়ে যথার্থ ভারতবর্যকে - 
চেনা যায়, ভারতাত্মার পুণ্যগৌরব উপলব্ধি করা যায় ।"." 

মার্গারেট ঘেন- এদের নিহিভার্থ উপলব্ধি, করতে চেষ্টা ,করে, 
এদের নিগুঢ় তাৎপর্য ধ্যান করে, মনন করে 1" 

" এই যেমন একদিকে তেসনি অন্যদিকে, অন্য মানসিক অবস্থায় 
কখনে। কখনো ভক্তিৎপ্রসঙ্গে উপস্থিত হতেন স্বামীজী। তখন 
ভক্তির আবেগে ভগবানের প্রতি উদ্দাম প্রেমে এককালে তিনি 
আত্মহারা হয়ে ফেতেন*-__যেমন যেত প্রাচীন বা মধ্যযুগের প্রেম-পাগল 
ভক্ত সাধকগণ। আর সেই সব দুর্লভ মুহূর্তে আবেশ-বিহবল তার 
কণ্ঠ থেকে ন্বতই উদগীত হত কুল-প্লাবী, মর্মস্পর্শী সঙ্গীতনির্বর, 
ভারতীয় অধ্যাত্বসাধনার কোমলাংশের পরিচয় বহন করে ।"--স্বামীজী 

প্রেমের রাজ! কুগুবনে কিশোরী 
প্রেমের দ্বারে আছে দ্বারী, করে মোহন বাঁশরী, 
বাঁশী বল্ছেরে সদাই, প্রেম বিলাবে কল্পতরু রাই 
কারু যেতে মানা নাই । 
ডাকৃছে বাশী-_-আয় পিপাসী, জয় রাধে নাম গান করে।” 
অথবা, 
পরমাত্মন পীতবসন নবঘনশ্যামকায়, 
কালা ব্রজের রাখাল ধরে রাধার পায়। 
বন্দ প্রাণ নন্দছুলাল নমো৷ নমে৷ পদপন্জে, 
মরি মরি মরি বাঁকানয়ন গোপীর মন মজে, 
পাণ্ডব-সখা সারথি রথে, বাঁশী বাজায় শ্রজের ঘাটে'পথে। 
যজ্ঞেশ্বর বীতভয়হর যাদবরায়, 
প্রেমে রাধা ব'লে নয়ন ভেসে যায় । ইত্যাদি"*" 

' সে সব স্বর্গীয় সঙ্গীত, সে সব ধ্যানময় : সুর-সাধনা-শ্রোতৃবর্গের 

কানেয় ভিতর দিয়ে মুহূর্তে মর্মমুলে প্রবেশ করত এবং সঙ্গে সঙ্গে 
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এক: অনির্বচলীয়, আমন্দশিহরণ জাগ্রত করে দিত। অবিস্মরণীয় 
তাদের শ্মতি, অব্যর্থ তাদের পুথ্যপরিণাম। আবার, মার্গারেটের 
কাছে তারা ছিল যেম অক্ষয় যুর্ঘনার মত, অনস্ত জীবনেরই মধুর, 
অথচ, অপ্রতিরোধ্য আবাহনের মত । 

মার্গারেট বলতেন,_সে সধ সুছ্র্লভ মুহুূর্তগুলিতে স্বামীজীর 
অপাথিব ভাবরাশি তাঁদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়ে যেত এবং তার 
ফলে, সে-সময়ের জন্য উঞ্জিত প্রেমের এমন উদ্দীপন! তারা লাভ 
করতেন, যা কোন কারণে নির্বাপিত হত না, কোন প্রচণ্ড ঝঞ্চায়ও 
সংক্ষুব্ধ হত না। কারণ যাঁকে অবলম্বন করে এদের বহিঃপ্রকাশ 
তার ব্যক্তিত্ব এবং প্রভাব ছিল সর্বব্যাপী ও অনিবার্ধ। নিবেদিতার 
ভাষায়ই বলছি £ 
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এমনিভাবে দিনে দিনে, পৃথিবীর পুর্ব ও পশ্চিমার্ধের ছুই ভিন্নমুখা 

চিন্তা ও সংস্কৃতিধারার সার্থক সমন্বয়ের জন্য এবং তারই ভিত্তিতে 
ভারতবর্ষের সেবাব্রতে মার্গারেটকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করবার জন্য 
তার উর্বর চিত্বভূমিতে একটি স্থপরিসর, আয়তক্ষেত্র শনৈঃ শনৈঃ 
তিনি প্রস্তত করেছিলেন এবং যথাকালে নিজ সক্ষম দক্ষিণহত্তের 
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স্থনিপুণ পরিচালনায় সারগর্ভ অক্ষয় বীজও সেথায় বপন করেছিলেন । 
পরে, সে বীজকোষ থেকে শুধু যে দৃঢ়মুল ও উরধ্ব শীর্য একটি অঙ্কুর 
উদগত হয়েছিল তাই নয়, পরস্ত ফুলে, ফলে ও পর্যাপ্ত পত্রগুচ্ছে-সমৃদ্ 
এক বৃহুদাকৃতি মহীরুহে পরিণতি লাভ করে সে বীজ এদেশের 
সমাজক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রভূত প্রভাবও 
বিস্তার করেছিল। অবশ্য, সেটি অনেক পরের ঘটনা । ইতিমধ্যে 
অঙ্কুরোদগমের দীর্ঘ, প্রতীক্ষারত দিনগুলিতে মার্গারেটের জীবনে 
একটি কঠিন সংকট উপস্থিত হয়েছিল এবং তার চরম প্রকাশ 
দেখ! গিয়েছিল নৈনিতাল-আলমোড়ার নিভৃত পরিবেশে, মার্গারেটের 
আত্মনিবেদনের এঁকাস্তিক প্রয়াসের পটভূমিতে । বলা বাহুল্য, 
আচার্য এবং শিষ্যার, পিতা এবং পুত্রীর তাবগত সংঘর্ষ নিয়েই তার 
উদ্ভব ও জটিলতা । 

কথাটি একটু বিশদ করে বলা প্রয়োজন । 

জীব-বিজ্ঞানের মতে মাতৃগর্ভের দশমাসের জঠর জীবনের যে-কাল 
সেটি জগ্ম-প্রস্রতির পূর্ণকাল নয়। পৃথিবীর বুকে ভূমিষ্ঠ হবার পর 
আরও কিছুদিন সে প্রস্তুতির কাল প্রসারিত থাকে । তারপর 
প্রসারিত-কালের অসহায়তার বন্ধন থেকে ধীরে ধীরে মুক্তি লাভ 
করে নবজাতকের জীবনবাত্র। শুরু হয়। জব প্রকৃতির বাস্তব 
ভূমিতে এ-নিয়ম অপ্রতিরোধ্য, এনিয়ম অলঙ্ঘ । আর সম্ভবতঃ 
আধ্যাত্সিক জীবনের জন্ম-প্রস্ততির ক্রমবিকাশেও এ নিয়মের ক্রিয়া 
আছে, বিস্তার আছে। 

তাই, ভাবগত যে সংঘর্ষের কথা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি তা 
কতকাংশে আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত হুলেও সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক 
ছিল না এবং মার্গারেটের কাছে অজ্ঞাত থাকলেও, '্যামী 
বিবেকানন্দের বিপুল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কাছে সে রহস্য অজ্ঞাত 
ছিল না।'.' যথাস্থানে সে ইতিহাসও আমরা বিবৃত করব । এখানে 
প্রসঙ্গত সে সংকটের উল্লেখমান্র করেই বেলুড়ের দিনগুলির ফ্থায় 


৬৪ 


আমর! ফিরে যাচ্ছি। 
, বড় শান্তিময়, মধুময় এবং মহাজীবনের অমেয় প্রভাবে জ্যোতির্সয় 
ছিল সে দিনগুলি । তখন সর্বদাই মনে হত যেন, 
এক মহাযোগী করুণ। কাতর-_ 
“পীড়িত ভুবন লাগি 
চকিতে বিছ্যৎরেখাবৎ নিখিল লুপ্ত 
অন্ধকারে ঈাড়ায়ে একাকী, 
দেখিছেন বিশ্বের মুক্তিপথ ।' 
শ্রুতিপথে ক্ষণে ক্ষণেই ভেসে আসত £ 
“সগ্স্কট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত খাষিকণ্ঠ হতে 
আন্দোলিয়। ঘন তক্দ্রারাশি-_ 
বেদ্রাহমেতৎ পুরুষং মহান্তম আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরজ্ভাৎ।' 
এমনি বিচিত্র অন্নুভূতি, বিচিত্র অভিজ্ঞতা বেলুড়ের পর্ণকুটিরবাসের 
দিনগুলির সঙ্গে যেন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিল । 
ইতিমধ্যে শীত অপগত হল। বাংলার আকাশে ও শ্যাম-সমতল 
অক্রটিতে বসন্তের চঞ্চলতা৷ দেখা দিল, রূপান্তর স্চিত হল। সেই 
নৈসগিক রূপান্তরের মধ্যে এ বৎসরের মার্চমাসের শেষ দিকে, 
২৫শে তারিখ, মার্গারেটকে দীক্ষা প্রদান করলেন স্বামীজী ।-__ 
সেদিনটি ছিল শুক্রবার। প্রভাতে মঠের মন্দির-প্রকোষ্টে 
একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের পর সে দীক্ষাকার্য উদযাপিত হয়েছিল । 
মার্গারেটের দেহ-মন-প্রাণ, তার জীবন-যৌবন-কামনা, তার ভূত- 
ভবিষ্যৎ-বর্তমান, এক কথায় তার সর্বাবয়ব সত্বাটিকে, ছই করপুটভরে 
দেবোদেশ্যে নিবেদন করে তদীয় দীক্ষাগ্তরু তার নূতন নামকরণ 
করলেন নিবেদিতা, ভারত-ভগিনী নিবেদিত! 1... 
সেদিন, দীক্ষার সেই শুভ-মুহুূর্তে আয়্সযাগ-ছুহিতা মার্গারেটের 
নিঃশেষ বিলুপ্তি হল, আর তার দেহ-মনের সকল ছূর্ণভ উপকরণ 
নিয়ে নিফম্প হোম-শ্রিখাটির মত উর্দধমুখে দেখা দিল,_ 
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ভারত-মাতার হস্তে 
অর্থ্যরূপে চিরসমপিতা, 
শুচিদ্মিতা, ভগ্নী নিবেদিতা 1 
ভারতবর্ষের স্বকীয়তা থেকে, তার নিজ উর্বর মাটি থেকে উদ্ভুত 
হলেই হয়ত স্বাভাবিক হত, আপাতদৃষ্টিতে বাঞ্থনীয়ও হত। কিন্তু দীর্ঘ 
পরাধীনতার বিষ-জর্জর সামাজিক উষরতায় তেমন সতেজ 
ও সম্ভাবনাময় অস্কুরের উদগম সম্ভব ছিল না। তাছাড়া, ভাবজগতের 
সমরসভূমিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটি সমধ্বয়েরও সে-ই 
ছিল অন্কুকুল উষাকাল। 
সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্‌। 
দেব। ভাগং যথা পূর্বে সঞ্তানান! উপাসতে । 
খণ্েদের এ শাশ্বতমন্ত্রের বাস্তব রাপায়নের সেই ছিল শুভারস্তের 
যুগ। ত্বামীজী সম্যক অবগত ছিলেন সে রহস্য। তাই স্বাধীন 
দেশের সরস মাটি থেকেই এ অনান্াত পুষ্পকোরকটিকে আহরণ 
করে তিনি একদিকে যেমন দেশমাতৃকার অলক্তরাগ-রপ্রিত পাদধুগে 
তাকে উৎসর্গ করেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে এক অপাধিব মহাপ্রেমের 
সুধানিঃন্যন্দিনী ধারায় শুচিস্বাত করে তাকে কন্যারাপে ও কল্যাণী 
নারীরূপে পরম সার্থকতা দান করেছিলেন। অবশ্য নিবেদিতার 
কাছেসে তত্ব অজ্ঞাত ছিল। তবে, তার দিক থেকেও বল! যায় 
যে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-বহ্ছির প্রখর আলো ও উত্তাপ লাভ 
করে তার হৃদয়কুন্থমটিও অভাবনীয় বিকাশে সার্থক হয়েছিল এবং 
এদেশের সমাজে ও সাধনায়, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে সে বিকাশের সৌন্দর্য- 
সুষমা তিলে তিলে সঞ্চারিত করে নিজ আক্োৎসর্গকে সে পূর্ণ 
করেছিল, মহিমান্বিত করেছিল। মে আত্মোৎসর্গের অসামান্যতা লক্ষ্য 
করেই উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন £ 
“নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়৷ দিবার ট্মাশ্চ্য 
ক্ষমত| আর কোন মাহুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে নিবোদিতার 
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নিজের মধ্যে যেন কোন বাধাই ছিল না। তাহার শরীর, তাহার 
আশৈশব ইউরোপীয় অভ্যাস, তাহার শ্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং 
যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পন করিয়াছেন তাহাদের ওদাসীম্কয, 
দুর্বলতা ও ত্যাগশ্বীকারের অভাব কিছুই তাহাকে ফিরাইয়৷ দিতে 
পারে নাই ।--ইত্যাদি**' 

সে যাই হোক, আনুষ্ঠানিক দীক্ষালাভে মার্গারেট নিবদেতায় 
রূপাস্তরিত হলেন। কিন্ত সে দীক্ষাদিবসের ঠিক পূর্বদিনের একটি 
ঘটনাও প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করতে হবে । 

নিবেদিতার ঘটনা-বহুল বিচিত্র জীবনে সেও এক অবিস্মরণীয় 
দিন, স্বর্ণ লেখায়-লিখিত এক অক্ষয় স্মতিদিবস, দীক্ষার প্রাক-দিবস 
হিসাবেও বটে, নিজ অমেয় মহিমার প্রোজ্জলতায়ও বটে। এদিনটির 
বহু-বিস্তৃত প্রভাব ও প্রেরণা একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে 
মার্গারেটের প্রথম সাক্ষাতের বিশেষ দিনটির সঙ্গেই তুলনা করা যেতে 
পারে। 

প্রত্যুত, উত্তরজীবনে সমুদ্র-মেখলা এই ভারতভূথণ্ডের সঙ্গে 
নিবেদিতার যে নিবিড় পরিচয় সাধিত হয়েছিল, এর ব্যষ্টিগত ও 
সমষ্টিগত জীবনাদর্শের প্রকৃত মর্মকথাটি অনুধাবন করতে তিনি যে 
সক্ষম হয়েছিলেন, সর্বোপরি এদেশের নারী-সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে 
তৎসেবায় সর্থা আত্মনিয়োগ করতে তার যে সামর্থ এসেছিল, 
এঁদিনটির অক্ষয় স্মৃতিকথার সঙ্গে তার একটি অচ্ছে্ভ সংযোগ 
রয়েছে। 
সে কথার বিস্তারিত আলোচনা অবশ্য আমর] যথাস্থানে করব । 
এখানে শুধু ঘটনাটিই বলছি । 

সেদিন বৃহস্পতিবার, মার্চ মাসের ২৪ শে তারিখ | মার্গারেটের 
দীক্ষা! হয়েছিল ২৫ শে তারিখ শুক্রবার । সে কথ পূর্বে বলেছি। 
শ্রীশ্রীমা সেদিন বেলুড়ের মঠ-বাটীতে শুভাগমন করবেন । সে-সংবাদ 
পূর্বানথেই অবগত হয়েছিলেন মার্গারেট এবং সেজন্য তার অধীর 
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আঁগ্রহেরও অবধি ছিলনা । মা'র অনুপম চরিতকথা অল্প অল্প তিনি 
শুনেছেন, কিন্তু তার দর্শনলাভের স্থযোগ তখনও হয়ে ওঠেনি। 
কাজেই, ওংস্ক্যও ছিল যেমন প্রবল, আকাঙ্্ষাও ছিল তেমনি গভীর । 
তারপর, যথাসময়ে মা এসে যখন পৌছালেন, তখন সে কমনীয় 
দেবীমুতির অসামান্যত। মার্গারেটকে যেন মুহুর্তে অভিভূত করে দিল। 
ভার মনে হল-_সে শ্যামল-মাধুর্যের, সে সরস-নজীবভার আর তুলনা 
হয় না। চকিতে, সে মাতৃ-প্রতিমার পাদমূলে নিজ অন্তরের সকল 
আকৃতি নিঃশব্দে নিবেদন করে দিয়ে মার্গারেট মনে-প্রাণে যেন কৃত- 
কৃতার্থ হয়ে গেল। 

ভাব-ভক্তির নিরদ্ধ আবেগে অবশ হয়ে মার্গারেট ভূলু্ঠিত হয়ে 
প্রণাম করেছিল মাকে-_যথাযথ ভারতীয় প্রথান্থুসারে । বদ্ধাঞ্জলি 
হয়ে তার সম্মুখে দাড়িয়েছিল একবিন্দ্ু করুণা লাভের প্রত্যাশা 
নিয়ে।... 

আর মা? 

মা সেই গৌরী, দীর্ঘাঙ্গী কন্যার উজ্জল সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে, 
শুচিমুন্দর মুখখানার মধ্যে ভবিষ্যতের অনস্ত সম্ভাবন৷ লক্ষ্য করে, 
প্রাণভরে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন । কল্যাণ-কোমল হাত ছু'খানি 
তার মস্তকে ও পৃষ্টে স্থাপন করে বোধহয় মনে মনে এই কামনাই 
ব্যক্ত করেছিলেন, তোমার সঙ্বল্প সিদ্ধ হউক, তোমার হৃদয় প্রেম ও 
ভক্তিতে পুর্ণ হউক। তোমার গুরুর অভীগ্সা তোমার মধ্যদিয়ে 
সর্বভাবে সার্থক হোক, পূর্ণাঙ্গ সফলতা! লাভ করুক. 
সংজ্ঞানস্ৃক্তের প্রার্থনারই অন্রূপ ছিল যেন সে মঙ্গলকামনা '". 


সমানী ব আকৃতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ। 
সমানমন্ত্ব বে! মনে যথ| বঃ সুসহাসতি ॥ 
ন্ট চি হট 


এ ঘটনার ঠিক ছয়বৎসর পরে, মিস্‌ ম্যাকৃলিয়ডকে লিখিত 
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একখানি পত্রে এ-দিনের শ্ৃতিকথার বিবৃতি প্রসঙ্গে নিবেদিতা 
লিখেছিলেন 

ছয় বৎসর আগে ঠিক এই দিনটিতে আমি প্রথম শ্রীশ্রীমাভাঠাকু- 
রাণীর পুণ্যদর্শন লাভে ধন্য হয়েছিলাম । সেদিন বৃহস্পতিবার ছিল। 
আর, তার ঠিক চবিবশ ঘণ্টা পরে, অর্থাৎ পরবর্তাঁ শুক্রবার দিন 
আমার দীক্ষা হয়েছিল । আমি “নিবেদিতা' নামে অভিহিত হয়েছিলাম । 
কালপ্রবাহে সে মধুময় দিনগুলি কোথায় লুপ্ত হয়ে গেছে । আর 
তাদের ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু বর্ষচক্রের পূর্ণ আবর্তনে 
আবার তাদের শুখ-স্মৃতিটুক আজ আমি স্মরণ করছি। তুমিও 
সেদিন আমার সঙ্গে ছিলে সে কথা তোমারও মনে আছে 
আশাকরি ।.." | 

বল।ধ1€৮), মা স্বয়ং নিবেদিতাকে একান্ত আপন বলে গ্রহণ 
করাতে সেদিন স্বামীজীর মনেও তৃপ্তির অবধি ছিলনা ।..* 

এরপর আবার অন্য একদিন স্বামীজীর গর্ভধারিনী জননীকে দর্শন 
করতেও গিয়েছিলেন নিবেদিতা । সেদিনও ্বামীজীই নিজ ছুহিতাকে 
সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন । জননী ভুবনেশ্বরী তখন বৃদ্ধা। বিশ্বগৌরব 
পুত্রের আপ্ত-কামা গরীয়সী মাতারূপে তিনি তখন কৃতার্থা ।**" 

একদিন যৌবনষুগে, বীরেশ্বর শিবের কাছে যে পুত্র কামনায় 
তিনি ধ্যানস্থ হয়েছিলেন আজ সেই ধ্যান সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়েছে । 
বরলন্ধ-পূত্র সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধা ও বিম্ময় আকর্ষণ করে তাকে 
চরিতার্থ করেছে । সেই পুত্রের মানস-কন্তা৷ স্বভাবতই তার স্েহের 
ও সমাদরের পাত্রী। অতি প্রসন্ন অস্তরেই তাকে আনশীবাদ 
করেছিলেন ভূবনেশ্বরী দেবী । 

এমনি ভাবে, ছুই মহীয়সী লোকমাতার স্মেহে ও আশীর্বাদে সিক্ত 
হয়ে নিবেদিতার বিদ্ভাথিজীবনের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হয়েছিল 
বেলুড়ে ।... 

কিন্তু ঠিক একালেই, বহুলাংশে প্রথম পর্যায়ের সঙ্গে সংশ্লি্ 
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হয়েই, আরও ছু*টি উল্লেখযোগ্য ঘটন! সংঘটিত হয়েছিল নিবেদিতার 
জীবনে । বেলুড়ের দিনগুলির কথা শেষ করবার পুরে প্রাসঙ্গিক 
হিসাবে তাদেরও একটু সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রয়োজন |". 

প্রথম ঘটনা,-_তদানীস্তন বিদগ্ধ বঙ্গসমাজের সম্মুখে মার্গারেটের 
প্রথম আত্মপ্রকাশটি নিয়ে। ষ্টার থিয়েটারের প্রশস্ত প্রেক্ষাগৃহে 
প্রকাশ্য সভায় তার প্রথম বক্তৃতা নিয়ে। সে সভার বক্তব্য বিষয় ছিল, 
“ইংলগ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিস্তার প্রভাব । সভাপতি ছিলেন 
স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং । 

বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করে স্বামীজী 
সেদিন মার্গারেটের এইরূপ পরিচয় প্রদান করেছিলেন £ 
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আমার ইংলগ্ের কাজের সর্বোত্তম পুষ্পটি এই, এই মার্গারেট ।-** 
এরপরই দাড়িয়েছিলেন মার্গারেট । 

সে-দিনের সেই প্রথম ভাষণ নানাদিক দিয়েই সার্থক হয়েছিল। 
বিষয়বস্ততেও সে যেমন সমৃদ্ধ ছিল, নিষ্ঠা এবং একাস্তিকতার 
অভিব্যক্তিতেও তেমনি মর্মম্পর্শী হয়েছিল । মার্গারেটের অস্তন্নিহিত 
দৃঢ়তা ও শক্তি শ্রোতৃবর্গকে সেদিনই গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল, 
প্রভাবিত করেছিল । স্বামীজী ব্বয়ং অত্যন্ত গ্রীতি হয়েছিলেন মেই 
ভাষণ শুনে এবং মার্গারেটের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিলেন ঃ 

“এর পর মার্গারেটের কার্ধশক্তি আরও বধিত হবে, আরও 
প্রসারিত হবে । তার মহত্বের কি তুলনা আছে? সেযেমনি উদার 
তেমনি পবিভ্র। নাম, যশ বা ক্ষমতার আকাকঙ্ষা থেকে সে মুক্ত। 
এদেশের সেবার জন্য আত্মবলি দিতেই সে এসেছে, গুরুগিরি করতে 
আসেনি, ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা নিয়েও আসেনি" ।- ইত্যাদি 

ইতিমধ্যে, ঠিক এ-কালেই, কলিকাতা মহানগরীতে আর কটি 
আকস্মিক বিপর্যয় উপস্থিত হয়েছিল। ১৮৯৮ গ্রীষ্টান্ধের কলিঝাতার 
প্লেগ-মহামারীর কথা আমরা বলছি। সে মহামারীর কাহিনী ;আজ 
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অবশ্য সর্বজন বিদিত। কিন্তু সেদিন, নিবেদিতার কাছে সে মহামারী 
এক বিচিত্র মুতিতে দেখা দিয়েছিল, এক দৈব-নিরদিষ্ট ঘটনারাপে 
উপস্থিত হয়েছিল। 
্বামীজীর কাছে দীক্ষিত! হয়ে নিবেদিতা তখন কর্মযোগের তুর্গম 
পথে সবেমাত্র পা বাড়িয়েছে, সবেমাত্র তখন তার সাধ্যবস্ততে 
পরিণত হতে চলেছে এই বাণী-_ 
'বছুরূপে সম্মুখে তোমার, 
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর 
জীবে প্রেম করে যেই জন, 
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর 1 
ঠিক সে-সময়ই সে ছুরন্ত কালব্যাধি মহামারীরূপে দেখা দিল । 
সৃতরাং, নি, দিতান জীবনের সঙ্গে সে ঘটনার একটি নিগৃঢ় কার্য- 
কারণ সম্পর্ক ছিল বৈকি ?.-" 
স্বামীজী তখন দাজিলিংএ। প্লেগের সংবাদ পেয়েই তিনি 
কলিকাতা প্রত্যাবর্তন কবেছিলেন এবং মহামারীর নিরসন কল্পে 
সেবাকার্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। নিবেদিতাও অপেক্ষা 
করেছিলেন শুদ্ধমাত্র গুরুর নির্দেশের জন্য এবং সে নির্দেশ লাভ 
করবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেগ-নিবারণকার্ষে সর্বাংশে তিনি আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন । স্বামীজীর নৃতন যে কর্মঘোগ, “দরিদ্রনারায়ণ সেবা? 
সে কর্ম যোগে এভাবেই নিবেদিতার প্রথম এবং প্রত্যক্ষ 
আত্মনিবেদন । 
সেদিন, বহুকালের তন্দ্রাচ্ছন্ন হিন্দ্ুসমাজের কাছে নিবেদিতার 
ৃষ্টান্তটি যেন এক নূতন শিক্ষা ছিল, এক অপ্রত্যাশিত অনুপ্রেরণা 
ছিল। নিবেদিতার অক্লান্ত ও নিভীকি সেবিকামুতি সকলের চক্ষে 
সত্যই এক বিস্ময়ের মত প্রতিভাত হয়েছিল । মনে হয়েছিল, তেমন 
দৃশ্য বহুদিন দেখা হয় নি, বুকালের অভিজ্ঞতায় আসে নি।"* 
প্লেগে আক্রান্ত অপরিচ্ছন্প পল্লীর পথে পথে তখন ভ্পীকৃত 
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আবর্জনা । কাচা নর্দমাগুলিতে বিষাক্ত পাক .ও ক্লেদ জমে আছে 
মাসাবধি কাল ধরে। আর তারই মধ্যে অকস্মাৎ দেখা গেল এক 
বিদেশিনী নারী সম্মার্জনী হস্তে আবর্জনা অপসারিত করছেন. বুরুষ 
দিয়ে ঠেলে ঠেলে নর্দমার বদ্ধ ক্লেদ পরিফার করে দিচ্ছেন। তার 
দীর্ঘ, খু দেহটিকে ঘিরে এক অনমনীয় দৃঢ়তা । গোৌরবর্ণ মুখখানিতে 
অনাবিল এক প্রসন্ন হাসি। মৃত্যু-আতঙ্কে পলায়নপর কলিকাতার 
নাগরিকদের কাছে সে-ৃশ্য এক অবিশ্বাস্য আবিফার ছিল বৈকি? 
৬যছুনাথ সরকার, ষীর সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা পরে 
যথাস্থানে আমরা আলোচনা করব, তখন এইরূপ লিখেছিলেন £ 

“১৮৯৮ সালের প্লেগের সময় কলকাতার মেকি আতঙ্ব! সে 
মহামারীর সঙ্গে কলকাতার সহরবানীর কোন পরিচয় ছিল ন1। 
কলকাতার রাস্ত৷ ঘাটের আবর্জনা সাফ করবার জঙ্য ঝাড়ুদার পাওয়া 
দুর্ঘট হয়ে উঠেছিল। তারপর একদিন বাগবাজারের রাস্তায় দেখলাম 
ঝাড়, এবং কোদালি হাতে এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা ্বয়ং রাস্তার 
আবর্জনা পরিফার করতে নেমেছেন। তার সে দৃষ্টান্তে লজ্জা বোধ 
করে অবশেষে বাগবাজার পল্লীর যুবকরাও ঝাড়, হাতে রাস্তায় €বরিয়ে 
এল। পরে শুনলাম এ বিদেশিনীই ভগ্নী নিবেদিতা । স্বামী 
বিবেকানন্দ একে লণ্ডুন থেকে নিয়ে এসেছেন। নাগরিক জীবনে 
স্বাবলম্বনের প্রথম পাঠ আমর এই ভাবে ভগ্নী নিবেদিতার নিকট 
থেকেই লাভ করেছিলাম ।' 

স্বামীজী নিজেই খানিকটা! বিস্মিত হয়েছিলেন । নিবেদিতার 
নিরাঁকতা। ও নিষ্ঠার কথ! তিনি জানতেন কিন্তু তাদের পরিমাণ যে 
কত সেট হয়ত সম্যক জানতেন না । আজ তাই নিবেদিতার স্মাহসের 
ছুর্জয়তা আর তার নিষ্ঠার এঁকাস্তিকতা লক্ষ্য করে তিনি আনম্ব এবং 
বিস্ময় হুই-ই যুগপৎ অনুভব করেছিলেন । | 

নিজ শি্ৃস্থানীয় কোন কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে এমন টকথাও 
বলেছিলেন, _নিবেদিতা ইংরেজের মেয়ে হয়েও এদেশের !সেবায় 
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নিঃশেষে নিজেকে ঢেলে দিল, দিতে পারল । আর তোরা, এদেশের 
সস্তান হয়েও সেটা পেরে উঠলি না! 

স্বামীজীর মুখের সে উক্তি নিরর্থক ছিল না। প্লেগের দিনের 
ছু'একটি বিশেষ ঘটন! অনুধাবন করলেই সেটি উপলদ্ধি কর! যাবে 
উদাহরণ স্বরূপ একটি ছোট কাহিনী উল্লেখ করছি। কাহিনীটি 
অবশ্য নিবেদিতার একাধিক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।-"" 

বাগবাজার অঞ্চলে প্লেগ তখন ব্যাপকভাবে দেখ দিয়েছে । গৃহে 
গৃহে বাহু প্রসারিত করে প্রবেশ করছে মৃত্যু । এমনি সময় একদিন 
রোগাক্রান্ত একটি অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে জীর্ণ, প্রায়ান্ধকার এক 
কুটিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন নিবেদিতা । এক দরিদ্র 
প্রোট়া বিধবা তার একটি মাত্র সম্তানকে নিয়ে সে কুটিরে বাস করত। 
আজ সেই শিশু সন্তানটিই প্লেগে আক্রান্ত হয়েছে পূর্বাহে সংবাদ 
পেয়েই নিবেদিতা প্রবেশ করেছিলেন এ কুটিরে | 

কুটিরে প্রবেশ করে তিনি দেখেছিলেন,_স্যাতগঈর্যাতে মেঝের 
একাংশে অতি অপরিচ্ছন্ন একটি জীণ শয্যার উপর একেবারে অসাঢ় 
হয়ে শুয়ে আছে সন্তানটি । দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন অনন্তকালের 
মহানিদ্রায় সে অভিভূত, যেন মৃত্যুপথের এক অসহায় যাত্রী সে।... 

নিবেদিতা প্রথমে যথাসম্ভব গৃহটির সংস্কার সাধন করলেন এবং 
তারপর নিজহস্তে শিশুর শুশ্রষার ভার গ্রহণ করলেন। ক্ষীণদেহ 
জননীর আর সে শক্তিই ছিল না। ছু"দিন পর নিবেদিতার ক্রোড়েই 
শিশুটির মৃত্যু হয়। মৃত্যু এবং ব্যাধির অব্যক্ত যন্ত্রণার মধ্যে 
নিবেদিতাকেই আপন জননী জ্ঞানে ছুই হাতে জড়িয়ে ধরে-_“মা,' 
'মা' সম্বোধন করে সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল । মৃত্যুর পূর্বদিনও 
নিবেদিতাকেই মা মনে করে "মা' ডেকে তার হাতখানি স্পর্শ 
করে সে যেন পরম শাস্তি বোধ করেছিল। নিবেদিতা সেই নিষ্পাপ, 
মৃত্যু-পথযাত্রী শিশুর মর্মস্পর্শী আবেদনে এককালে অভিভূত হয়ে 
গিয়েছিলেন। অন্তর্ধেদনার তার আর পরিসীমা ছিল না।... 
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নিজ গ্রন্থে এ-কাহিনীর উল্লেখ করে বালকের জননীর কাছে নিজ 
অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করে লিখেছিলেন 
উত্তরকালে,. ্ 

১৬০০০ 01010509712 105001901 10151%6 176. 610656 £165 
01056, (1096 72726 032 ৮61] £0]0 2. £:80101051)655 5০ 
[০6০০6, 21. 20019081) 50 0921). 

আজ বহুদিনের ব্যবধানে, বাংলার কীটদষ্ট সমাজ-ব্যবস্থার ভিতর 
দাড়িয়ে সে স্বীয় ভাবটির মধ্যে যে করুণ আবেদন নিহিত, তা যেন 
আমরা আর সম্যক উপলদ্ধি করতেও ভরসা করি না। - কারণ, 
স্বামীজীর সেবাধর্মের ও স্বাদেশিকতার যে গুরু উত্তরাধিকার বহন 
করে নিবেদিতা সার্থক-নামা_ সে উত্তরাধিকার আমাদের জীবনে, 
আমাদের কর্মে ও প্রয়াসে আমরা আর রক্ষা করতে পারিনি । 
কাজেই, কল্পনার সহায়তায় সে সকল বিচিত্র সেবাব্রতের কাহিনী, সে 
সব গভীর সমবেদনার ইতিহাস-_ঠিক ঠিক বিবৃত করাও যেমন 
আমাদের পক্ষে আর সহজ হয় না. তাদের তাৎপর্য উপলব্ধিও তেমনি 
সম্ভব হয় না। তথাপি, নিবেদিতার চরিতকথায় সে-সব" বিগত 
দিনের অনপম স্মৃতিকাহিন্ট অমর আলে'চন! করি, অনুধাবন করতে 
প্রয়াসী হই-_ কারণ, শুদ্ধমাত্র নিবেদিতার ক্রম-অভিব্যক্তির পরিচায়ক 
হিসাবেই নয়, তদানীন্তন বাংলার সামাজিক ও নাগরিক জীবনের 
সঙ্গে তার প্রথম, এবং প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ঘটন৷ হিসাবেও এদের 
মূল্য অপরিমেয় | 

এদিকে, বেলুড়ের গঙ্গাতীরের কুটির-জীবনের তখন প্রায় সমাপ্তি- 
কাল উপস্থিত হয়েছে । কারণ প্লেগ-আতঙ্ক প্রশমিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই 
স্বামীজী, নিবেদিতাকে এবং আরও কয়েকজন শিষ্য-্ক্তদের 
নিয়ে তীর্থযাত্রায় বহির্গিত হবেন স্থির করেছিলেন। নিষেদিতার 
শ্বতিকথায়ও আছে £ 
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_.. বস্ততঃ বেলুড়ের শিক্ষাকালের সমাপ্তি শ্চীত করেই বৃহত্তর 
ভারতবর্ষের একটি রহস্যঘন আহ্বান যেন স্বামীজীর একাস্তিক ইচ্ছার 
মধ্য দিয়েই সহসা! নিবেদিতার কর্ণে এসে পৌচেছিল। সে এক গম্ভীর 
আহ্বান,__হিমালয়ের বক্ষ থেকে, অসংখ্য স্ম্রতি-বিজড়িত তীর্থভূমি 
থেকে, আর ধার! নানা-যুগের নানা ধর্ম-সাধনার পথিকৃৎ তাদের 
পদধূলিপৃত পীঠস্থান থেকে ।-_ 
আচার্ধদেবের অন্তরের অভিলাষ যেন একালে এ-ভাবেই তার 
মর্মমূলে অন্ুপ্রবিষ্ট হয়েছিল £ 
প্রাচীন এ উপমহাদেশের অতীত আখ্যায়িকার মধ্য দ্রিয়ে এর 
জীবনদর্শনের পুর্ণ তাৎপর্য তুমি উপলব্ধি কর। আর তারই 
কত্রান্ুসরণে নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠানে স্বমহিমায় অধিষ্টিত হও । 
পূর্ণ হও, ধন্য হও । 
এ দেখ হর-পার্ধতীর চিরন্তন লীলাভূমি, এ হিমশীর্ 
হিমগিরি-- 
“কঠিন প্রস্তর কলেবর 
মহান-দরিদ্র, রিক্ত, আভরণহীন দিগম্বর | 
হের তার অঙ্গে অঙ্গে একি লীল৷ করেছে বেষ্টন, 
মৌনেরে ধিরেছে গান, স্তব্ধেরে করেছে আলিঙ্গন 
সফেন চঞ্চল-নৃত্য, রিক্ত কঠিনেরে ওই চুমে 
কোমল শ্যামল শোভ! নিত্য নব পল্লবে কুম্থমে 
ছায়। রৌদ্র মেঘের খেলায় ।__- 


চল, এই ভারত-তীর্ঘের মহা-পরিক্রমায় এগিয়ে চল । 
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নৈনীতাল ও আলমোড়া । 


কিঞ্চিদধিক চারমাসকাল বেলুড়ে, গঙ্গাতীরে এক অপাথিব জীবন 
যাপন করে মার্গারেট প্রমুখ ন্বামীজীর শিষ্য-ভক্তগণ উত্তরভারতের 
তীর্থ দর্শনের জন্য প্রস্তত হয়েছিলেন । পূর্বাধ্যায়ে সে-কথা আমরা 
বিবৃত করেছি । 

রা তীর্ঘযাত্রার বিশেষ দিনটি থেকেই বর্তমান অধ্যায়ের 
সুচনা 1"" 

সন ১৮৯৮ গ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে। 


তীর্থযাত্রার সেই ছিল পুণ্যদিন। সেদিন, এক বৃহৎ ভক্তগোষ্ঠী 
নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ হাওড়া রেলস্টেশন থেকে যাত্রা 
করেছিলেন। বলাবাছল্য, সে ভক্ত-গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান ছিলেন 
ভগ্নী নিবেদিতা । আর ছিলেন ধীরামাতা ও জয়! নায়ী পাশ্চাত্য 
মহিলাদ্বয় এবং আরও কিপয় অন্থুরাগী ভক্ত ও গুরু-ভ্রাতৃবৃন্দ ।__ 

ত্বামীজীর এবারের তীর্থযাত্রার পশ্চাতে অবশ্য কয়েকটি 
সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য ছিল, লক্ষ্য ছিল। কারণ, ব্যক্তিগতভাবে 
দীর্ঘদিনের বিশ্রামহীন কর্মাহুষ্ঠানের পর চির-আকাঙিক্ষিত হিমালয়ের 
্যামল অস্কটিতে ধ্যানস্থ হবেন, এ বাসনা স্বাভাবিক ভাবে মনে জাগ্রত 
হলেও সেটিই এ-যাত্রায় স্বামীজীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। মুখ্য উদ্দেশ্য 
ছিল আর একটি । বেলুড়ে, ভাগীরথী তীরে, পাশ্চাত্য ভক্তবৃন্দের, 
বিশেষ করে নিবেদিতার, যে শিক্ষার সুত্রপাত তিনি কল্টেছিলেন 
উপদেশ, নির্দেশ এবং দীক্ষাদানের মাধ্যমে-_আজ হিমালয়ের 
শতশ্মতি-জড়িত পুণ্যতীর্ঘে, এঁতিহাদিক কাহিনী মণ্ডি নানা 
জনপদে-_সে শিক্ষারই সর্বাঙগীন সফলতা এনে দেবেন,; প্রত্যক্ষ 
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অভিজ্ঞতার সাহায্যে, এইটিই ছিল প্রধান পরিকল্পনা । তাই সংস্কার- 
মাত একটি তুরাহ প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত ছিল । 

একথা অনন্থীকার্ যে, মানুষের জীবনের দৃঢুমুল সংস্কাররাশি ছু*টি 
একটি সরল সুত্রে গ্রথিত থাকে না। ব্যক্তিগত শত সংস্কারের সঙ্গে 
পরিবারগত, সমাজগত, জাতিগত নান! সংস্কারও বংশানুত্রমে রক্ত 
ধারায় অনুপ্রবিষ্ট হয়ে কঠিন জটিলতার স্থ্টি করে। আবার তারও 
উপর থাকে ধর্মসংস্কার, ভাষা-ম্বাতন্ত্্য ও গোষ্ঠীপ্রেম ৷ এর! নানা শ্থৃত্রে 
মানুষের শিরা উপশিরায় অন্ুত্যত হয়ে তাকে বিত্রাস্ত করে, যেন 
আবিষ্ট করে রাখে । 

মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে তাই এত বিভেদ, 
এত বিচ্ছিম্নত! স্মরণাতীত কাল ধরেই চলে আসছে। ” এদের 
জটিলবন্ধান থেকে মুক্ত হয়ে অনাসক্ত ব্বাধীনতা৷ লাভ সাধকমাত্রেরই 
চির আকাতিম্ত জীবন-স্বপ্ন ৷ ধর্মের পরিভাষায় সে স্বাধীনতার নামই 
মুক্তি, সে স্বাধীনতার নামই পরিনির্বাণ। 

স্বামীজী চেয়েছিলেন--নিজ মানসকন্যাকে সেই কঠিন সংস্কার 
বন্ধন থেকে সর্বথ মুক্ত করে ভারতবর্ষের সেবাজ্ঞে সম্পূর্ণভাবে 
উৎসর্গ করে দিতে, তার “নিবেদিতা' পরিচয়টিকে সবমহিমায় সার্থক 
করে দিতে । 

অতএব, অত্যন্ত জটিল এবং বিদ্মসংকূল জেনেও অপরিহার্য 
কর্তব্যজ্ঞানেই সে দায়িত্ব নিজ হস্তে তিনি গ্রহণ করেছিলেন এইকালে, 
এবং তার অনুকুল পরিবেশ-প্রাণ্তির উদ্দেশ্টেই হিমালয়ের 
স্থপ্রাচীন তীর্থলমূহে নিবেদিতাদের নিয়ে তার এবারের যাত্রা । তবে 
নানা কারণে এবারের তীর্থভ্রমণের কালটি খুব দীর্ঘ-বিস্তৃত হয় নি। 
মাত্র চারমাস, ১১ই মেথেফে ২০শে সেপ্টেম্বর পর্যস্ত সে-কালের 
বিস্তৃতি ছিল। 

সে-কাল মধ্যে, প্রথমে নৈনীতালে ও আলমোড়ায়, পরে কাঠগুদামের 
পথে, বারমুল্পা হয়ে ভূত্বর্গ কাশ্মীরে এবং তারও পরে, বিতস্তাতীরে__ 
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অমরনাথে, ক্ষীর ভবানীতে তাদের সুখ হুঃখের স্মৃতিতে ত্র! অবিস্মরণীয় 
দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছিল । আর তীর্থশেষে, বদেশে প্রত্যাবর্তন 
পথে, পুনর্বার কাশ্মীর হয়ে প্রথমে ত্বামীজী ফিরে এসেছিলেন 
কলিকাতায় এবং তার প্রত্যাবর্তনের কয়েকদিন পরে, পাঞ্জাব এবং 
উত্তরভারতের কয়েকটি এতিহাসিক স্থান দর্শন করে নিবেদিতাও 
কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেছিলেন । 

তীর্থ ভ্রমণের এই অল্প কয়েকমাষের দিনগুলি নিবেদিতার 
জীবনের নিভৃত ইতিহাসে, বেলুড়ের অমুল্য দিনগুলিরই মত, অথব৷ 
তার চাইতেও অধিকতর তাৎপর্ষে পুণ ছিল, অধিকতর গুরুত্বে সম্বদধ 
ছিল। কারণ, এইকালে নানা অপাধিব আনন্দানুৃভূতির সঙ্গে সঙ্গে 
এক প্রচণ্ড অন্তর্ঘন্থের সম্মুখীনও তাকে হতে হয়েছিল, এক মর্মভেদী 
বেদনাময় অতিজ্ঞতার মধ্যদিয়েও দীর্ঘ পথ তাকে অতিক্রম করতে 
হয়েছিল ।-- 

সে কথাই বর্তমান পর্যায়ে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করতে আমরা 
চেষ্টা করব ।"." 

হিমালয়ের প্রশান্ত নীরবতার মধ্যে-__যেখানে, 

“পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে 
মন্ত্র বাধে ছন্দে আর মিলে ।' 

যেখানে, 

আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং ছায়ামধঃ সান্থুগতাং নিষেব্য । 

উদ্বেজিতা৷ বৃষ্টিভিরাশ্রয়স্তে শৃঙ্গানি যন্তা। তপবস্তি সিদ্ধাঃ ॥ 

সেইখানে, সেই স্বর্গীয় তপস্যাপুত পরিবেশে, স্বামীজীকে কেন্দ্র 
করে অকিন্ত্রীয় অনুভূতির এক স্বপ্নময় ও আনন্দময় জীবন তারা যাপন 
করেছিলেন। নৈনীতালে উপনীত হতেই অবশ্য প্রায়, তিনদিন 
অকিক্রান্ত হয়েছিল এবং সে কালটিও কম মুল্যবান ছিল না! 

সে পথের বর্ণনায় নিবেদিতা! এইরূপ লিখেছিলেন ঃ 

প্রাচীন পাটলিপুত্র থেকেই আমাদের শিক্ষা শুরু নুয়েছিল। 
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রেল যোগে পূর্ব দিক থেকে কাশীতে প্রবেশ করবার মুখে গঙ্গার ঘাট 
আর দশাশ্মেধের রাণার যে দৃশ্য চোখে পড়ে, জগতের যে কোন রম্য 
দৃশ্যাবলীর সঙ্গেই তাদের তুলনা! হতে পারে। ্বামীজী সাগ্রহে 
তাদের অজত্র প্রশংসা করতে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ছুই 
প্রাচীন নগরীর অতীত সমৃদ্ধি এবং মহিমার কথাও সবিস্তারে উরে 
করতে থাকলেন, তারপর আমরা লক্ষ্মোতে পৌছালাম। মুসলমান 
আমলের অসংখ্য স্বতিবিজড়িত নগরী-প্রধানা লক্ষ্মৌ। সেখানে সুক্ষ 
শিল্প-কলার অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, নিদর্শন রয়েছে অনবন্ধ স্থাপত্যের ৷ 
ব্বামীঙ্জী সে ইতিহাসেরও বিশদ আলোচনা করেছিলেন ।**" 

আর্ধাবর্তের দিগন্তবিস্তৃত ক্ষেত্রখামার, গ্রামবহুল সমতলভূমি, 
জানা ও অজান! কত জনপদ অতিক্রম করবার কালে ক্ষণে ক্ষণে তার 
দেশপ্রেম এমনভাবে জাগ্রত হয়েছিল ষে তিনি এককালে তন্ময় 
হয়ে গিয়েছিলেন। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশটি একটি 
অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন চৈতন্যসত্বা নিয়ে যেন তার সম্মুখে প্রকাশিত 
হয়েছিল |" 

তখন, ক্ষণে ক্ষণেই মনে হয়েছিল যেন ব্বদেশের অতীত মহিমাই 
স্বামীজীর ষোল আনা মন-প্রাণ অধিকার করে বসেছে ।*** 

একদিন অপরাহথে শ্রীষ্মের উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহের মধ্য দিয়ে আমাদের: 
বাম্পীয় শকট তরাই প্রদেশ অতিক্রম করেছিল! আর সেদিন তিনি 
আমাদের যেন প্রত্যক্ষ দেখিয়েছিলেন--ভগবান তথাগতের অক্ষয় 
লীলামাধূর্য। অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেন-_-এঁ দেখ, এ সেই 
ইতিহাস-্প্রখ্যাত তূমি-__যেখানে ভগবান বুদ্ধের কৈশোর জীবন 
অতিবাহিত হয়েছিল, বৈরাগ্যলীল! প্রকটিত হয়েছিল। বিশাল 
ভারতের প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি বৃক্ষলতা, এমন কি অতি তুচ্ছ প্রাণীটি 
পর্যস্ত বুদ্ধদেবের মনে দেশপ্রেমের গভীর আবেগ জাগিয়ে তুলত । 

সে বিরাট পুরুষের হৃদয়বন্তার কোন তুলন! নেই, কোন পরিমাপ 
নেই দেশে কালে । 


৭৯) 


এই ভাবে, প্রায় তিনদিন ট্রেধাত্রার পর, ১৩৬ ই মে তারিখে 
যাত্রীদল নৈনীতালে উপস্থিত হয়েছিল। নৈনীতাল থেকে 
আলমোড়া এবং আলমোড়। থেকে পরবর্তী পথে তাদের যাত্রা! ছিল। 

গু সা ধঁ 

স্বামীজী বলতেন, অনেক সময় আক্ষেপ করেই বলতেন,--এ 
জীবনে আমি শুধু একটি জিনিষেরই কামনা করেছি । আর কিছু 
কামনা করিনি । সে কামন! হিমালয়ের একটি নির্জন, নিভৃত কন্দর-_ 
যেখানে আপনভাবে গভীর ধ্যানে আমি ডুবে যেতে পারব, 
নিবিকল্প সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকতে পারব। কোন কর্মভার 
আমাকে বিরক্ত করবে না, কোন দায়-দায়িত্ব বাধা দেবে না|." 
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এই তাঁর জীবনের অন্যতম নিগুঢ় আকাঙ্ক্ষা ছিল, আদ সে 
আকাজ্ষার আংশিক পরিপুতির কালও ছিল এইটি । 

তাই দেখ! যায় যে এ সময়টির প্রায় সর্বক্ষণই স্বামীজী একটি 
দিব্য ভাবাবেশে মগ্ন হয়ে থাকতেন । যেন নিজ প্রাণ, মন এক 
বিরাট পুরুষের অব্যাহত চিন্তাধারার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে দ্রষ্টারূপে, 
সাক্ষীরাপে জগৎ প্রপঞ্চের একেবারে শেষ সীমারেখার উপর তিনি 
ঈ্লাড়িয়ে থাকতে চাইছেন। যেন, 

“দিগন্তের পথে, শুন্যদৃষ্টি-_ 
এক রিক্তবিত্ত শুভ্রমেঘ সন্গ্যাসী উদাসী 
গৌরী শন্করের তীর্ঘে চলিয়াছে ভাসি |". 
-_এই-ই স্বামীজীর তৎকালীন মানসিক অবস্থা ছিল। 
এ ১৬ রঃ 

একদা, কতিপয় বৎসর পূর্বে, আমেরিকার এক 'বিদ্বদূজন 

সমাবেশে স্বামীজী এই প্রধ্টির সম্মুখীন হয়েছিলেন” 


৮৩ 


_-স্বামীজি,বেদাস্ত আপনাদের দেশের এক বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক 
আবিফার | বেদাস্তদর্শন আপনারও স্বকীয় জীবন-দর্শন। তথাপি 
আপনারা,  হিন্দুরা”+ পৌত্তলিক কেন? মুতিপৃজা করেন 
কেন? 

তদুত্তরে সেদিন ্বামীজী এক অদ্ভুত উত্তর দিয়েছিলেন । 
বলেছিলেন ঃ 

কারণ, আমাদের দেশের উত্তর সীমানায় দেবতাত্মা হিমালয় 
বিরাজিত। 

[32091752) ৬৮2178৮2606 010০ [71177919595. 

অর্থাৎ, হিমালয়ের তুষারমৌলী শিখরদেশের অধ্যাচ্য সৌন্দর্য ষে 
দর্শন করেছে; তার অন্তহীন, অটল গান্তীর্য যে অনুভূতির মধ্যে আহরণ 
করতে ঠে।.রজে-তার পক্ষে সীমার মধ্যে অসীমের বিচিত্র প্রকাশ 
অস্বীকার করা সম্ভব নয়। সাকার-বিগ্রহ ভগবান তার অস্তরের 
মণিপ্রকোষ্ঠে চিরদিনের সিংহাসনে আসন গ্রহণ করেছেন । আর্ধাবর্তের 
জনপদবাসীর। সভ্যতার আদিকাল থেকে অনন্তের এ অচল, বিশাল 
মুতিটি দর্শন করে আসছে এবং তারই ফলে অসীম, অরূপ ভগবানকে 
রূপের মধ্যে চিত্রিত করতে তার অভ্যত্ত হয়েছে, তার সাস্ত 
অভিবাক্তিতে অখণ্ড বিশ্বাস স্থাপন করেছে । 

বস্ততঃ, এই বিপুলা পৃথিবীর অফুরস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে হিমালয়ের 
মত ধ্যানতপন্তার এমন অনুকূল ভূমি আর কোথাও খুজে পাওয়া 
যাবে না। এখানকার উদ্ধশীর্ষ মহামহীরুহগুলির পত্রমর্মরে যে 
রোমাঞ্চ থাকে, পাহাড়ের গাত্রবাহী নির্ঝরিণীর কলধ্বনিমুখরতায় 
যে স্বপ্ন জড়িত থাকে--তার তুলনা কি কখনো, কোথাও খুঁজে 
পাওয়া যাবে? 

আজ জীবনে প্রথম সেই হিমালয়ের পাদমূলে উপস্থিত হয়ে, 
“শুভ্র হিমরেখাক্কিত মহা নিরুদ্দেশের' সেই নিঃসীমতা লক্ষ্য করে 
নিবেদিতাও যেন বিম্ময়ে এবং শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। 


৮৯ 


ভাঃ নিবেদিতা---৬ 


এমন বিপুল মৌন-মহিমা, এমন স্তব্ধ গান্তীর্ধ-__নিবেদিত৷ ইতিপূর্বে 
আর কখনো দেখেন নি। 

কলিকাতা মহানগরীর প্রচণ্ড কলকোলাহুল আর নিদারুণ 
অপরিচ্ছন্নতার আবর্ত থেকে মুক্ত হয়ে, সমতল ভূমির শত-যোজন 
বিস্তার অতিক্রম করে অকস্মাৎ যেন এক উদার অভ্যুদয়ের সম্মুখে 
এসে তারা উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সে আকস্মিক প্রকাশের 
অসামান্যতাও কম বিষ্ময়কর ছিল না। 

নিবেদিতার ব্বকীয় বর্ণনায় এই কালের এবং এই পারিপাশ্থবিকের 
পরিচয় আছে £ 

“89810001192 0০০17 67০ 0855 06 010০ 5621. 1 
0015 002 10621 1095 0900206 01)০ 1২০91." ৬৬০ 17856 
12217 50112010116 01 006 10000. 11 10101) 17০ 1910105 
212 00775 8170 ০0 0172 1921:50175 1070 11)51)1162 50101) 
18105. 

বৎসরের সে দিনগুলি বড় বিচিত্র ছিল, বড় মধুময় ছিল। 
দুর্র্রে়্ জীবনদর্শন যেন বাস্তব হয়ে আমাদের হাতে এসে ধরা 
দিয়েছিল। এমন একটি জাগ্রত দিব্যজীবনকে প্রত্যক্ষ করবার হর্লত 
মবুযোগ তখন আমর! লাভ করেছিলাম যার কৃপায় ধরব-বিশ্বাস অন্তরে 
জাগ্রত হয়, অপ্রত্যক্ষ বস্তও ধ্যানপথে অনুভূতির মধ্যে এসে প্রত্যক্ষ 
হয়ে ওঠে । 

গিরিপ্রদেশের তমসাচ্ছন্ন নিশিখিনীর যে ম্ুদীর্ঘ প্রহরগুলি, 
তাদের অভিজ্ঞতাও কী কম বৈচিত্র্যময় ছিল? অবিশ্রাম প্রবাহিত 
হচ্ছে বায়ু, অবিশ্রাম পত্রমর্মরে ধ্বনিত হচ্ছে একটানা একটি 


মহাদেব ! মহাদেব ! মহাদেব | 
সে অভিজ্ঞতার তুলনাও ছুশ্প্রাপ্য, মুল্যায়নও অসম্ভব । 


৮ 


আর সেই তুলনাহীন, অনব্ভ পরিবেশের মধ্যেই নৈনীতালে 
ও আলমোড়ায় প্রায় একমাস কাল, -১৩ই মে থেকে ১০ই জুন পর্যস্ত, 
তারা যাপন করেছিলেন । এবং সেই সময়টুকুর মধ্যেই কয়েকটি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাও সংঘটিত হয়েছিল । 

প্রথমতঃ এই সময়টিতেই খেতড়ির মহারাজ অজিতসিং-এর 
সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় হয়েছিল | আর পরিচয় হয়েছিল শ্রীমতী 
আনিবেশান্তের সঙ্গে এবং স্বামীজীর মেট্রোপলিটন স্কুলের অন্যতম 
সহপাঠী বাল্যবন্ধু__যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে। আবার, 
এখানেই একদিন জনৈক মুসলমান ভক্ত স্বামীজীকে “অবতার? বলে 
বন্দনা করে বলেছিল,_-“যদি তবিষ্যতে কেউ কখান। আপনাকে 
অবতার বলে দাবী করে, তবে স্মরণ রাখবেন, আমি মুসলমান হয়েও 
তাদের সক্ষলর অগ্রণী |: 

খেতড়ির মহারাজের কথাও এ প্রসঙ্গেই উল্লেখ করছি। খেতড়ির 
রাজা অজিতসিং শ্বামী বিবেকানন্দের একান্ত অনুরাগী শিষ্তা ছিলেন । 
স্বামীজী তাকে নিজ যুগব্রত সাধনের অন্যতম সহকারী বলে অভিহিত 
করতেন। তারই আশীর্বাদে অজিতসিং একদ! একটি পুত্রসস্তান 
লাভে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন এবং সেই পুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 
খেতড়ির রাজদরবারে এক নৃত্যপর নর্তকীর প্রতি কঠিন উপেক্ষা, 
হয়ত-ব! ঘৃণা-মিশ্রিত উপেক্ষা» প্রদর্শন করেছিলেন স্বামীজী। এবং 
তারপর সে নর্তকীরই করুণ, মর্মস্পর্শী আবেদনে বিচলিত হয়ে তাকে 
আশীর্বাদ করেছিলেন । সেদিন স্বামীজীর উপেক্ষায় ব্যথিত হয়ে 
গভীর আকুতি জানিয়ে সে এই গানটি গেয়েছিল। আজ এ গানটির 
কথা সর্বজন বিদিত | 


প্রভু মেরা অবগুণ চিত ন ধরো, 
সমদরশী হৈ নাম তুম্হারে। 
চাহে তো পার করো। 
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ইক লোহা পুজামে' রহত হৈ 
ইক রহে ব্যাধ ঘর পরো, 
পারশকে। মন দ্বিধ। নহী' হৈ, 
ছুহু এক কাঞ্চন করে| 
ইক নদী ইক নহর বহত মিলি নীর ভরে | 
জব্‌ মিলে! দোনো। এক বরণ হোয় সুরস্থরি নাম পরো ; 
ইক মায়৷ ইক ব্রহ্ম কহত স্ুরদাস বগরো । 
অজ্ঞানসে ভেদ হোবে, জ্ঞানী কাছে ভেদ করো । 
এই আলমোড়ার দ্িনগুলিতেই সে অতীত কাহিনীটি বিবৃত করে 
স্বামীজী বলেছিলেন £ 
“সেদিন সহসা যেন আমার চোখের সম্মুখ থেকে একটি আবরণ 
অপসারিত হয়েছিল, একটি বিশ্বব্যাপ্ত অদৈতানুভৃতিতে সহসা সকল 
তেদাভেদ অস্তহিত হয়েছিল । সেদিন থেকে জগতের কালকে আর 
মন্দ বলে, ছোট বলে আমি ভাবতে পারি না, চিন্তা করতে 
পারি না 1". 
এই নৈনীতাল আলমোড়াব, বিশেষ করে আলমোডার, দৈনন্দিন 
কার্ন্চীও অনেকাংশে বেলুড়ের কার্ষসচীরই অনুরূপ ছিল। 
প্রতিনিদ অতি প্রত্যুষে, দিবারস্তের বনুপূর্বে নিবেদিতাদের ভীবুটিতে 
স্বামীজী উপস্থিত হতেন এবং প্র।তরাশেব সময় প্ন্ত সেখানে যাপন 
করতেন। কোন কোনদিন অপরাহৃকালেও তিনি সেখানে গমন 
করতেন । এক একদিন এক এক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হত, এক এক বিষয় 
আলোচিত হত |" 
প্রা ও পশ্চাত্যা সভাতাঁর খজুকুটিল গতিপথেব অনুসরণ 
ব্যপদেশে তাদের তুলনা! কর হত, সুস্মতম বিশ্লেষণ করা হত | 
কখনো ভক্তির কথা হত, কখনে। প্রেমের কথা হত। কখনো 
আবার শিব-উমার অনবদ্য লীলামাহাত্যে স্বামীজী উৎফুল্ল হয়ে 
উঠতেন, আত্ম-বিস্মত হয়ে যেতেন | 
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একদিন প্রতাতনূর্ষের স্বর্-কিরণ হিমালয়ের রজত-শুভর শিখর- 
চূড়ায় প্রতিফলিত হয়ে এক অবাচ্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছিল | সেদিন 
সেই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নিবেদিতাকে এবং অন্যান্য শিশ্ত-শিষ্যাগণকে 
সম্বোধন করে গতীর আবেগের সঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন £ 
এ দেখ, এ বরফঢাকা! আকাশম্পর্শী শুঙ্গগুলি | এ শিব, এ 
মহেশ্বর | 
আর তাদের আলিঙ্গন করে ঈষৎ গৌরবর্ণের যে আলোক-সম্পাত 
এ উমা, এ লোকমাত পার্বতী । 
“হিমাচল, ভারতের অনন্ত সঞ্চিত তপস্যার মত। 
স্তব্ধ ভূমানন্দ যেন রোমাঞ্চিত 
নিবিড় নিগৃঢভাবে ১... 

দেখ, চেরে দেখ |. 

এ সব আবেগময় বর্ণনার সূত্র ধরেই আবার মুহুত্ে মুহুর্তে 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের মহারণ্যেও তিনি প্রবেশ করতেন ঠিক পূর্বেরই 
মত, বেলুড়জীবনের দ্িনগুলিরই মত।-.' 

নিবেদিভার ভাষায়ই বলছি £ 

একদিন অপরাহৃকালে, তখন আমরা দারুণ গুমটের মধ্যে 
একটি তরাই অতিক্রম করছিলাম, ঠিক সেই সময় ভার বর্ষের অতীত 
মহিমায় এককালে আত্মহার! হয়ে স্বামীজী বলেছিলেন,_এই সেই 
ইতিহাস-প্রোক্ত প্রাচীন প্রদেশ | 

এখানকার বন্য ময়ুর-মযুরী রাজপুত জীবনের অসংখ্য 
আখ্যায়িকার কথা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবে । দেশপ্রাণ 
চারণগণের অবিন্মরণীয় গীতধ্বনি শ্রুতিষন্ত্রে ধরিয়ে দেবে । এখানে 
দেখতে পাবে কচিৎ কোন হস্তী প্রাচীন বুগের যুদ্ধকাহিনীর বিচিত্র 
স্মৃতি বহন করে নিয়ে বিচরণরত। আবার পাঞ্জাবের রুক্ষ মাটি, 
বিতস্তা চক্্রভাগ! প্রমুখ পঞ্চনদ-বিধৌত শিখদের মাতৃভূমি, সেও 
স্বামীজীর পক্ষে চিরদিনই প্রেরণার এক অপূর্ব উৎসন্বরূপ ছিল। 
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একটি পাঞ্জাবী পল্লীবালার হাতের চরকার ঘর্থর শব তার কর্ণে 
“শিবোহহং শিবোহহং-মস্ত্রের অনাহত-ধ্বনি জাগিয়ে দিত এবং তাদের 
বিশদ বর্ণনার অপরিসীম আনন্দে তার সমগ্র মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত 
হয়ে উঠত |...কখনো কখনো এমন হত যে তার মুখে বৌদ্ধধর্মের 
আলোচনা শুনে অপরে তাকে বৌদ্ধধর্মীবলম্বী বলেই সিদ্ধান্ত করে 
বসত। হয়ত সরাসরিই বলত-_-ম্বামীজি, আমি জানতাম না যে 
আপনি বৌদ্ধ ।” 

আর সে মহামানবের নামটি শুনবার সঙ্গে সঙ্গে, চকিতে স্বামীজী 
অভিভূত হয়ে পড়তেন | বলতেন, "“আমি তগবান তথাগতের দাস, 
দাসাম্ুদাস | 

তাঁর সমকক্ষ কোন ব্যক্তি কোনদিন কি পৃথিকীতে জন্মগ্রহণ 
করেছে? তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ছিলেন, অথচ নিজের জন্য কোন 
কাজ করেন নি। কী অপরিসীম করুণা, কী প্রেমময় বিশাল হৃদয় ! 
একটি ছাগশিশুর জীবন রক্ষার জন্য নিজ জীবন বলি দিতে তিনি উদ্ত 
হয়েছিলেন । একটি ব্যান্ত্রীর ক্ষুধা নিবারণের জন্য স্বকীয় দেহটিকে 
দান করতে তার কোন দ্বিধা ছিল না। জীবনের শেষ পর্যায়ে এক 
চগ্ডালের জন্য আত্মাহুতি দিয়েও তাকে আশীবাদ করেছিলেন 
তিনি.।... 

আমার অশেষ সৌভাগা, একদা আমার শৈশবজীবনে তিনি 
সহসা একদিন, একান্ত অপ্রতাশিতভাবে, আমার প্রকোষ্ঠটিতে 
উপস্থিত হয়েছিলেন এবং আমি তাকে আভূমি প্রণাম জানিয়ে ধন্য 
হয়েছিলাম |? 

ঁ ও না 

আবার অন্ত একদিন । 

এই আলমোড়াতেই, এক ঝিল্লীরব মুখরিত উদাসীন 'সন্ধ্যালগ্নে 
মহামতি শুকদেবের অনবদ্য উপাখ্যানটি বিবৃত করেছিলেন জ্যামীজী | 
এ সবই নিবেদিতার স্মৃতিকথা থেকে আমর! বিবৃত করছি ।***মহধি 
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কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের পুত্র মহামতি শুকদেব। পরমহংসগণের অগ্রগণ্য 
পুরুষ ছিলেন তিনি | 

পুরাবৃত্তে কথিত আছে যে এক যোড়শবর্ধায় বালকরূপে তিনি 
মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন । প্রাক্তন শুভ-সংস্কার বশে 
মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেই শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং 
জন্মমুহ্র্েই সংসার বর্জন করেছিলেন । কিন্তু পিতা মহাপ্রাজ্ঞ হয়েও 
সে তত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি এবং অকন্মাৎ এক গিরি- 
সঙ্কটের অন্তরালে পুত্র অদৃশ্য হলে বেদনা-জর্জর কে “হা পুত্র, হ৷ 
পুত্র বলে করুণ বিলাপ করেছিলেন । 

আরও কথিত আছে যে পিতার সে আর্ত-ক্রন্দদে বিগলিত হয়ে 
শুকদেব পুনর্ধার দেহধারণ করেন এবং পিতৃ-সমীপে উপস্থিত হয়ে 
প্রর্থনা করেন ব্রহ্ষজ্ঞান। কিন্তু পিতা নিজ অসামর্থ্য চিন্তা করে 
মিথিলাধিপতি জনকের নিকট প্রেরণ করেছিলেন পুত্রকে । 

জনকের রাজগৃহে শুকদেবের অভিজ্ঞতা হয়েছিল বিচিত্র | 
সেখানে প্রথম তিনদিন ও তিনরাত্রি রাজ-বাটীর বহির্ভাগে নিদারুণ 
তাচ্ছিল্য এবং উপেক্ষার মধ্যে তার অতিবাহিত হয়। চতুর্থ দিনে 
অকনম্মাৎ মহাসমারোহে তাকে রাজ-সকাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । 
সেখানে, ভোগ-বিলাসের প্রচুর উপকরণের মধ্যে প্রশান্চিত্ত শুকদেব 
সম্পূর্ণ নিধিকারভাবে উপবিষ্ট রইলেন বুক্ষণ | 

তারপর এক অনিন্্যন্ুন্দর যুবতী সভামধ্যে উপস্থিত হল। 
তার অসামান্য সৌন্দর্য-ছটায় সভাস্থ সকলের দৃষ্টি যেন মুহুর্তে 
মোহাবিষ্ট হয়ে গেল। তার দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখবার 
নিঃসঙ্কোচতাও কারুর রইল না, বাক্যালাপ তো বহুদুরের কথা | কিন্ত 
শুক তরুণবয়স্ক হয়েও একান্ত সহজ ও স্বাতাবিকভাবে তাকে 
আহ্বান করে নিজ আসনের একান্তে উপবেশন করালেন এব: ঈশ্বরীয় 
প্রসঙ্গে ব্যাপূত হলেন। পরমহংসাগ্রণী শুকদেবের কাছে সবই 
ত্রহ্মময় ছিল, তার আত্ম-দৃপ্টিতে স্ত্ীপুরুষ ভেদ ছিল না" 
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তখন রাজধি জনকের প্রধান অমাত্য রাজাকে সম্বোধন করে 
বললেন, _রাজন্‌ যদি আপনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পুরুষের অশ্বেষণ 
করে থাকেন- তবে স্থির জানবেন তিনি এখন আপনারই সম্মুখে 
উপস্থিত রয়েছেন 1... 

শুকদেবের জীবনকাহিনী অবশ্য বহুলাংশেই রহস্যাবৃত। সে 
বিষয়ে খুব বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া। যায় না| তবে এটুকু নিঃসংশয়ে 
জানা যায় যে তিনি পুর্ণ পরমহংদ অবস্থা লাভ করেছিলেন। 
মন্ুয্যকূলে একমাত্র তিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রের জল এক গত্ডষ 
পান করে কৃতার্থ হয়েছিলেন! অতি উচ্চ অধিকার-সম্পন্ন 
সাধকগণেরও অধিকাংশ বহুদূর থেকে সে সমুদ্রের তরঙ্গগর্জন শ্রবণ 
করেছেন মাত্র, অল্প ছু'চার জন শুধু দর্শন করেছেন তার সৌন্দর্য 
মহিমা! | আর মুষ্টিমেয়, অতি মুষ্টিমেয় ছু'একজন কঠিন তপস্তায় তার 
কণামাত্র আম্বাদনে সমাধি-সম্পদ লাভ করেছেন । বাতিক্রম শুধু 
শুকদেব, ব্যাসপুত্র শুকদেব। 

একমাত্র তিনিই সে আনন্দ-জলধির বারিরাশি গঞ্ষ তরে পান 
করে আধ্যাত্মিক জগতে এক অপরাজেয় আদর্শ স্থাপন করে গেছেন । 

নিবেদিতা বলতেন” বাস্তবিক শুকই স্বামীজীর মতে 
আদর্শ যোগী ছিলেন। তার কাছে তিনিই ছিলেন সেই সবৌচ্চ 
অপরোক্ষানুভূতির মূর্ত প্রকাশ ধার দৃষ্টিতে এই স্থল জগৎ, এই নশ্বর 
জীব-জীবন শুধু ছেলেখেলা, শুধু ছেলেখেলা 1--. 

“অহং বেদি, শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা”__আমি 
জানি আর শুক জানে । ব্যাস জানতেও পারে, নাও জানতে পারে। 

শিবমুখে উচ্চারিত এই বাক্য, স্বামীজী কখনো কখনো ভাবস্থ 
হয়ে আবৃত্তি করতেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তার বদনমণ্জীল এমন 
একটি ভাব প্রকাশিত হত যেন নিঃসীম আনন্দ সমুদ্রের তলদেশ 
পর্যস্ত তার নিজেরই সম্মুখে মূহুর্তে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। আনন্দরূপং 
অমৃতং যদ্িতাতি। | 
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সে স্মৃতি অক্ষয়, সে স্মৃতি অবিস্মরণীয়। 
যা সঁ ৬ 

কোন কোনদিন আবার ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাস নিয়েও 
আলোচন! শুরু হত। রাজপুতকাহিনী বা মহারাষ্ট্রের ইতিহাস, 
শিখদের বীরত্ব বাঁ মুসলমান গৌরব, এক একদিন এক এক প্রসঙ্গের 
অবতারণ। হত, কোন প্ল্যান করে নয়, কোন পূর্বনির্ধারিত 
পরিকল্পন। নিয়ে নয় | তবে অতীত ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠাই স্বামীজীর 
কাছে অর্থপূর্ণ ছিল, তাৎপর্য পূর্ণ ছিল। তাদের মধ্যে প্রবেশ করলেই 
তার মাঁনসপটে বর্ণবহুল চিত্ররাজি প্রতিফলিত হত। তিনি উদ্দীপ্ত 
হয়ে উঠতেন, নব নব বিশ্লেষণে মুখর হয়ে উঠতেন। 

বলতেন, -ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এই 
ছুই বর্ণ-এঁধ।/ণর দবন্ব-সংঘর্ষের মধা দিয়েই শনৈঃ শনৈঃ গড়ে উঠেছে। 
সহসা আপাতদৃষ্টিতে উপলব্ধি করতে অন্নুবিধ! হলেও, সেটিই প্রকৃত 
অবস্থা | কারণ, এ ছুই বর্ণের সভ্যতার আদর্শ ই যে শুধু স্বতন্ত্র ছিল 
তাই নয়, কতকাংশে তার পরস্পর-বিরে'বীও ছিল। একটি ছিল 
প্রাচীন-পন্থী, বংশপরম্পরাগত আচার-ব্যবহারের প্রতি অতি 
নিবিড় ভাবে শ্রদ্ধানীল। আর অপরটি ছিল স্পর্ধিত, চঞ্চল কিন্তু তার 
দৃষ্টি পুরোভাগে প্রসারিত। 

তারতবর্ষের ইতিহাসক্ষেত্র যাদের জীবনালোকে মালোকিত 
হয়েছিল-_শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রমুখ যুগন্ধর পূরুয,_তীারাও 
সবাই ছিলেন ক্ষাত্র-কুলোস্ভব | ব্রাহ্মণ কুলোভ্তব নয়। 

ব্রাহ্মণ্য সত্যতার কেন্দ্রস্থল তারতবর্ষে সেও এক বিস্ময়কর বিচিত্র 
অভিজ্ঞতা |". 

নিবেদিতার পিপাস্ত্র এবং জিজ্ঞাস মনের সম্মুখে এসব মৌলিক 
আলোচনা যেন ক্ষণে ক্ষণে চিন্তাজগতের দিংহতোরণ খুলে দিত। 
তার মনে হত যেন দিগন্তের সীমারেখ। স্নিগ্ধ আলোক ধারায় 
উদ্ভাসিত হয়ে গেল। 
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কিস্তু ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস নিয়ে স্বামীজীর যেমন মমন্ব 
এবং গৌরব বোধ ছিল-_তার বর্তমান নিয়ে আবার ছিল তেমনি 
এক মর্মীস্তিক ক্ষুব্ধ বেদনা। আর তা থেকে উদ্ভূত তবিষ্যাতের জন্য 
যে তাবটি, সেটিও ছিল গভীর উৎকণ্ঠায় তরা, বিপুল দায়িত্বে 
আকীর্ণ। 

ভারতবর্ষের পরাধীনতা৷ দীর্ঘ যুগ পরিব্যাপ্ত। আর সেই 
পরাধীনতার বিষ-জর্জরতা স্বামীজীর পক্ষে এককালে যেন ছুঃসহ 
ছিল। সে তিনি সইতেই পারতেন না। তারও উপর আবার 
পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে সমগ্র দেশে যে অত্রবিস্মৃতি এসেছিল, যে 
হীন অনুকরণ-স্পৃহা! মাথ। তুলেছিল সেও ছিল স্বামীজীর অস্তর- 
বেদনার অন্যতম হেতু । কখনো কখনো সে বেদনা কঠিন 
সমালোচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হত, তীব্রতম আঘাতের মধ্য দিয়ে 
অভিব্যক্ত হত। সে সব ক্ষেত্রে কোন প্রতিবাদ তিনি বরদাস্ত করতে 
পারতেন না, কোন কন্প্রোমাইজ তিনি গ্রহণ করতেন না । 

নিবেদিতার সঙ্গে স্বামীজীর যে ভাবগত সংঘর্ষের কথা ইতিপূর্বে 
আমর! উল্লেখ করেছি এবং যার সংকটময় পরিণতি” এইকালে 
ঘটেছিল-_তার স্ুত্রপাঁত অনেকাংশে এই অবস্থা থেকে, এই পটভূমি 
থেকে । "নিবেদিতা যদি সাধারণ হতেন, তার মানসিক গঠন ও 
জীবনদর্শন যদি অপর দশজনেরই মত বৈচিত্রহীন ও মামুলি ধরণের 
হত তবে হয়ত এমনটি হত না । হয়ত, সমগ্র বাপারটিই একটি স্বতন্ত্র 
রূপ ধারণ করত । কিন্ত বিধির বিধানে নিবেদিতার গঠন ও প্রকৃতি-_ 
বহুলাংশে তদীয় আচার্যদেবেরই মত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অনন্য ছিল, 
অসাধারণ ছিল । জিন্ভ্ান্্থ এবং গ্রহণেচ্ছ হয়েও সে মন অদ্ভুতভাবে 
কঠিন ছিল, অতন্দ্র ছিল। তীর ধমনী-বাহিত কেল্টিক রক্ত তাকে 
অতি উগ্রতাবে নিজ জাতীয়তা সম্পর্কে স্পর্শ-কাতর করে রেখেছিল । 
বলাবাহুল্য, মে তথ্য স্বামীজীর একবারে অজ্ঞাত ছিল না। 
কিন্ত তার গতীরত! সম্পর্কে প্রথমেই তিনি সম্যক অবহিত হয়ত 


৪১০ 


ছিলেন না। নানা ঘটনায় ভ্রমশঃ সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ 
হয়েছিলেন । 

নিবেদিতার দীক্ষার অব্যবহিত পরের একটি ঘটনাও এ-প্রসঙ্গে 
উদাহরণ স্বরূপ বল! যেতে পারে। নিবেতার স্মৃতিকথায় একথার 
উল্লেখ আছে যে দীক্ষান্তে নিবেদিতাকে প্রশ্ন করেছিলেন স্বামীজী-_ 
“এখন, অর্থাৎ দীক্ষার পর, তুমি কোন্‌ জাতির অস্তভূক্তি ? মূহুর্ত চিন্ত। 
না করেও নিবেদিতা সেদিন নিজ মনোভাব প্রকাশ করে 
বলেছিলেন যে তিনি ইংরাজ জাতির অন্তভূক্ত। 

স্ৃতরাং ইংরাজ-শাসন ও পাশ্চাত্য সভাতার বিরূপ-প্রভাব সম্পর্কে 
স্বামীজীর রূঢ় মন্তব্য ও কঠিন সমালোচন! নিবেদিতার পক্ষে যে 
ক্রমশঃ অসহনীয় হয়ে উঠবে, ক্রমশঃ তার মানসক্ষেত্রে একটি ব্যাপক 
বিপ্লবের +৮ন। করবে তাতে বৈচিত্র্য কিছু নেই। সেটা অপ্রত্যাশিতও 
নয়। কিন্তু যেটা অপ্রত্যাশিত. সেটা ছিল আঘাতের 
পৌনঃপুনিকতা, আর তার মর্মছেদী প্রদাহ। তাছাড়া, একালে 
যুগপৎ আরও একটি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন নিবেদিতা | সে 
পরীক্ষা ছিল হার আদর্শনিষ্ঠার সুক্ষ-মূল্যায়ন নিয়ে, তদীয় ব্যক্তিগত 
আকর্ষণকে নৈবাক্তিক পর্যায়ে উন্নীত করা নিয়ে। আর সে পরীক্ষাও 
খুব সরল বা সহজ ছিল ন1| 

কথাটি আরও একটু বিশদ করে বলা প্রয়োজন । 

নিবেদিত। যেদিন নিজের জন্মভূমি, সমাজ, ধর্ম, এভিহ্থয প্রভৃতি সব 
কিছু পশ্চাতে ফেলে এক অজ্ঞাত, অনিশ্চিভ পথ-যাত্রীয় বের হয়েছিলেন 
সেদিন স্বামীজীর দির্য জীবনের অনিবার্য আকর্ষণই তাকে অন্য সব 
বিষয়ে উদাসীন করে রেখেছিল । এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখবার, 
খুব বেশী বিচার-বিশ্লেষণ করবার তখন সময়ও ছিল না প্রবৃত্তিও 
ছিল না| শুধু ছিল এক রহস্যময় ভবিষ্যতের অলক্ষ্য আহ্বান আর 
তারই ইঙ্গিতে ঝপিয়ে পড়বার অদম্য প্রেরণ। | 

কিন্তু আজ? 
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আজ কঠিন বাস্তবভূমিতে, আচার্ষের কল্পে মাইজ হীন 
শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে নিজকে নিঃশেষে মিশিয়ে দিতে গিয়েই 
জন্ম-জন্মাস্তরের সংস্কাররাশি যেন বিক্ষুব্ধ হয়ে মাথা তুলেছিল, 
বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। আর তা থেকেই হয়েছিল ছুঃসহ 
অন্তর্থন্দের স্ত্রপাত। 
নিবেদিতার স্বকীয় উক্তি এ-প্রসঙ্গে এইরূপ ছিল £ 
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হয়েছিল সংকট। 
একথা অনস্বীকার্য যে পৃথিবীর ইতিহাসে নিজ দেশেব স্বাধীনতার 
জন্য আত্মবিসর্জনের দৃষ্টান্ত আছে। নাম, যশ, অর্থ, ভোগ-বিলাস 
এমন কি, নিজের অমূল্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে অমবন্ধ অর্জন 
করেছিলেন, এমন মহৎ জীবনও কোন দেশেই একেবাবে দুর্লভ নয়। 
আর্াবর্তের বিচিত্র ইতিহাসে আবার ধর্মের জন্য, আত্মোপলন্ধির 
জন্য চরম ত্যাগের নিদর্শন দেখা যায় প্রচুর £ 
"হে ভারত, নৃপতিবে শিখায়েছ তুমি 
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি 
ধরিতে দরিদ্রবেশ,-_ এই তো এদেশের চিরন্তন কথা । 
“ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে, 
নির্মল রৈরাগ্যে দৈম্য করেছ উজ্জল । 
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল, 


৯ 





শিখায়েছ স্বার্থ ত্জি সব ছুঃখ-সুখে 
সংসারে রাখিতে নিত্য ব্রন্মের সম্মুখে ॥ 

তারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জীবনদর্শনের এই তো মর্মকথা | কিন্তু, 
এসব ত্যাগের কোনটিই এককালে কেন্দ্রচ্যুত নয়। নিজের দেশ, 
নিজের সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি__সব কিছুর বন্ধন ছিন করে উক্কার মত 
লক্ষ্যহীন পথে তার গতি নয়। তার সীমারেখাও চিহ্চিত, তার বিধানও 
সুনিরিষ্ট | 

কুল রক্ষার প্রয়োজনে একজনকে ত্যাগ করবে, গ্রাম রক্ষার 
জন্য প্রয়োজন হলে পৃথিবীও ত্যাগ করবে। 

ত্যজেৎ কুলার্থে প্করুষং গ্রামস্ার্থে কুলং ত্যজেৎ। 
 গ্রামং জনপদস্তার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং তজেৎ ॥"." 

এ-নির্দশ মঙগতারতের পৃষ্ঠায় নিহিত। কিন্ত মার্গীরেটের জীবনে 
যে ত্যাগ ও ব্রতধারণের আহ্বান এসেছিল- সেটি ছিল এককালে 
কেন্দ্র বিচ্যুতির কঠিন আহ্বান। নিজ দেশ, নিজ ভাবা, পরিবার, 
পরিজন এক কথায় সব কিছুর বন্ধন ও সীমারেখ। অতিক্রম করে 
একেবারে এক মহাশুন্যতার মাঝখানে যেন তাকে দাড়াতে হবে এমনি 
ছিল অন্ুশাসন | তথাপি, স্বামীজীর জীবনের অসামান্ত প্রতভাবই 
তাকে সে অনিশ্চয়তার মধ্যে টেনে এনেছিল | এ একটি মাত্র 
জীবনের আশ্রয়ই ছিল আশা, একটি মাত্র পদ-ছায়াই ছিল ভরসা] | 

ভারতবষের জন্য, বিশেষ করে তার নারী-সমাজের জন্য তিনি 
আহত হয়েছিলেন, সে কথা সত্য । আমরা ইতিপূর্বেই তার উল্লেখ 
করেছি। কিন্তু তথাপি, সেটি ছিল গৌণ | মুখ্য আকর্ষণ ছিলেন স্বামী 
বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দের বিচিত্র চরিত্র আর তার অভিনব 
জীবন-গীতা | তার স্পর্শে সব প্রাণময়, তারই প্রেমে সব মধুময় | 
তিনি যা প্রমাণ করবেন আমি তারই অন্থুগমন করব। 

তাহারি লাগিয়া সব তেয়াগিয়া অমি বৈরাগী হব, এই 
ছিল মার্গারেটের সেদিনের সকল প্রেরণার মূল অনুভূতি | 


৪৯৩ 


০৮০ 106 2170 106 105 ০০ম্বামীজীর এ নির্দেশেই 
ছিল তার সবকিছুর নিয়ামক । একথাও পূর্বে বলেছি। তবু 
মনে হয় নিবেদিতার অনন্য চরিতকথা যথাবথ অনুধাবন করতে 
হলে এর পৌনঃপুনিক উল্লেখের প্রয়োজন আছে। সেজন্য বারম্বার 
একই কথা আমর নানাভাবে প্রকাশ করতে চাইছি। পুনরুত্তি 
দোষে দোষী হয় জেনেও চাইছি । কারণ, এরই মধ্যে সে জীবনের 
সকল রহস্য নিহিত |." 

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে এক সার্বতৌম মানব-ধর্মের প্রবক্তা রূপেই 
স্বামী বিবেকানন্দ আত্মপ্রকাশ করেছিলেন । সে রূপ তার অক্ষয়।:-" 

শুচি হও, নিঃস্বার্থ হও। পরম পুরুষের সঙ্গে একাত্ম অন্থভূতিতে 
জীবনের অথগুতা উপলব্ধি কর | ব্রন্মই সর্বব্যাপ্ত | এই মহাবিশ্বে 
ব্রহ্মবস্ত ভিন্ন আর কোন বস্তু নেই।-.. 

ব্রন্মবেদমমূতং পুরস্তাদৃত্রন্ম পশ্চাদ্ত্রন্ম 
দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ | 
অধশোধ্বঞ প্রশ্থতং ব্রন্মৈবেদং 
বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং ॥**. 
এই নিগুঢ় আবেদন অন্তর, দিয়ে উপলব্ধি কর। স্থির জেনো, যে- 
ব্যক্তি অন্তুনিহিত দেবত্বের সম্যক অন্ুভূতিতে যথার্থ প্রশান্তি অর্জন 
করতে পেরেছে, স্থিত-প্রজ্ঞা লাতে সমর্থ হয়েছে-_ 
“তেষাম্‌ শাস্তিঃশাশ্বতী, নেতরেষাম্‌ 1? 
তাদেরই শাস্তি অব্যাহত থাকে, অপরের নয় | 
প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে। 
আত্মনা বিন্দতে বীর্ষং বিদ্যয়া বিন্দতেহমূতম্‌। 
এই ছিল সে বিবেকানন্দের বাণীর মর্মকথা । 

কিন্ত তারতবর্ষে পদার্পন করবার পর থেকে ধীরে ধীরে আর এক 
বিবেকানন্দের সম্মুধীন হলেন নিবেদিতা | পূর্ব-পরিদৃষ্ট ব্যক্তিই 
যেন এ নয়।"" 
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এই হল এখনকার বিবেকানন্দের বহিঃপ্রকাশ | এখন তার ধ্যানে- 
জ্ঞানে, কথায়-ইঙ্গিতে, ব্যাখ্যায়-বিশ্লেষণে শুদ্ধমাত্র একটি চিন্তাই 
অন্থুক্ষণ স্পন্দিত হচ্ছে । সে চিন্তা ভারতবর্ষের বর্তমানকে নিয়ে, 
ভবিষ্যংকে নিয়ে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের যে দানবীয় 
শক্তি ছুর্ল জাতিগুলির উপর দীর্ঘকাল ধরে একটানা অত্যাচার 
ও শোষণ চালিয়ে নিজে সম্পদশালী হয়েছে তার প্রতি কঠিন 
এবং নির্মম কশাঘাত 1-_- 

স্বামীজী বলতেন, বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা বিজ্ঞানে ও 
শিল্পোৎকর্ষে অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়েছে, অদ্ভুত মৌলিকতা৷ প্রদর্শন 
করেছে সন্দেহ নাই | কিন্তু তার ফলে, একাস্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক 
হয়ে নিজের ভোগ-বিলাসের মাত্রাই শুধু সে বন্ধিত করেছে । আর 
তার অবশ্যন্তাবী পরিণতিতে সমগ্রভাবেই মানুষের ছুঃখ বেড়েছে, 
হাহাকার বেড়েছে। অভাব-বোধের যেন আর অবধি নেই। 

অনুন্নত দেশগুলির অবস্থা হয়েছে আরও মর্মীস্তিক | পরাধীনতার 
নিষ্পেষণে একদিকে যেমন তাদের আত্মবিশ্বাস এবং মর্যাদাবোধ 
নষ্ট হয়েছে, অন্যদিকে দারিদ্র্যে এবং উপেক্ষায়, কুসংস্কারে এবং 
শিক্ষাহীনতায় তাদের মনুস্যত্বও প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। 

কিন্ত ভারতের প্রাচীনসত্যতা একদিকে যেমন মানুষাক তার 
আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ দেখিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি তার এঁহিক 
তোগ-লিগ্লাকেও সংযমের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল 

নহি ভোগং তোগেন উপশাম্যতি,_ এই শিক্ষাটিকে তার জাতীয় 
জীবনে সে রূপাঁয়িত করেছিল, সার্থক করেছিল |, 


৪৫ 


স্বামীজীর এইসব তাবাবেগের মুখেই নিবেদিতার তীক্ষ 
জাত্যাতিমানে প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়ত | অতি নির্মমভাবেই ব্বামীজী 
বলতেন-_“তোমার যে দেশপ্রেম, সে তো! একটি যুক্তিহীন গোঁড়ামি। 
সে তো একটি অপরাধ, ক্রাইম /? এই যেমন একদিক, অপর দিকে 
তেমনি- যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক-ন্ৃত্রের কথ। আমরা পুর্বে উল্লেখ করেছি__ 
সেটিও স্থষ্টি করেছিল এক গতীর জটিলতা! এবং হয়ত সেজন্যও 
প্রয়োজন হয়েছিল আঘাতের, প্রয়োজন হয়েছিল তপস্তার |." 
নিবেদিতার কথাই পুনর্বার উদ্ধত করছি ঃ 

“এই কালটিতে আমার আজন্মপোধিত যা-কিছু ধারণা ও 
মতামত, যা-কিছু সংস্কার বা সুখন্বপ্ন। সব কিছুরই উপর প্রচণ্ড 
আঘাত এবং বিদ্রপ বন্ধিত হয়েছিল। সে আঘাতের তীব্রতাও 
যেমন ছুঃসহ.ছিল, তার ব্যাপকতাও তেমনি অতাবিত ছিল |; 

পাশ্চাত্যের পরিচিত পরিবেশে স্বামীজীর যে প্রশীন্ত, আনন্দঘন- 
মৃতি আমাকে আকর্ষণ করেছিল__- আজ সহস! সে মূতিটি যেন 
কোথায় অন্তহিত হল। আর তার স্থলে যে-মুক্তিটি প্রকাশিত হল 
তার রুক্ষতাও যেমন মর্মদাহী, ওদাসীন্যও তেমনি নির্মম 1. 

ফলে, আমার অন্তরের ক্ষোভ এবং অশান্তির যেন আর পরিসীম। 
ছিলন!। হতাশা এবং আশ্রয়শূণ্যতার সে কী মর্মদাহী গীন়া ! 

_ আলোহীন, বায়ুহীন, তমসাবৃত জীবনপথের সে এক বদ্ধ 

নিঃসঙ্গতা । প্রকাশ করা যায় না, বলে বোঝান যায় না। 

একদিকে তিক্তত। ও অবিশ্বাস, 01662009955 ৪170. 0150:8513 
অন্যদিকে বিরক্তি ও ওদ্ধত্য, 10109001% ৪10 96991)০০- আর 
তারই মধ্যে অভাগিনী নিবেদিতা ।'-. 
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এই ছিল অবস্থা, এবং সে অবস্থাটি ক্রমশঃ এমন এক পর্যায়ে 
এসে পৌছেছিল যে নিবেদিতা প্রায় ভেঙ্গেই পড়েছিলেন । সহ্যাত্রী 
ধারা ছিলেন- জয়া, ধীরামাতা৷ প্রভৃতি, তারাও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। 
নিবেদিতার সে অগ্নিপরীক্ষায় তাদেরও উৎকগ্ঠার অবধি ছিল না। 
সেজন্য, শেবপর্ষস্ত তারাও স্বামীজীর কাছে বিন আবেদন জ্ঞাপন 
করেছিলেন । 

এর পরই এসেছিল সেই বিচিত্র মধুর শুভলগ্ন | যে লগ্নটিকে 
নিবেদিতা বলেছেন, 

“.+2550112015% 2. 10001702176 01 ৮৮017021601 5৬/০০0255 ০0: 
120017.0111961017. 

সেদিন, সেই শুভলগ্নে, ঈষৎ চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় একাস্ত 
অপ্রতাশিতভাবেই তার সকল সমস্যার সমাধান হয়েছিল। তখন 
দিনান্তের প্রায়ান্ধকার প্রদোষকালে নির্জন বাঁংলোটির মুক্ত বারান্দায় 
একাকী ট্রাড়িয়েছিলেন অভাগিনী নিবেদিতা । সমস্ত অন্তর যেন 
পুর্জীভূত বেদনা ও হতাশায় নিশ্চল হয়ে গেছে । অসাড় হয়ে গেছে। 
ঠিক সেই সময়টিতে স্বামীজী সেখানে উপস্থিত হলেন। উর্ধে 
নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকিয়ে শুকুপক্ষের অধণন্দ্রটির দিকে 
অঙ্গুলি নির্দেশ করে অতীত দিনের সেই বিস্মৃত-প্রায় মধুর কণ্ঠে 
বললেন ; 

“মার্গারেট, দেখ, ইসলাম ধর্মমতে চন্দ্রই শাস্তির প্রতীক। 
মুসলমানগণ শতমুখে চন্দ্রের মহিমা! কীর্তন করে। অর্ধচন্দ্রশোতিত 
ইসলামের জাতীয় পতাক। সে মহিমাঁরই সাঙ্গ বহন করে থাকে । 

এস, আজ আমরাও এ নবোদিত চন্দ্রের স্িগ্ধ কিরণ-ধারার 
স্পর্শ নিয়ে নৃতন জীবনের সূত্রপাত করি 1". 


৪৯৭ 


ভাঃ নিবেদিতা--৭ 


এই বাকা কয়টি উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে নিজ দক্ষিণ 
করতল মস্তকে স্থাপন করে পরিপূর্ণ আশীর্বাদে ও প্রেমের অতিষেকে 
ধন্ত করলেন নিজ বিদ্রোহিণী মানসকন্যার জীবন। নিবেদিতা 
ততক্ষণে নতজানু হয়ে তার পাদমূলে অপেক্ষমান 11" 
্রক্ষজ্ঞ খধির কণ্ঠনিঃস্থত অমোঘবাণী আর তার দিব্যম্পর্শ মুহুর্তে 
এক অভাবিত রূপান্তর আনয়ন করল নিবেদিতার মানস জীবনে । 
সমস্যা ও হতাঁশ! চকিতে অন্তহিত হল। দ্িধা-ন্বের অব্যক্ত 
যন্ত্রণা চিরদিনের মত অপন্যত হয়ে গেল|। আনন্দের জ্যোতি- 
ধারায় উদ্ভাসিত হল অন্তর্লোক। তখন, 
অয্বতের উৎসকআ্োতে 
চিত্ত ভেসে চলে যায়-__ 
.যেন দিগন্তের 
নীলিম আলোতে । 
কার পানে পাঠাইবে স্ততি, 
ব্যগ্র এই মনের আকৃতি ? 
অমূল্যেরে মূল্য দিতে ফিরে সে 
খুঁজিয়া বাণীরূপ-_ 
করে থাকে চুপ। 
বলে, আমি আনন্দিত, 
-এমনি একটি অবস্থা | 


আলমোড়ার তীর্থজীবনের এই হল, ছুই-অধ্যায়-বিতক্ত, অপুর্ব 
ফলশ্রুতি | | 

নিবেদিতার সেদিনের বিচিত্র অনুভূতির কথা বলতে; গিয়ে 
৬মোহিতলাল মজুমদার লিখে 'ছলেন,_সেদিন তিনি প্রাণে যে কি 
বস্ত লাত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের মত মানুষের পক্ষে ধারণা 
করিতে যাওয়া স্পর্ঘ! মাত্র, আমি চেষ্টা করিয়াছি, পারি নাই। 


৪9৮ 


আমার মনে হইয়াছে সে প্রেম মানবীয় ভাষায় প্রকাশ করা 
সম্ভব নয়_ প্রকাশ করিতে গেলেই তাহাকে অশুচি করা হইবে। 
বোধহয়, তাহা! জগতে একটি মাত্র কবির কাব্যকল্পনায় কিঞ্চিৎ 
অভিবাক্তি লাভ করিয়াছে ; সেখানে দেহ ও মনের সমস্ত মলিনত৷ 
মুক্ত হইয়া, অথচ মানব-হৃদয়ের আকুল রোদনরবে বন্বিত হইয়া, 
সেই প্রেম অতি উদ্ধলোক হইতেও আমাদের চক্ষে দীপ্তি দান করে। 

বিয়ান্রিচের প্রতি মহাকবি দাস্তের সেই যে প্রেম, তাহার নাম 
কি? তাহা ভগবন্তক্তির নীচে, না উপরে, না একই পদবীর ? 
সেখানে প্রেমের বিষয় ও আশ্রয় অন্যরূপ বটে, কিন্তু এরূপ প্রেমে 
কি নারী-পুরুষ ভেদ আছে? বৈষ্ণব বলিবেন আছে, কারণ, 
প্রেমের আশ্রয় মাত্রেই নারী জাতীয় ; তাহা হইলে দাস্তেও সেখানে 
পুরুষ নহেন__শারী। 

আমি ভগিনী নিবেদিতার এই গুরুভক্তির মধ্যেই নারী-হৃদয়ের 
স্বাভাবিক মমতা কোন্‌ রূপে রূপান্তরিত হইয়াছিল তাহার একটা 
অক্ষম, অসম্পূর্ণ পরিচয়ের চেষ্টা করিয়াছি; মানুষের ভাষায় তাহার 
অধিক অসম্ভব: আবার, আমার মত মানুষের সাধ্য কি যে, 
তাহার মত মহীয়সী নারীর তপোবীর্ষ-মহৎ সেই অন্তরের অস্ত-স্থলে 
প্রবেশ লাত করি !-.. 

এ উক্তি স্বর্গীয় লেখকের পক্ষে যতখানি সত্য আমানের পক্ষে 
ততোধিক সত্য, ততোধিক প্রযুজা । এর একটি বিশেষ কারণ এই 
ষে নিবেদিতার যে দিকটি একান্ত নিজস্ব, একাস্ত ব্যক্তিগত-_সে 
দিকটি তিনি নিরতিশয় সংগোপনে আপনার মনকুট্রিমেই রক্ষ! 
করেছিলেন- অপরের কাছে কিছুই প্রকাশ করেন নি। তবে, এ 
শুভদিনের অপ্রত্যাশিত ঘটনাটি সম্পর্কে উত্তর-জীবনে অবশ্য 
কিছু সংক্ষিপ্ত মন্তবা তিনি করেছিলেন। বলেছিলেন, “অনেকদিন 
পূর্বে একদা আমার গুরুর গুরু, পরমগ্ডরু পরমহংসদেব নিজ 
শিষ্যবর্গের কাছে এই তবিষ্যদ্ধাণী করেছিলেন যে একদিন এমন 


৪১৪১ 


জয় আসবে যখন নরেন্দ্র স্পর্শমাত্রে অপরের মধ্যে ধর্মভাব জাগিয়ে 
দেবে, মান্ুষের মায়াবন্ধন ছিন্ন করে ভূমার অবন্ধন অমৃতলোকে 
তাকে উত্তীর্ণ করে দেবে |... 

আর আমার অশেষ সৌভাগ্যবশে, পাহাড়ঘের৷ আলমোড়ার 
সেই নির্জন, নিস্তব্ধ বংলোটিতে, সেই অবিস্মরণীয় সন্ধ্যালগ্নটিতে-_ 
আমারই জীবনে সে ভবিষ্যদ্বাণী মূর্ত হয়েছিল, সার্থক হয়েছিল । 

আমি আমার অকিঞ্চিংকির জীবনে সেই প্রথম অনুভব 
করেছিলাম যে জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ ব্যক্তিগত সম্বন্ধের পাধিব 
সীমারেখা অতিক্রম করে অপাথিব সম্বন্ধন্থত্রে জ্ঞানের তৃতীয় 
নেত্রটি কী স্থকৌশলে উন্মিলিত করে থাকেন ।** 

“[ 0180656000১ 10] 00 97:50 01706, 00810 000 51220650 
09801)01:5 1099 05009 117 105 2 021501081 1£21900]1১ 011 
17) 01001 100 02560%/ 7০ 110010250139]  ৮15101) 17 163 
[01900.1 

ছন্বাতীত জীবনের প্রবেশ মুখের এই অনুভূতি নিবেদিতার 
অন্তর জীবনের অন্যতম অমূল্য অভিজ্ঞতা । এরই ফলে,-অর্ধন্ষুট 
হৃদ্পন্মটি সর্যমহিমায় বিকশিত হয়েছিল । দেহ, মন, বুদ্ধি_-সবই 
যেন অব্যাহত আনন্দআ্রোতে অবগাহন করে পরিতৃপ্ত হয়েছিল । 

ছন্বাতীতং গগনসদৃশং সদ.গুরুং ত্বং নমামি |-- 

এই ছিল অভিভূতচিত্তের অকুণঠ প্রণতি ।:-. 


আর ও একটি কথ।।""" 
একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও কালের বিচারে--এখানেই তার উল্লেখ 
করে আমরা নৈনীতাল-আলমোড়ার অধ্যায়টি শেষ করব |"... 

সে ঘটনাটি স্বামীজীর সাংস্কেতিক লেখক গুডউইনের মৃত্যু-সংবাদ 
নিয়ে রচিত। এই আলমোড়ায় বাসকালেই সেই চির-অর্ুগত ও 
বিশ্বস্ত মানুষটির মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলেন স্বামীজী এবং নিরিতিশয় 


১০৪ 


ব্যথিত চিত্তে তার আত্মার উর্ধগতি কামন! করে ইংরাজীতে একটি 
ভাব-গম্ভীর কবিতাও রচন। করেছিলেন । 

পর সে রচনা্টি গুডউইনের শোকার্ত জননীর কাছে পাঠান 
হয়েছিল । 

কবিতাটির অস্তরিহিত তাৎপর্ষের জন্য এ পর্যায়ের উপসংহারে 
তার বঙ্গানুবাদ সবটাই আমরা উদ্ধত করছি ।"- 


চল আত্মা, শীঘ্রগতি, নক্ষত্র-খচিত তব পথে, 
ধাও হে আনন্দময়, যেথ। নাহি বাধে মনোরথে 7 
দেশকাল দৃষ্টিপথ যেথা নাহি করে আবরণ, 
চিরশাস্তি আশীবাদ যেথা করে তোমারে বরণ ! 
সার্থক তোমার সেবা পরিপূর্ণ তব আন্মদান, 
অপাঁথিব প্রমের আসনে হোক তব চির অধিষ্ঠান। 
তব স্মতি মধূময়_-দেশ-কাল দিয়েছে মিলায়ে, 
পুষ্পঢাকা বেদীতলে রেখে গেছে সৌরত বিছায়ে | 
টরটেছে বন্ধন তব, পেয়েছ সে আনন্দ সন্ধান, 
জন্মমৃত্যুবূপ যিনি তার সাথে হ'লে একপ্রাণ, 
তুমি তো৷ সহায় ছিলে, স্বার্থহীন ছিলে পৃথিবীতে, 
ধীর-গতি, এবে চল সংসারে ঢাকিয়া নিতি, 
প্রেমের আলোতে । 


১০৯ 


পীচ 


নৈনীতাল-আলমোড়া। বাসের একটি মাসের স্মৃতি-কথা পূর্ব পর্যায়ে 
আমর! বিবৃত কবেছি। 

সে পর্যায়ের অস্তে, সন ১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্দেব ১১ই জুন, আলমোড়া। 
পরিত্যাগ করে, কাঠগুদামের পথে, কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা 
করেছিল যাত্রীদল । গুড়্‌উইনের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তির পৰ থেকেই 
আলমোড়া ছাড়বার জন্য স্বামীজী যেন ভিতবে তিতরে অধীব হয়ে 
উঠেছিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আবও অধীব হয়েছিলেন একটি 
সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ এব একক জীবনের জন্য । 

ফলে, কতকটা স্বতন্ত্র ধরণের কাধস্চীর মধ্যে তীর্ঘভরমণের 
পরবর্তী দিনগুলিও তাদের অতিবাহিত হয়েছিল। নিবেদিতাব 
মানসিক অবস্থাও এখন প্রসন্নতায় ভরা | বিরাঁটেব স্পূর্শ-প্রভাবে 
অস্তমুধিণ | বহিঃপ্রকৃতির বহু-বিচিত্র সৌন্দর্য অবশ্য পূর্বেও ছিল 
কিস্ত এখন সে সৌন্দর্যে সঙ্গে অন্তরের আনন্দ-নির্বৰ মিলিত 
হয়ে তাকে অত্যন্ত উৎফুল্ল কবে তুলেছিল । আব স্বামীজী হয়ে 
উঠেছিলেন যেন শিবময়। 

শিবের চিরন্তন লীলাভূমি হিমালয়, স্বামীজীও শিব-অংশে 
আবিরভ্তিবলে কথিত। তাছাড়া, মৃত্যুর আঘাতের মধ্যদিয়ে 
অকস্মাৎ যেন জাগ্রত হয়েছিলেন মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব । এদিকে, যাত্রা 
পথের ছুই পার্খে ক্রোশের পব ক্রোশ ছিল শুধু বিস্তৃত অরণ্যানীর 
নিশ্ছিদ্র নিবিড়ত। | শ্রীন্মপ্রধান দেশের ছোট বড় নান। গাছপালায় 
তারা আকীর্ণণ আর তাদের মধ্যে নেমে-আসা চির-্বিস্মযকর 
ভারতবর্ষের স্বপ্রতর৷ রাত্রিগুলি | 
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তাদের প্রতাব অনতিক্রম্য, তাদের স্মৃতি ভুলবার নয়। 

শ্রীনগরের পথে-_কাঠগুদামের একটি হ্রদের উপরিভাগে একখগ্ড 
সমতল ভূমিতে একটি দিন যাঁপন করেছিল যাত্রীদল | সেদিন 
অপরাহ্ৃকালে শিষ্যবর্গের জন্য স্বামীজী রুত্র-স্তরতিটির অনুবাদ 
করেছিলেন, _ 

অসতো মা সদগময়, তমসো৷ মা জোতিগময় | 

মৃত্যোর্মামৃতং গময়, আবিরাবীর্মএধি ॥ 

রুদ্রযত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং ॥ 


আমাদিগকে অসৎ থেকে সতে নিয়ে যাও, তম থেকে জ্যোতিতে 
নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও। 

হে রুদ্র, আবির্ভূত হও, আমাদের কাছে আবিভূতি হও। 

ভে।ন।ন যে দক্ষিণমুখ সেটি দিয়ে নিতা আমাদিগকে রক্ষা 
কর। 

আবিরাবীর্ম এধি-_ এঅংশের অনুবাদ করতে গিয়ে স্বামীজী 
সেদিন অনেকক্ষণ যেন ইতস্তত; করেছি,লন। তারপর কতকটা 
সঙ্কোচের সঙ্তেই যেন বলেছিলেন £ 

“হে রুদ্র, হে স্বপ্রকাশ তুমি কেবল তোমার নিজের কাছেই 
প্রকাশিত আছ, এখন আমাদের কাছেও আত্মপ্রকাশ কর ।' 


উত্তরকালে এই অনুবাদটিকে নিবেদিতা একটি সমাধিকালীন 
অনুভূতির দ্রুত এবং প্রত্যক্ষ প্রতিরপ বলেই বিবৃত করেছিলেন । 
তার মনে হয়েছিল যেন সে অন্ষুবাদটি সংস্কৃতের ছুবৌধ্যতা থেকে 
সজীব ভাব-সম্পদটিকে পুথক করে নিয়ে তাকেই ইংরাজী ভাষায় 
পুনঃ প্রকাশ করেছিল। এবং সেজন্য এই বিশেষ অন্ুবাদটি 
নিবেদিতার কাছে একটি নিগৃঢ় তাৎপর্য নিয়েও দেখ দিয়েছিল । 
আর শুধু উত্তর তারতের তীর্ঘভ্রমণ্লে দিনগুলিতেই নয়, সমগ্র 
পরবর্তী জীবনেও, এই বিশেষ মন্ত্রটির অর্থ উপলব্ধি এবং 
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বাস্তবক্ষেত্রে তার রূপায়নের সাধনাই নিবেদিতার জীবন-সাধনায় 
পরিণত হয়েছিল । 

“আবিরাবীর্ম এধি'_আবির্ভূত হও, প্রকাশিত হও। হে সর্বব্যাপী 
পরমাত্মন! আমার অন্তঃস্থলে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হও। 
আমাকে পূর্ণকর, সার্থক কর। 

বায়ু আমার অনুকূল হোক, নদী সকল অন্থকুল হোক, ওষধি 
অনুকুল হোক। অন্ুকুল হোক রাত্রি ও উষা, অনুকূল হোক 
পৃথিবীর ধূলি। ৃর্ধ, ঘ্ৌরূপী পিতা, বনম্পতি সবই আমার অনুকুল 
হোক। ও মধু ও মধু, ও মধু! 

এই তার প্রার্থনা ছিল, অকুণ্ আবেদন ছিল । 


স্বামীজীর ভাবজীবনটিও তখন থেকে যেন এই-মন্ত্রটিবই মৃত্য 
প্রকাশ-রূপে প্রতিভাত হয়েছিল । বাক্যে ও আচরণে, ধানতন্ময়তায় 
ও প্রশাস্তিতে তিনি এখন অদৈতভাবের জীবন্ত বিগ্রহ । দূর 
অতীতের বৈদিক যুগটি অদৈততব্বের এই্বর্য নিয়ে মুুমুন্ছঃ স্বামীজীর 
ধ্যানে এসে যেন ধব। দিচ্ছে । দেবাদিদেব মহাদেবের, আহ্বান 
আসছে হিমালয়ের গিরিগুহাব প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে । ডাকৃছেন 
মহেশ্বর, ডাকছেন পবমেশ্ববী মহামায়া |--. 

আর সে ভাব-প্রবাহের অমুত-আত্বাদ নিয়ত গ্রহণ করছেন 
সকলে । তাতে অবগাহন কবে পরিতৃপ্ত হচ্ছেন নিবেদিত৷ | 
এমনি ছিল শ্রীনগরের পথেব ব্বপ্নাচ্ছন্ন দিন গুলি | 


একদিন গোধুলির স্তিমিত আলোকধারার মধ্যে পাবতা-ভূখণ্ডের 
কোন এঁতিহাসিক স্থান অতিক্রম করবার কালে_স্বামীজীর মনে 
বিচিত্র পূর্স্থতি জাগ্রত হয়েছিল । বলেছিলেন ঃ 

বহুদিন পূর্বে আমার পরিব্রাজক জীবনের যদ্চ্ছা৷ ভ্রমণের 
দিনগুলিতে এ-সব নির্জন ভূখণ্ডেরই কোনস্থানে বৈদিফ মন্ত্রের 
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অপ্রাকৃত স্ুর-তরঙ্গ আমি শুনতে পেয়েছিলাম । সে এক বিচিত্র 
শ্রুতি, বিচিত্র অন্ুভূতি। তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে। অস্তদিগন্তে 
হূর্যরশ্মির শেষ ব্বর্ণাতা৷ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর্ধগণ যে-যুগে 
সিদ্ুনদ-তটে পদার্পণ করেছিলেন__এ সেই যুগের সন্ধ্যা 1". 

আমি দেখেছিলাম-সেই অপূর্ব উদাসীন-সন্ধ্যায় বিশাল 
সি্ধুনদ-তীরে এক বৃদ্ধ উপবিষ্ট আছেন । নিঃসঙ্গ, একাকী । ধীরে 
ধীরে গাঢ় তমিত্র। যেন তরঙ্গাকারে এসে তাকে আচ্ছন্ন করে দিল। 
আর তারই মধ্যে, সেই ঘনান্ধকারের নিবিরতার মধ্যে, বিশুদ্ধ 
স্ুর-সংযোগে তিনি খণ্থেদের মন্ত্র আবৃত্তি করে চলেছেন । সে ম্তুর 
নিখুঁত বৈদিক স্থর। আর আমিও যেন সেই সুরের সঙ্গে ক 
মিলিয়ে আবৃত্তি করছি £ 

ও ভূ্বিঃ স্বঃ তৎসবিতূর্বরেণ্যং তর্গোদেবস্ধীমহি 
ধিয়ো! যো নঃ প্রচোদয়াৎ | ও। 

এবং তৎক্ষণাৎ, মন্ত্াবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে এই বিশ্বাস 
জাগ্রত হয়েছিল যে একদিন আচার্ষ শঙ্কব্ও হয়ত আমারই মত 
কোন অতিন্দ্রীয় দর্শনের মধা দিয়েই বেদের যথার্থ বাচন-ভঙ্গীর সঙ্গে 
পরিচিত হয়েছিলেন |": 

এ-সব দিব্য ভাবরাশী নিবেদিতার উব্বর মানসক্ষেত্রে কত গতীর 
ভাবে প্রবিষ্ট হত, কত ব্যাপক প্রভাব স্থানটি করত-_তা ধলা যায় 
না। কারণ, তার পরিমাপই সহজ নয়। 

বাহা স্থবলজগতের যে ইতিহাস, সেটি সাধারণত; ঘটনা-নিরপেক্ষ 
হয় না, বস্তবনিরপেক্ষও থাকে না। কোন-না-কোন কার্ধ-কারণ 
সম্পর্কে সে ইতিহাস গ্রথিত থাকে । স্ুতরাংং তার উতথান-পতনও 
বোঝা যায়, গতি-প্রগতিও অনেকট। অনুধাবন করা চলে! 

কিন্তু, অন্তর জগতের ইতিহাসের ধারা স্বতন্ত্র । সে ইতিহাস 
অন্শ্য চিন্তাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে রচিত হয; স্ুক্ম ভাব-বিনিময়ের 
ভিতর দিয়ে সে গড়ে উঠে। কাজেই, তাকে ধরা যায় না, তার সঠিক 
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পরিমাপও কর! চলেনা | অন্ুভূতি-হীন সাধারণ মন সে-ইতিহাসের 
রহস্যাবৃত কক্ষের রুদ্ধ ছার-প্রান্ত থেকে ব্যর্থ হয়ে--“বারে বারে আসে 
ফিরে ফিরে । 

তথাপি সে ইতিহাস অক্ষয়, সে ইতিহাস চিরস্তন | 

গুরু-শিষ্ত-সংবাদের পুণা-আখ্যায়িকার সঙ্গে বহুক্ষেত্রে এই 
ইতিহাসই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে জড়িত থাকে । কাজেই, স্বামীজীর 
জীবন ও চরিত্রপ্রভাবে এইকালে নিবেদিতার অন্তর জীবনে 
যে রূপান্তর অতি দ্রুত সংঘটিত হচ্ছিল তার সঠিক পরিমাপ আমরা 
করতে পারিনা, করা সম্ভবই নয়। শুধু তার একটি মোটামুটি পরিচয় 
আমরা লাত করি নিবেদিতারই আত্মকথা থেকে, নিবেদিতারই 
ব্বহস্ত-অস্কিত নান! বর্ণবন্ছল জীবন-চিত্র থেকে |: 

মনুস্তত, মুমুক্ষত্ব ও মহাপুরুষ সংশ্রয়-_ একান্ত ছূর্লভ বলে বর্ণন। 
করেছেন আচার শঙ্কর | 

শ্রীরামকৃষ্চ-তনয় পুজ্যপাঁদ স্বামী শিবানন্দ এ-প্রসঙ্গে 

বলতেন, প্রথন ছু'টি বস্তু, অর্থাৎ মনুত্যত্ব এবং মুমৃক্ষত্র ছুর্লভ হলেও 
নুুর্নভ নয়। কারণ, তার বাক্তিবিশেষের কর্ম-প্রয়াম্ের উপর 
বহুলাংশে নির্ভরশীল । কিন্তু যথার্থ ছূর্লভ বস্ত সংসারে যদি সত্যই 
কিছু আছে, যাকে স্ু-দুর্লভই বল! যায়, সেট মহাপুরুষ সংশ্রয়। 
কারণ, সেটি দৈবানুগ্রহের উপর নির্ভর করে, শুভ ভাগাফলের 
উপর নির্ভর করে। যথার্থ অধিকারিক পুরুষ কিছু যখন-তখন 
আবিভ্তি হন না। ভাদের সংশ্রয় বা প্রসাদও সেই হেই সুলভ 
জম্পদ হতে পারে না। অশেষ সুক্কতিবশে চিৎ কখনো। কারো 
তাগো তেমন সম্পদ লাভ হয়ে থাকে । এবং হলে” যংলন্ধা 
চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ _এমনি একটি পরম কাম্য অবস্থা 
উপস্থিত হয়। তখন জানার মধো অজানার সন্ধানে সমগ্র সত্ব 
রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, বর মধ্যে একের অস্তিত্ব উপলন্ধিতে আনন্দ- 
উৎস খুলে যায়। 


১০৬ 


নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনান-_ 
মেকো বহুনাং যে বিদধাতি কামান্‌। 
তমাত্মস্থং যেহমুপশ্থাস্তি ধীর 
স্তেষাং শাস্তি; শাশ্বতী নেতরেষাম্‌। 
তখন বিশ্বয়, মহা-বিম্ময় জাগে ধ্যানে, জাগে গানে, জাগে রক্তের 
তরঙ্গ দোলায় । তখন মনে হয়, "বিশ্বকবি যেমন বলেছেন". 
“আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভর। প্রাণ, 
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান | 
বিষ্বয়ে তাই জাগে আমার গান 1... 
অনুভূত হয় এই সত্য যে 
“ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান; 
নিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান । 
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, 
ধারার বুকে প্রাণ ঢেলেছি-_- 
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান | 
নিবেদিতার পুণা জীবনেও একালে এমনি এক মহাবিস্ময় জাগ্রত 


হয়েছিল,-যে বিস্ময় সকল দর্শনের মূল, অক্ষয় আনন্দ-লোকে 
প্রবেশ করবার শাশ্বত পাথেয়। কিন্ত সেকথা এখন থাক । 


আমরা কাঠগুদাম ও বারমুল্লার বিচিত্রমধুর দিনগলির কথা 
বলছিলাম । বলছিলাম যে এই বারমুল্লা এবং শ্রীনগর বাসের দিন- 
গুলিতেই অব্যাহত সমাধিপ্রবণতার সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসপতি মহেশ্বরের 
ধ্যানে স্বামীজীর মন বিশেষ ভাবে নিবিষ্ট হয়েছিল। হিমালয়ের 
শিখরে শিখরে, নানা গুহা ও গহ্বরে, হৃদে ও নিঝরে মৃত্যুয় 
সে দেবতার শত পুণ্য-আখ্যায়িকা লুক্কায়িত রয়েছে । এই তার 
লীলাস্থল, এই তার চিরন্তন বিহারভূমি | সুতরাং এস্থানে এসে 
স্বামীজীর মন স্বতঃই মহাদেবের চিন্তায় বিতোর হয়ে উঠেছিল | 
তা ছাড়া আরও একটু রহস্ত এর মধ্যে লুক্কায়িত ছিল । 


৯৩৭ 


বারমুল্লার পথে কথাপ্রসঙ্গে একদিন স্বামীজী নিজেই সে রহস্য 
বিবৃত করেছিলেন নিবেদিত। প্রমুখ শিষ্যবর্গের কাছে। 

একদা বীরেশ্বর শিবের কাছে বর প্রার্থনা করে জননী ভূবনেশ্বরী 
নরেন্দ্রনাথকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন | নরেন্দ্রনাথের জীবন- 
চরিতে সে কাহিনী বণিত আছে। তারই স্ত্রান্থসরণ করে 
বলেছিলেন £ 

“শৈশব-জীবনে অত্যন্ত ছুরন্ত প্রকৃতির ছিলাম বলে আমার ম৷ 
অত্যন্ত বিব্রত ও উৎকণ্টিত হতেন । কখনো কখনো আমার ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে একটি হতাশার ভাবও হয়ত তার মনে উদিত হত। 
সে সব মুহুর্তে গভীর ক্ষোভের সঙ্গে আমাকে বলতেন,__এত জপ 
উপবাসের ফলে শিব কোথায় একটি শান্ত, ধর্মতীরু পুত্র পাঠাবেন, 
তা না করে কিনা, তোকে, একটা ভূতকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন । 
"একথা শৈশবজীবনের সেই কল্পনা-মুখর দিনগুলিতে পুনঃ পুনঃ 
শুনতে শুনতে এ বিশ্বাসই আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছিল যে আমি 
সত্য সত্যই শিবের ভূত। হয়ত কোন কারণে, কোন ভুলের জন্য 
সাময়িকভাবে শিবলোক থেকে নিবাসিত হয়েছি । অতএৰ আবার 
আমাকে সে লোকেই ফিরে যেতে হবে। সেই আমার স্ব-স্থান, 
আমার আঁপন নিকেতন |": 

আমার শৈশব-জীবনে আরও একটি ব্যাপার হত। কেউ 
আমাকে বাধা দিলে আমি একেবারে দুর্বার হয়ে উঠতাম। প্রচণ্ড 
ক্রোধ যেন আমাকে শ্রাস করত। সে এক উৎকট ব্যাধির মত 
উপসর্গ ছিল। আমার মা সে ব্যাধিরও একটি অমোঘ ওষধ 
আবিষ্ষার করেছিলেন । আমি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে গেলে-- 
“শিব, শিব? উচ্চারণ করতে করতে খানিকটা ঠাণ্ডা জল তিনি আমার 
মাথায় ঢেলে দিতেন। কেন জানিনা, সে ওষধ আমার জীবনে 
কখনো ব্যর্থ হয়নি। সে বারিষ্পর্শে মুহুর্তে আমার বিজাতীয় ক্রোধ 
অন্তহিত হত। আমি শান্ত হয়ে যেতাম| তখন (€কবলই 
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নিবাসনের কথাটি আমার মনে উদিত হত, আর সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের 
অস্ত-স্থলে একটি সঙ্কল্প ধবনিত হয়ে উঠত, “আর নয়, আর কখনো নয়।' 
কোনদিন আবার হিমালয়ের খরজ্োতা৷ পাবত্য নদীগুলির প্রসঙ্গে 
স্বামীজী কথা তুলতেন | বলতেন, এ উচ্ছল, বৃত্যচপল জলধারাগুলির 
কলধ্বনিতে কোন্‌ কথা, কোন্‌ মন্ত্র নিহিত তা কি কেউজানে? 
তার গাত্রবাহী অজভ্র নির্বঝরিণী কোন্‌ মহতী বার্তী প্রচার করতে 
নিয়ত ব্যাপূত থাকে, সে তথ্য কি কেউ অবগত আছে? স্বামীজী 
স্বয়ং আজীবন পবতগাত্রে কান পেতে পেতে এ তথ্য জানতে 
চেয়েছিলেন, বুঝতে চেয়েছিলেন । আর তারই ফলে তিনি অনুভব 
করেছিলেন যে সে ধ্বনি আর কিছু নয় শুধু অনাদি কালের এক 
অনাহত ধ্বনি, এক মহানাদ, মহামন্ত্র হর, হর বোম বোম, হর 
হর বোম্‌ বোম্‌।' 
স্বামীজী বলতেন, হ্যা, “তিনিই দেবাদিদেব--তিনিই মহেশ্বর | 
বেত্তাসি বেছ্ঞ্চ পরঞ্চ ধাম, ত্বয়। তত বিশ্বমনস্তরূপ | 
তিনি সান্ত, তিনি চির সুন্দর, মহামৌনী |, 
বলতেন,-আমি তার দাস, দাঁসানুদাস। তাইতো আমি 
কৃতার্থ, আমার ধন্য জীবন |; 
তাবাবেশে তন্ময় হয়ে কখনো কখনে। অনবন্ধ স্ুর-সংযোগে 
আবৃত্তি করতেন শিবস্ত্রোত্র--- 
করি! চন্দন লেপনায়ে 
শ্মশান ভস্মাঙ্গ বিলেপনায়। 
সৎকুগ্ডলায়ৈ ফণিকুগ্লায়, 
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় | 
মন্দারমাল। পরিশোভিতায়ৈ 
কপাল মাল। পরিশ্েভিতায় | 
দিব্যান্বরায়ৈ চ দিগম্বরায় 
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় |, 


১০৪৯ 


সে অপাধিব অম্ত-মধুর স্ুর-তরঙ্গ হিমালয়ের স্তব্ধ নিরবতায় 
স্পন্দিত হত। মুহুর্ঠে সকলের ধ্যানমানসে জাগ্রত হতেন মহেস্বর, 
জাগ্রত হত গভীর বৈরাগ্য প্রেরণা । নিবেদিতার সমগ্র সত্তা, সমগ্র 
চেতন! যেন ধ্যানের অবাচ্া-মহিমার আস্বাদ পেয়ে ধন্য হত, 
কৃতার্থ হত।'-. 

এই শিব-তন্ময়তা থেকেই, শ্রীনগরবাসের কালে, তুষার-তীর্ঘ 
“অমরনাথ' দর্শনে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন স্বামীজী | 

কঠিন, ছূর্গম তীর্থ অমরনাথ | তার পৌরাণিক ইতিবৃত্তও বিচিত্র । 
সেকথা যথাস্থানে বলব । 

ইতিমধ্যে, অমরনাথ যাত্রার সঙ্কল্প কার্ষে পরিণত করবার পৃর্কে 
আরও কয়েকটি অবিন্মরণীর দিন যাপিত হয়েছিল শ্রীনগরে, কাশ্মীর- 
উপত্যকায় । সেই দিনগুলিতে স্বামীজীর সঙ্গীরপে- অরণ্যশোভিত 
বিতস্তা নদীর তীরের দীর্ঘ পাদচারণের প্রভাত ও অপরাহুগুলি 
নিবেদিতার জীবন যেমন অমূল্য সম্পদ আহরণ করেছিল, তেমনি 
পণ্ডেস্থান মন্দির কিংবা! অবস্তীপুর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দর্শনের 
অভিজ্ঞতাও তার জীবনে গতীর রেখাপাত করেছিল। কীবিচিত্র 
ছিল পরিবেশ, কী তুলনাহীন ছিল নৈসগিক সৌন্দর্যের পূর্ণ প্রকাশ ! 

পণ্ডেস্থানের মন্দিরটি ভগবান বুদ্ধের জীবন-্মৃতির সঙ্গে 
বিজড়িত। স্ৃতরাংং সে মন্দিরের বর্ণনা দিতে গিয়ে স্বামীজী 
স্বতূই অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। বুদ্ধ-প্রসঙ্গ চিরদিনই তীর 
অতি প্রিয়বস্ত ছিল এবং সেজন্য এক কথার পুনরাবৃত্তি করেও 
যেন অনেক সময় তার তৃপ্তি হত না। পণ্ডেস্থান মন্দির প্রসঙ্গে 
নিবেদিতাকে বলেছিলেন ঃ 

দেখ, পৃথিবীতে যুগে যুগে বত মহামনীষী জন্ম গ্রহণ কবেছেন, 
তার. মধ্যে বুদ্ধদেব নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ । এত প্রেম/ এত 
নিঃস্যার্থপরতা। কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না| নিজের জন্য কখনে। 
একটি নিঃশ্বাস পর্যস্ত তিনি ত্যাগ করেন নি। 
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কোন বিশেষ মর্ধাদার উপর তার দাবী ছিলনা । দেবতা বলে 
বা অবতার বলে মানুষ তাকে পূজা করবে এমন ধারণাও তিনি 
পোষণ করতেন না। জ্ঞান ও প্রেমের অপূর্ব সার্থক সমন্বয়ে তার 
জীবনটি শোভান্বিত ছিল। 

বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নন, কোন আধিকারিক পুরুষ নন। বুদ্ধত্ 
একটি অবস্থা বিশেষ । সে অবস্থায় পৌছাবার পথটিও তিনি 
নিজেই আবিষ্কার করেছিলেন | আর তারই কণ্ঠ থেকে সর্বকালের, 
সর্বদেশের মানুষের জন্য উদগীত হয়েছিল এই মহা আহ্বান, 

“হে মানব, বুদ্ধত্বলাভের নিশ্চিত পথ আমি তোমাদের সম্মুখে 
উন্মুক্ত করে দিলাম । এস, যাত্রা কর। মহাশাস্তিময় বুদ্ধত্র'লাভ করে 
ধন্য হও | 

এ-সব বলতে বলতেই, ম্বামীজীর যা চিরন্তন স্বতাব, সেই 
স্বতাব বশে মৃহূর্তমধ্যে তিনি বুদ্ধময় হয়ে উঠতেন। তীর অস্তর-বাহির 
শ্রীবুদ্ধের ভাবাবেশে আবিষ্ট হয়ে যেত। আর অদৃশ্য অনুভূতির 
পথে তারই শক্তি-তরঙ্গ নিবেদিতার চিন্তা-মানসে স্য্টি করত ব্যাপক 
উদ্দীপনা, জাগ্রত করত গতীর রোমাঞ্চ, এবং তার প্রতাবও 
ক্ষণস্থায়ী ছিলন। |... 

আবার একদিন, এক অপরূপ সূর্যাস্তের সময়টিতে, মুক্ত- 
আকাশের নীচে দাড়িয়ে স্বামীজী বলেছিলেন £ 

মন্দির স্থাপনের ব্যাপারে হিন্দুপ্রাতিতা চিরদিনই অদ্ভূত উৎকর্ষ 
দেখিয়েছে । মন্দিরের জন্য স্থান নিবাচনেও সে অত্যন্ত সতর্ক 
ছিল। প্রকৃতির অতি শোভাময় ক্ষেত্র তিন্ন অন্য কোথাও মন্দির 
স্থাপনে সে অগ্রসর হত না। 

এখানেই দেখ, এই তক্ত থেকে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকাটি দেখতে 
পাওয়া যাবে। নীল বারিরাশীর মধ্য থেকে লোহিতাত হরপবৰত 
উদ্ধ-আকাশে উঠে গেছে। দূর থেকে মনে হয় যেন একটি সিংহ 
অর্ধশায়িত তাবে স্থির হয়ে অবস্থান করছে। আর মার্তগ্ের 
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পাদমূলে একটি বিস্তৃত উপত্যকা নিথর হয়ে, শাস্ত হয়ে ঘুমিয়ে 
আছে। 

ধর্ম-সাধনার এমন অন্গকুলভূমি অত্যন্ত ছর্ণত। এমনি দেখতে 
পাবে সর্বত্র |... 

ফলকথা, একালের অতি উচ্চ চিন্তাধারার অব্যাহত স্রোতে, 
যে-আ্োত স্বামীজীর জীবন-গোমুখী থেকে নিরস্তর উৎসারিত হত, 
সেই শ্রোতে অবগাহন করে ক্ষণে ক্ষণে নবজন্মের পথে অগ্রসর 
হচ্ছিলেন নিবেদিতা, অগ্রসর হচ্ছিলেন অপরাপর সহ্যাত্রীগণ |." 

আবার, এ-সময়ই নিবেদিতার ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনাও ধীরে 
ধীরে রচিত হতে শুরু করেছিল। একটি প্রাথমিক খসড়। পরিকল্পনা 
নিবেদিতাই প্রথম রচনা করেছিলেন ।-.. 

তারতীয় নারীর শিক্ষা-প্রয়াসকে ধর্মতিত্তির উপর দাড় করাতে 
হবে| যুগ-মানব শ্রীরামকৃষ্দেবের পুতঃ জীবনটি হবে আদর্শ এবং সে 
আদর্শটিকে ঘিরেই হবে সমগ্র পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ন ।*"" 

স্বামীজী শুনে শুধু বলেছিলেন” _ভ।ল ! তুমি অগ্রসর হও। 
এ-সম্পর্কে কোন সমালোচনা আমি করবনা | সেটা সঙ্গত হবে না। 
আমি জানি, তুমি এঁশী শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়েই কর্মে ব্রতী হচ্ছ। 
অতএব, তুমি যে পথটিকে সবচেয়ে ভাল বিবেচনা করবে সে পথেই 
কাজে অগ্রসর হবে। আমার ক।জ হবে শুধুমাত্র তোমাকে সাহায্য 
করা। সে সাহায্য আমি করব। সাধামত করব, সবতাবে 
করব।' 

এসব কথার অব্যবহিত পরে, অকন্মাৎ আর একদিন, পূর্বকথার 
সুত্র ধরে, নিবেদিতার সম্মুখে দাড়িয়ে আশীর্বচন উচ্চারণ করতে 
করতেই যেন বললেন £ 

তবে হ্যা, আরও একটি কথ এ-প্রসঙ্গে বলত হবে । আমি 
জানি, তোমার বিশ্বাস আছে, অনুরাগ আছে । কিন্তু সে বিশ্বাসের 
সঙ্গে উৎসাহ চাই । সে উৎসাহ জলস্ত অগ্নির মত তেজোময় হবে, 
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দীপ্তিময়' হবে। আমি আশীর্বাদ করি তুমি “দগ্ধেদ্ধনমিবানলম-_ 
অবস্থা লাভ কর। ওঁ শিব, শিব |”: 


কাশ্মীর-উপত্যকার শেষ রজনীর সেই শেষ আত্মগত আশীর্বাদ । 

সেদিনের তারিখ ছিল ২৪শে জুলাই । 

নিবেদিতার জীবন-পঞ্জীতে এ দিনটির কথা এইভাবে উল্লিখিত 
আছে £ 

পরদিন প্রাতঃকালে একটি তাবুর মধ্যে প্রাতরাশ সম্পন্ন করে 
আমরা আচ্ছাবল পর্যন্ত গিয়েছিলাম । সেদিন আমাদের মধ্যে 
একজন একটি সুন্দর স্বপ্ন-দর্শনের কথা বিবৃত করেছিলেন | 

আর স্বামীজী বলেছিলেন,-..আহা, অমন সুন্দর স্বপ্নের কথা 
কি বলতে আছে ?' 

এ আচ্ছাবলেই একাধিক মনোহর উগ্ভান আমরা দেখতে 
পেয়েছিলাম | মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালের সে-সব 
উদ্ান। তাদের চারদিকে অপূর্ব ট্ংসাহে আমরা ভ্রমণও 
করেছিলাম |... 

পরে প্রথম বাগানটিতে মধ্যাহ-তভোজন সমাপ্ত করেছিলাম। 
তারপরই ইসলামবাদ। অপরাহ্থে অশ্বপৃষ্ঠে আচ্ছাবল থেকে আমরা 
ইসলামবাদ নেমে আসি |". 


আচ্ছাবলে মধ্যাহ-তোজনের টেবিলেই স্বামীজী নিবেদিতাকে 
তার সঙ্গে অমরনাথ গুহামন্দিরে যাওয়ার জন্য এবং সেই তীর্থ 
মহাদেবের শ্রীপাদপদ্ধে উৎন্থষ্ট হবার জন্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন । 
নিবেদিতার আত্মকথায় আছে যে-সে আহ্বানে ধীরামাতা 
আন্তরিক সম্মতিজ্ঞাপন করবার পর প্রায় আধঘণ্টাকাল বিশেষ 
উল্লাসের মধ্যে তাদের অতিবাহিত হুয়েছিল। পরে, সেদিনই 
সন্ধ্যায় নৌকায় জিনিষ পত্র গুছিয়ে নিয়ে, চবিবশ ঘটাঁর মধ্যেই 
বওয়ানার পথে তার। যাত্রা করেছিলেন । 
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অমর কথা | কিস্ত দৈববিধানে, অনতিকাল মধ্যে দেবী নিদ্রিত 
হয়ে পড়লেন, অথচ গুহার বহির্ভাগ থেকে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে আসতে 
থাকল, হু', হু" শব্দ, এক অন্ভুতদর্শন তোতা-পাখীর কণ্ঠ থেকে। 

সেও এক বিচিত্র কাহিনী। পুরাবৃত্তে সে-কাহিনীও উল্লিখিত 
আছে। উল্লিখিত আছে যে একদ। এক অপরাধী নরপতি ব্রহ্মশাপে 
তোতাপাখী হয়ে জন্মেছিল | 

অতিশাপগ্রস্ত নরপতির একান্ত কাতরতায় শান্ত হয়ে ব্রাহ্মণ 
অবশ্য বলেছিলেন £ 
* ছহিমালয়ে গমন কর এবং ধের্ষের সঙ্গে সেখানে প্রতীক্ষা কর 
ধথাবথ কালের জন্য | দূর তবিষতে, সেথাকার এক নির্জন প্রদেশে, 
দেবাদিদেব ত্বয়ং পার্বতীর কাছে অমরতত্ব ব্যাখ্যা করবেন। সে 
ব্যাখ্যা শ্রবণ করলেই তুমি মুক্ত হয়ে যাবে । 

এদিকে উপদেশ শেষ করে মহাদেব চোখ খুললেন | খুলে 
বিশ্মিত হয়ে দেখলেন, __ঘুমিয়ে আছেন পার্বতী । 

অবশ্ঠ পার্বতীও সঙ্গে সঙ্গেই জাগ্রত হয়ে উঠলেন । তখন শিব 
তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, _ 

“অমর উপদেশ কি তুমি শ্রবণ করেছ ? 

লজ্জিত হয়ে স্বীকার করলেন পাবতী। না, তিনি শুনতে 
পান নি।| বিজাতীয় ঘুম তাকে পেয়ে বসেছিল ।".তবে হু-শব্দ 
মধ্যে মধ্যে কে উচ্চারণ করেছিল, কে সংগোপনে বসে শ্রবণ করল 
সেই নিগৃঢ় তত্ব ?_ন্বাতাবত:ই এ-প্রশ্ন উদিত হল শিবের মনে । 
| আর সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখে পড়ল-_গুহার মুখে উপবিষ্ট সেই 
তোতাপাখী। 

শিব তৎক্ষণাৎ পাখীটিকে ধরবার জন্য ধাবিত হলেন। কিন্ত 
তোতা অতি দ্রেত গতিতে ০০০০০০০০০০০০০০১০৪ 
মধ্যে আশ্রয় নিল। 

সতী নারীর আশ্রয় লাভ করেছে দেখে শিব প্রত্যাবর্তন 
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করলেন। নিস্তার লাত করল তোতাপাখী | যথাকালে এঁ 
€তোতাপাখীই ব্যাসপুত্র, পরমহংস শুকদেবরূপে জগতে আবিভূর্ত 
হয়েছিল |... 

ভৌগলিক বিচারে অবশ্য পুণ্যতীর্থ অমরনাথ এক বিপুলয়াতন 
পর্বতগুহা | অত্যন্তর ভাগটি আলোক বজিত। এক নজরে সবটা 
দেখাই যায় না। 

গুহার শেষ প্রান্তটিতে তুষার নিগ্িত শিবলিঙ্গ, তুষার ঢাকা 
গৌরীপট | প্রকৃতির স্বকীয় রচনা, স্বতঃস্থষ্ট মহাতীর্ঘ। শিবলিঙ্গের 
পাশ্ব ই সবসিদ্ধি গণপতি | 

বাস্তব জগতের কলকোলাহল থেকে দূরে, বহুদূরে সে এক 
অতুলনীয়, রম্য-নিকেতন। মহামৌন পর্বতশ্রেণীর মধ্যদিয়ে চড়াই- 
উতত্রাই এ. কঠিন পাঁকৃদণ্ডী বিসগিত | চারদিকে অন্তহীন তুষার 
পুপ্জ স্তব্ধ উমিমালার মত যুগ-যুগান্তের নিরব সাক্ষ্য বহন করে 
অবস্থিত রয়েছে । সে নিবিড় গান্তীর্ব ও বিশালতা,_-শত পৌরাণিক 
কাহিনীর সঙ্গে বিজড়িত সে অনবদ্য তীর্থমহিমা-সবকালে অক্ষয় 
ও তুলনাবিহীন। 

কত সন্যাসী, কত যোগী-ঝষি, কত ভক্ত নরনারী যুগে যুগে এ 
পুণ্যতীর্ঘ দর্শন করতে এসেছে । এ পথেই এসেছে । আঞার, প্রাণের 
তক্তি ও আকুতি নিঃশেষে নিবেদন করে ধন্য হয়ে ফিরে গেছে, 
অথবা এখানেই দেহরক্ষা করেছে । দশ, বিশ বা শঙবংসরেরও এ 
ইতিহাস নয়। এ ইতিহাস হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন | 
তারতবর্ষের ধর্মেতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সে জড়িত |... 

আজ সেই ছর্গম অমরনাথের পথেই চলেছেন ভক্মাবৃত-তন্থু 
কৌগীন-সম্বল আচার্য বিবেকানন্দ । পশ্চাতে তদীয় মানসকন্তা। 
বিদেশিনী, ব্রক্মচারিণী নিবেদিতা | জাতিগত ও ধর্মগত গৌড়ামির 
মাপ-কাঠিতে সে পুণ্যতীর্ঘে নিবেদিতার প্রবেশ বাঞ্চিত ছিল না। 
পহল্গামের ছাউনীতে সেজন্য গৌঁড়াপস্থী সন্গযাসীদের অনেকের 
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মধো আপত্তির গুপ্রনও যে না শোন। গিয়েছিল তাও নয়। কিন্ত 
আঞ্চলিক ধর্মের কুপমণ্ুকতার উদ্ধে যে মানবধর্ম,__সে ধর্মের প্রবক্তা 
স্বামী বিবেকানন্দের কাছে সে আপত্তি মাথা তুলতে পারে নি। 
তাই, গুরুর পশ্চাতে তক্তিবিনভ্রচিত্তে, বন্ধাঞ্জলি নিবেদিতাও পায়ে 
হেটে হেটে চলেছেন, তুষার লিঙ্গরূগী মহাশিব সন্র্শনে | নিবেদিতার 
সমগ্র অস্তর তখন এক অব্যক্ত, আনন্দ-চেতনায় পুর্ণ হয়ে উঠেছে। 
চতুর্দিকে পর্বতগাত্রে ধ্বনিত হচ্ছে শিব-সঙ্গীত, নির্ঝরিণীর কলমর্মরে 
শবিত হচ্ছে অস্ফুট জপ-মন্ত্র-_-শিব, শিব । আর তারই সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতবর্ষের যুগ-যুগ-সঞ্চিত তপোফল মূর্ত হয়ে যেন নিবেদিতার 
ধ্যানে ও চিস্তায় অন্প্রবিষ্ট হচ্ছে । 

স্বামীজী বলছেন, - এই প্রাচীন মহাতীর্থ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে 
গিয়েছিল | বিস্মবৃতির অন্তুরালে হাবিয়ে যাবাৰব মঠ হয়েছিল | 
তারপর দৈবনির্ধেশেই বোধকরি- *কদল পারবা মেষপালক 
আকম্মিক ভাবে এ স্থানটিকে আবার আবিষ্ষার করে। 

একদিন গ্রীষ্মকালে নিজ নিজ মেষযূথেৰ সন্ধান করতে করতে 
এই অমরনাথ গুহার মধ্যে তার প্রবেশ কবেছিল” এবং অদ্রব 
তুষাররূগী সাক্ষাৎ “ভগবানের সান্লিধ্য উপলদ্ধিতে ধন্য হয়েছিল। 
তাবপর, তাদেরই মুখে ক্রমে ক্রমে এই বাণী প্রচাব লাভ কবে যে--- 

তোলানাথ নিয়ত এ গুহা-মন্দিরে সমাধিমপ্ন আছেন এবং 
এখানে কোন মান্ুষ রাত্রিবাম করবার অধিকাবী নয় |... 

সে যাই হোক, গুকর পশ্চাছতিণী হয়ে নিবেদিত প্রবেশ করলেন 
গুহামন্দিরে | তারপব ? 'ার সে দিনের মন্ুভূতির স্মৃতিকথা ?... 
সে কথ! আমার জানিনা, হয়ত কেউ-ই জানেনা । তবে, স্বামীজীর 
অন্থৃভূতির সংক্ষিপ্ত বিবরণী অবশ্য আছে । তাতে দেখা বায়,_ 

গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করবার সময়টিতে স্বামীজীর মুখে এক 
অলৌকিক দিব্য আত! দীন্তিমান ছিল। গুহায় প্রবেশ করে 
প্রথমে অর্ধবৃত্তের একপ্রান্তে, অতঃপর অপর প্রান্তটিতে সাষ্টাঙ্গ হয়ে 
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তিনি প্রণাম করেছিলেন। স্থানটি ছিল স্ুপ্রশস্ত, একটি ছোট 
ধরণের গীর্জার স্থান হতে পারে তার মধ্যে । 

প্রায়ান্বকার গহ্বরের অত্যস্তরস্থিত সেই শিবলিঙ্গটিকে যেন 
নিজ সিংহাসনে সমারুঢ় মহা-মহেশ্বর বলেই অহ্ুমিত হচ্ছিল । 

স্বামীজীর দৃষ্টির সন্মুখে যেন স্বর্গের সিংহদ্বার উদঘাটিত হয়েছিল 
অকম্মাৎ। তিনি সদাশিবের পাদস্পর্শ করে পরমানন্দের অতল 
সমুদ্রে অবগাহন করেছিলেন | অথচ ভাবাবেগ যাতে অত্যন্ত প্রবল 
হয়ে তাকে এককালে অভিভূত না করে ফেলে সেজন্য সাবধানতাও 
ছিল যথেষ্ট। বেশীক্ষণ আর তিনি মন্দিরে অপেক্ষা করেন নি। 
অল্প সময় পরেই বেরিয়ে এসেছিলেন । তারপব, মন্দির থেকে 
নিক্ষান্ত হবার কিছুক্ষণ পর, প্রাতরাশের টেবিলে বসে নিজেই নিজ 
বিটিএ উপলব্ধির আতাম দিয়েছিলেন নিবেদিতার কাছে। 
বলেছিলেন,_-আজ যে কী গতীর আনন্দ উপভোগ করেছি তা 
ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় | তুষারলিঙটি সাক্ষীং শিব, মহা 
আবির্ভাবে পূর্ণ সাক্ষাৎ মহেশ্বর | আজ জীবন্ত হয়ে তিনি আমার 
আছে প্রকাশিত হয়েছিলেন। প্রতিকূল কিছু ছিল না, চিন্তার ব্যাঘাত 
ঘটবে__এমন কিছু ছিলনা । কেবল নিরবচ্ছিন্ন পুজার ভাবে, 
ধ্যানের ভাবে পূর্ণ ছিল পরিবেশ | আর কোন তীর্থ এমন অফুরন্ত 
আনন্দ আমি কখনে। উপভোগ করিনি ।' 


সেদ্দিন, সেই দুর্লভ লগ্নটিতে সকল কর্মৈষণা চিরদিনের মত 
পরিত্যাগ করে মহাসমাধি লাভের আকাত্্ষাও কি স্বামীজীর মনে 
জাগ্রত হয়েছিল? কর্ণে কি পশেছিল ডাক---মন চল নিজ 
নিকেতনে ? 

হয়ত হয়েছিল, অন্ততঃ নিবেদিতার মনে তেমনি একটি ধারণা 
যে রূপ নিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, তদীয় স্ৃতি- 
কথায় উল্লিখিত আছে £ 
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-স্বামীজীর গুরুদেবের যে তবিষ্যদ্ধাণী,_ও যেদিন নিজকে 
জানতে পারবে সেদিন আর ওর শরীর থাকবেনা সেটি অতি 
বিচিত্ররূপে সেদিন প্রায় পূর্ণ হয়েছিল।” তুষারদেহ অমরনাথ 
সেদিন সত্য সত্যই তাকে ইচ্ছামৃত্যু বরদানে কৃতার্থ করেছিলেন। 
স্বামীজী স্বয়ং পরে নিবেদিতার কাছে প্রকাশও করেছিলেন সে 
রহস্য |". 


আর নিবেদিতা ? 

তার অভিজ্ঞতার অবশ্য কোন সাক্ষা নেই, সেকথা পূর্বেই 
বলেছি। তবে, এটাও সত্য যে নিবেদিতাও প্রত্যক্ষ করেছিলেন 
_-এক সচল, জীবন্ত শিবকে। নিরবচ্ছিন্ন জপ-পরায়ণ, 
খ্যান-ক্তিমিত লোঁচন, তন্মাবৃত-তন্থু স্বামী বিবেকানন্দকে | 

অমরনাথের অপ্রাকৃত দর্শন হয়ত সেদিন তার ভাগে ঘটেনি । 
অথবা, স্বামীজী ইচ্ছা করেই সে সৌভাগ্য তখনই তাকে দান 
করেননি । তিনি ইচ্ছ। করলে দেবাঁদিদেবের দুর্লভ দর্শন নিবেদিতার 
তাগ্যে সেদিন ঘটত-_নিবেদিতার অবচেতন মনে এমন একটি বিশ্বাস 
ছিল এবং সেজন্য অভিমাঁনও হয়ত কিছুটা ছিল | নচেৎ, তীর্থ- 
দর্শনের অব্যবহিত পরেই নিবেদিতাকে উদ্দেশ্য করে স্বামীজী, একথা 
বলতেন না, 

“নিবেদিতা, অমরনাথের তীর্ঘযাত্রা তোমার স্ুসস্পন্ন হয়েছে। 
ঠিক এখনই হয়ত তার ফল তুমি উপলব্ধি করতে পারছ না। কিন্ত 
কার্য-কারণ সম্পর্ক অনিবার্ভাবে ফলপ্রশ্থ হবে। যথা সময়ে 
সে তত্ব উপলব্ধি করবে তুমি। এ তীর্ঘদর্শনের ফল ব্যর্থ হবার 
নয় |, 

স্বামীজীর সে আশীর্বাদ নিবেদিতার উত্তর জীবনে সর্বাংশে সত্য 
হয়েছিল। ধর্মের যে জীবন্ত, জাগ্রত প্রত্যক্ষান্থুভূতি__তার একটি 
কালজয়ী প্রভাব আছে। হংখে-ন্খে, বিষাদে-প্রসাদে নানা 
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অনুকূল-প্রতিকুল আবর্তের মধ্য দিয়েই সে সার্থক হয়, পূর্ণ হয়। 
মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের সর্বরিক্ততার আদর্শে ও পুণ্যে নিবেদিতার 
উত্তরকালের সকল সাধন। এবং কম-প্রয়াস, এক কথায়, সমগ্র উত্তর 
জীবনটিই অতিষিক্ত হয়েছিল । 

কারণ, নিবেদিতার নিজের ভাষায় বলতে গেলে,_সে কালটি 
যেন একটি প্রত্যক্ষ ভাগবৎ-সান্নিধ্যে পরমানন্দে দিন যাপনেরই কাল 
ছিল আমাদের | 

জাগতিক সকল বিক্ষেপের উদ্ধে ও বাহিরে সে ছিল এক 
শাস্ত অতিক্দ্রীয় জীবন। তখন, মানুষ থেকে ঈশ্বর, স্থূল বাস্তব 
থেকে অপ্রাকৃত ধ্যানজগৎ হয়ে উঠেছিল অধিকতর প্রত্যক্ষ, 
অধিকতর জীবন্ত ।%.. 

এমানভাবে, অমরনাথের তুষাঁর-তীর্ঘ দর্শন সমাপ্ত হয়েছিল । 

রাখী-পুণিমার সময় বলে তীর্ঘযাত্রীদের অনেকে লাল ও 
গীতবর্ণের রাখী বেঁধে দিয়েছিল তাদের হাতে । তারপর, পুনঃ যাত্রা 
করেছিলেন যাত্রীদল | 

প্রত্যাবর্তন পথে, _পহল্গামে পোৌছাবার অব্যবহিত পূর্বে 
হাতিয়ার তলাও” বা লেক অব ডেথ-এর প্রাস্তবাহী পথটিরই বা কী 
অপুর্ব অভিজ্ঞতা হয়েছিল ! 

ন ম্ এ 

সে এক অপরিসর পাগদণ্তী পথ । খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে 
নীচে চলে এসেছে পথটি । 

শোনা গেল, বংসর কাল পূর্বে, সেই পথ ধরে, হাতিয়ার 
তলাওর পাশ দিয়ে এক বৃহৎ যাত্রীদল নেমে আসছিল । কণ্ঠে 
তাদের সম্মিলিত স্তোত্র-ধ্বনি। প্রাণের উল্লাসে মহাদেবের মহিমা 
সমন্বরে কীর্তন করতে করতে তারা নেমে 'সাসছে। কিন্তু অকম্মাৎ, 
স্তোত্র পাঠেরই কম্পনে বিশালাকৃতি একটি তুষার-প্রবাহ, যাকে 
এভালাঙ্ক, বলে, স্থানচ্যুত হয়ে যাত্রীদলের এক বৃহৎ অংশকে, 
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সংখ্য। হিসাবে প্রায় চল্লিশজন যাত্রীকে, এ উচ্চ শিখরদেশ থেকে 
একেবারে নীচে, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করে দেয় |... 

আজ দেই পথে, সে করুণ কাহিনী শুনতে শুনতে নিবেদিতা 
প্রমুখ যাত্রীদলও এগিয়ে চলেছেন নিম্ম উপত্যকার উদ্দেশে, 
শ্রীনগরের পথে | 

ক্রমে ঘনিয়ে এসেছিল রহস্যময় পার্বত্য সন্ধ্যা। নিবেদিতার 
স্বৃতি-পপ্জীতে সে সন্ধ্যার মধুর চিত্র অষ্কিত আছে ঃ 

পহল্গামের জ্যোতসালোকিত শেষ রাত্রিটি ছিল অনন্ত রহস্তে 
আবৃত । সেদিন সন্ধ্যাকালে পহল্গামের ঠিক উদ্ধী প্রদেশটিতে 
পাইন কাঠের সাহায্যে বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করে মাটির 
উপর আচ্ছাদন বিছিযেই আমরা উপবেশন করেছিলাম । আর 
শত মনোহর কাহিনী ও প্রসঙ্গের আলোচনায় আমাদের সময় 
অতিবাহিত হয়েছিল । 

নির্মেঘ আকাশে টাদের প্রকাশ ও শোচা ছিল যেন অতুলনীয় । 
খরশ্োতা পার্বত্য নদীগুলি জোতআালোকে সাত হয়ে অশ্রান্ত 
প্রবাহে প্রবাহিত, _নিয্নগা অপগা। 

তপস্তারত উর্দাবাহু মুনিখধির মত দাড়িয়ে আছে-_ভাগীরথী 
নিবরশীকরাণাং বোটা মুহুঃকম্পিত দেবদারু।,--কালের সাক্ষীর 
মত। তপোমগ্ন ধৰিত্রীর প্রাথ-বহ্ির নি্ষম্প উদ্ধশিণার মত। সে 
গাস্তীর্ষের তুলনা নেই, সে প্রশান্তির শেষ নেই।; 

পহল্গামের পরই ইসলামবাদ হয়ে ভাদের শ্রীনগরে প্রত্যাবর্তন | 
ইংরাজী ১৮৯৮ গ্রাষ্টান্দের আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে, এবং মাত্র 
কয়েক দিন, ৯ই থেকে ১৩ই আগষ্ট পর্যন্ত, এবার শ্রীনগরে অবস্থান . 

এ সময়েই একদিন-_কাশ্মীর উপত্যকার অনবদ্য নৈসগ্সিক 
পটভূমিতে নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ করতে করতে-__ভারতের 
স্্ী-শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজী বিস্তারিত আলোচন৷ করেছিলেন । 
আর প্রসঙ্গত» দেশের অগণিত নর-নারীর ব্যাপক দুর্গত 
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অবস্থার কথা বলেছিলেন । আর বলেছিলেন ধর্ম-সমন্বযের আশা 
ও স্বপ্রের কথা । 
সমুদ্রের মত গভীর হও বিশ্বাসে, আকাশের মত উদার হও 
প্রেমে, ধরিত্রীর মত সহিষ্ণু হও ধৈর্ষে--এই তো ধর্ম। 
কর্মকুশলতা৷ বা এক্যবোধ--“র কোনটিই আজ ভারতবর্ষে নেই। 
ভারতবর্ষের ছুরবলতা এইখানে, তার যাবতীয় আধিব্যাধির উৎসও 
এরই মধ্যে নিহিত। 
সুতরাং এদিক দিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করেই তাকে 
পুনজর্শবিত করতে হবে, নৃতন করে গড়ে তুলতে হবে | 
রাজস্থানের এক পরম তক্তিমতী রাজবধূর অপরূপ কাহিনী 
শ্রবণ কর। সমগ্র মধ্য যুগটিকে আলোকিত করে এই মনব্ষিনী 
মহিলার অনুপম চরিতকথা অক্ষয় হয়ে আছে। "চেনার তলে" ছাউনি 
ফেলে সে কাহিনী বিবৃত করেছিলেন স্বামীজী | 
মীরাবাঈ-এর জীবনকথা স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি 
ছিলেন স্বামীজীর ভক্তিমন্ত্রের অন্যতম মুখা পুষ্ঠপোধিকা । 
কুখাত ছুই দন্থার আকস্মিক স্বভাব পরিবর্তন আর শ্রীকৃষ্ণ- 
বিগ্রহের দৃই-ভাগে বিভক্ত হয়ে তাকে গ্রাম করবার যে-সব 
অপরূপ কাহিনী নানাশ্ুত্রে লোক মধে, প্রচলিত আছে, সেগুলির 
উল্লেখ করে স্বামীজী বলেছিলেন- এগুলিও মীরাঁবাঈ-এর জীবনা- 
খ্যায়িকারই অন্তর্গত ।.** 
কৃষ্ণপ্রেমে অহনিশি গর্গর মাতোয়ারা থেকেও মীরাবাঈ মহা 
তেজন্বিনী ছিলেন, অতি উচ্চ অদ্বৈত বিজ্ঞানের অধিকারিনী ছিলেন । 
পরিব্রজক জীবনে- কৃষ্ণপ্রেমে উন্নাদিনী মীরা একদা পথ চলতে 
চলতে বৈষ্বের মহাতীর্ঘ শ্রীধাম বন্দাবনে উপস্থিত হয়েছিলেন । 
_শ্ঠামকুঞ্জ, রাংক্প্র,গিরিগোবর্ধন 
মধুর মধুর বংশী বাজে, 
এই তে৷ বৃন্দাবন !-.. 
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সেই নিত্যধাম বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম 
প্রধান শিষ্য ভক্ত-প্রবর সনাতন গোম্বামীকে তিনি নিমন্ত্রণ 
জানিয়েছিলেন । কিন্তু কোন নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর! সন্গ্যাসীর 
নীতি-বিরুদ্ধ এবং বৃন্দাবনেরও রীতি-বিরুদ্ধ-_এই অজুহাতে সনাতন 
গোম্বামী মীরাবাঈ-এর নিমন্ত্রণ প্রতাখ্যান করেন। পর পর তিনবার 
প্রত্যাখ্যাত হয়ে বিম্মিত মীরাবাঈ-_বৃন্দাবনে একমাত্র পুরুষ 
পুরুষোত্বম শ্রীমাধব--আর কোন পুরুষ এখানে আছে বলে তো 
আমার জানা ছিল না।--এমনি স্বগতোক্তি করতে করতে নিজেই 
গিয়েছিলেন সনাতন গোম্বামীর আশ্রমে | 

তারপর উভয়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তেজন্িনী মীরাবাঈ 
সাক্ষাৎ মাত্র কঠিন ভাষায় সে বৃদ্ধ সন্যাসীকে ভত্সনা করে ছিলেন । 
বলেছিলেন £ 

“নির্বোধ, এই বৃন্দাবনধামে নিজকে পুরুষ বলে অভিহিত 
করবার ধৃষ্টতা তুমি পোষণ কর? এতো৷ এক মহাবিম্ময়কর ঘটনা |? 

এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিজ মুখাঁবরণ উন্মোচন করে সনাতন গোস্বামীর 
একেবারে সামনা-সামনি 'দীাড়িয়েছিলন তিনি । 

সিদ্বসাধিকার দিব্য আভাময় মুখমণ্ডল দর্শন করবার সঙ্গে 
সঙ্গে ভীত ত্রস্ত হয়ে আভূমি প্রণত হয়েছিলেন সনাতন 
এবং মীরাবাঈও বাংসল্যভাবে, পুত্রজ্ঞানে তাকে আশীর্বাদ 
করেছিলেন 1-". 

সঁ নী রর 

এই কাশ্নীরবাসের দিনগুলির স্মৃতিকথায় আরও একটি ঘটন। 
অন্যদিক থেকে উল্লেখযোগ্য । 

ঘটনাটি ইংরাজ-শাসিত ভারতবর্ষের তৎকালীন একাস্ত 'অসহায় 
অবস্থার এক সকরুণ ছবি । নিবেদিতার পক্ষে সে ছবির বিশেষ 
তাৎপর্য ছিল, প্রয়োজনও ছিল । সে যাই হোক, ঘটনাটি এই-_ 
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কাশ্মীর উপত্যকায় একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় বা মঠ স্থাপনের 
জন্য স্বামীজীর বিশেষ আগ্রহ ছিল। 

সেজন্য, কাশ্মীরের মহারাজা! একটি পার্বত্য নদীতটে, তিনটি 
চিনার বৃক্ষছায়ে প্রশস্ত একখণ্ড জমিও দান করতে চেয়েছিলেন। 
স্বামীজীর বড় মনোমত হয়েছিল সে স্থানটি । প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে, 
নিবেদিতা প্রমুখ ভক্তগণ এ স্থানটিতে ধ্যানে বসতেন, ত্বামীজীকে 
বেষ্টন করে । ফলে, ছু'চারদিন মধ্যেই একটি নিবিড় আগ্রহ যেন সে 
স্থানটিকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রতিবাদী হলেন ইংরাজ- 
সরকার |! সরকারী কর্তৃপক্ষ স্বামী বিবেকানন্দেকে বিশ্বাস করতে 
পারলেন না। তাই শেষপর্যস্ত, কাশ্মীররাজের সম্মতি-সত্বেও 
আকাঙ্খিত ভূমিখণ্ড পাওয়। গেল না। 

শুধু 5ই নয়। এ-সময় স্বামীজীর কার্ধকলাপের উপর নজর 
রাখবার জন্য গুগ্তচরও নিযুক্ত করেছিল ইংরাজ-রাজ | 

নিবেদিতার পক্ষে এ অভিজ্ঞতা যেমনি অপ্রত্যাশিত, তেমনি 
মর্মীস্তিক ছিল । এ তিনি ছুঃত্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি। গভীর 
ছুখে সে মর্মবেদনা তিনি একাধিক ব্যক্তির নিকট প্রকাশ 
করেছিলেন। এক বান্ধবীকে এপ্রসঙ্গে লিখেছিলেন, জাতি- 
বিদ্বেষ বলতে কি বুঝায়__ইংলগ্ডে বসে সে তুমি করনাও করতে 
পারবে না। আজই সকালবেলায় একজন সাধু এসে সংবাদ 
জানালেন যে ন্বামীজীর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখবার জন্য 
গুপ্তচর নিযুক্ত হয়েছে। স্বামীজী নিজে অবশ্য হেসেই উড়িয়ে দিলেন 
সংবাদটি । কিন্ত আমি এর উপর গুরুত্ব আরোপ না করে পারছি 
না। কারণ, আমার মনে ইচ্ছে স্বামীজীর কাজে উপর ষে 
রাজ-সরকার হাত দেবে সে সরকার উন্মাদ। এর ফলে, দেশে 
ব্যাপক বিক্ষোভের স্থষ্টি হবে, এবং আমার মত, যারা স্বভাবতঃই 
সরকারের অনুগত, তারাও সরকারের বিরুদ্ধবাদী হয়ে দাড়াবে । 

তবে আশ। করছি, হয়ত আশু এ অবস্থার পরিব্তন হবে ।--" 


১২৫ 


ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ পরস্পরের মধ্যে একটি মৈত্রীর সম্পর্ক 
গড়ে তুলবে-_এ আমার বন্ু-আকঙ্খিত স্বপ্ন ।-কিন্ত সে-ন্বপ্প সফল 
হবে কোন্‌ পথে? 

ইংলগ্ডের দিক থেকে চিন্তা করলে একথ। স্বীকার করতে হবে 
যে ইংরাজ কর্মচারী এবং রাজ প্রতিনিধিগণ নানাদিক দিয়েই 
দক্ষতার সঙ্গে ভারতের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকেন । কিন্তু 
ছূর্ভাগযক্রমে তার মধ্যে এমন কিছু থেকে যায় যার ফলে ভারতের 
দিক থেকে কোন প্রীতি ব৷ বন্ধুত্বের সাড়া পাওয়া সম্ভব হয় না। 

তাছাড়া, কালেরও পরিবর্তন হচ্ছে অতি ত্রত গতিতে । এখন 
পরাধীনতার অসম্মান আর কোন জাতিই বরদাস্ত করতে প্রস্তত 
নয়। ইটালী অস্্িয়ার হাত থেকে যুক্ত চাইছে, গ্রীস চাইছে 
তুরস্কের অধীনতাপাশ ছিন্ন করতে, আর ভারতবর্ষও ইংরাজ 
শাসনের অবাঞ্চিত পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য চঞ্চল 
হয়ে উঠেছে 1." 


এমনি কত কথা, কত চিন্তার প্রকাশেই না এই কলটি সমৃদ্ধ 
হয়েছিল, এবং তা৷ হয়েছিল বলেই উত্তর তারতের তীর্থ-পরিক্রমার 
চার মাস কাল নিবেদিতার জীবনেও এক অক্ষয় এবং অবিস্মরণীয় 
অধ্যায় যোজন! করেছিল বল। যেতে পারে |... 

আরও একটি কথা, এবং এ পর্যায়ে সেটিই আমাদের শেষ কথা । 

ক্ষীর তবানীর ইতিহাস-খ্যাত জীর্ণ মন্দির দর্শন নিয়েই সে 
কথার আরম্ভ ও সমাপ্তি । 

অমরনাথ তীর্ঘে দেবাদিদেবের প্রত্যক্ষ দর্শন এবং তারই হাত 
থেকে হচ্ছামৃত্যু' বরলাভের অব্যবহিত পরেই যেন কোন অদৃশ্য 
শক্তির খেলায় স্বামীজীর মন অতি দ্রুত শক্তি-মহিমায় ভরপুর হয়ে 
উঠেছিল। তখন চোখের সাম্‌নে শুধুই তাসছিল মহামায়াল্স অনন্ত 
লীলাবিলাস। | 


১২৬ 


“যে দিকে ফিরছি কেবলই দেখছি মায়ের রূপ, মায়ের অনবন্ত 
প্রকাশ । ছোট শিশুটির মত তিনি আমার হাত ধরে ধরে নিয়ে 
চলেছেন। আমি তার স্নেহের ছুলাল, আমি তার হাতের 
পুতুল ।_এই-ই তখন হয়ে উঠেছিল স্বামীজীর মনোভাব। 
এখন আর শিব" মন্ত্র নয়, শিব-নাম জপ নয়। শিব কীর্তনও 
শোনা যায় না। এখন শুধু কালী নাম, কালীকীর্তন। শুধু 
মহাঁকালী, মহালক্ষ্লী, মহাসরত্বতীর অব্যাহত ধ্যান ও চিন্তা | শুধু 
স্বপ্টি-শ্থিতি-লয় নিয়ে তার যে অনন্ত লীলাবিলাম তারই রহস্তো- 
দঘাটনের একান্তিক প্রয়াস । আর ক্ষণে ক্ষণে অতিন্দ্রীয় অনুভূতির 
অক্ষয় ভাগ্ডার থেকে অমৃত রম-আন্মদন | 


নিবেদিতার ভাষায়,__ 
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১২৭ 


সুতরাং এ সময়ে কাশ্মীর উপত্যকার যে স্বাভাবিক প্রশাস্ত 
নির্জনতা তাও যেন তার পক্ষে যথেষ্ট ছিলনা । নির্জন থেকে 
নির্জনতর বনপ্রদেশে একাস্ত এককভাবে এখন তিনি প্রায় সমস্ত দিন 
অতিবাহিত করতে লাগলেন । কখনে। কখনো বলতেন, আমি 
ষেন চিস্তা-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছি। যে চিন্তা মানুষকে দগ্ধ 
করে, নিদ্রার অবকাশ দেয় না_তেমনি এক ছেদহীন, যতিহীন 
প্রচণ্ড চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছে। 

তারপর একদিন সন্ধ্যায় তার সে রুদ্ধ চিন্তারাশী মৃত্যুূপিনী 
মহামায়ার বিচিত্র রূপবর্ণনায় প্রকাশিত হয়েছিল, একটি ছোট 
কবিতার আকারে। 

নিবেদিতা এবং অন্যান্ত সকলে সান্ধ্য ভ্রমণের পর বজরায় ফিরে 
এসে দেখতে পেয়েছিলেন স্বামীজীর স্বহস্ত-লিখিত মে কবিতাটি । 
শুনতে পেয়েছিলেন বিবরণ কী ভাবে প্রচণ্ড থরথর ভাবাবেগের 
মধ্যে সে কবিতাটি রচিত হয়েছিল এবং রচনাশেষে আবেশের তীব্রতায় 
কীভাবে স্বামীজী শুয়ে পড়েছিলেন মাটিতে । 

আজ অবশ্য একথা সকলেই জানেন যে সেটি স্বামীজীর 
বিখ্যাত ইংরাজী কবিতা-_ 

[911 0172 14100021. 

উত্তরকালে, '্মৃত্যুবূপা মাতা” নাম দিয়ে কবি স্ত্যেন্্নাথ সে 

কবিতাটির এইরূপ বঙ্গানুবাদ করেছিলেন:". 


নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ, 
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার গরজিছে ঘুর্ণ-বাযুবেগ | 
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দীশাল। হতে 
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি, ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে, 
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচুড়া জিনি, 
নতস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপ। হাসিছে দামিনী ! 


১২৮ 


প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর-কালিম। মাখা গায়, 

লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর ! ছুঃখরাশি জগতে ছড়ায়, 

নাচে তার। উন্মাদ তাণ্ডবে ; মৃত্যুরূপা মা আমার আয় ! 

করালি ! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ; 

তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে ! 

কালী তুই প্রলয়রূপিনী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে ! 

সাহসে যে ছুখ-দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে 

কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে । 

এ-ঘটনার ছু*দিন পরেই অকস্মাৎ স্বামীজী ক্ষীরভবানীর উদ্দেশ্যে 
যাত্রা করেছিলেন, পুবাহ্ছে কাউকে না জানিয়ে, কাউকে সঙ্গে না 
নিয়ে। নির্দেশ ছিল কেউ যেন তাকে অনুসরণ না করে, তার 
নিঃসঙ্গতায় বাঘাত ন1 ঘটায়। 


এর পর প্রায় সাত-আট দিন আর তার কেনি সংবাদ ছিল না| 

নিবেদিতা এবং অন্তান্ত সহ্যাত্রীগণ অবশ্য ইতিপূর্বে 
দ্লীরতবানীর পবিত্র কুণ্ড দর্শন করেছিলেন । কিন্তু এবার তাদের কেউ 
স্বামীজীর সঙ্গে যেতে পারেন নি। নিবেদিতাও নয়। ফলে, এ 
সময়টিতে তাদের প্রধান কাজ ছিল ধ্যানে ও কল্পনায়, প্রসঙ্গে ও 
আলোচনায় স্বামীজীর নিঃসঙ্গ জীবনের প্রতিটি মুহুর্তের অনুসরণ 
করা | সেও এক বিচিত্র তপস্তা। | 

কখনো তাদের মনে হত, ক্ষীরভবানীর স্থানীয় রীতি অন্থুসারে 
হয়ত স্বামীজী এখন হোম করছেন | আবার কখনো ভাবতেন, 
হয়ত প্রগাট ধ্যানে আত্মসমাহিত হয়ে পরমানন্দের মধ্যে তিনি ডুবে 
আছেন, মগ্ন হয়ে আছেন। তখন, জগজ্জননীর স্পর্শান্ুভূতিতে তাঁর 
সমগ্র দেহ-মন হয়ত প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। 

এমনি আরও কত কথা, কত দিব্য জ'নন্দময় কল্পনা | 

নিবেদিতার ব্যক্তিগত জীবনে সে অবিশ্রাম গুরুধ্যান ও 
গুরুচিস্তা আধ্যাত্মিক উৎকষে একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছিল ।"** 


১২২৯ 
ভাঃ নিবেদিতা---৯ 


তারপর একদিন প্রায় সায়াহু-লগ্নে স্বামীজীর অতি-পরিচিত 
নৌকাখানি ধীরে ধীরে নদীর উজান-আোত ঠেলে এগিয়ে আসছে 
দেখা গেল। নিজ বজরায় এক হাতে ছাদের বাঁশটি ধরে দাড়িয়ে 
আছেন অনিন্দ্য-দর্শন স্বামী বিবেকানন্দ । 

ধীরে ধীরে স্বামীজীর বজরা নিবেদিতাদের নৌকার পাশে এসে 
ভিড়ল। ধীরে ধীরে স্বামীজী এ নৌকায় উঠে এসে প্রকোষ্ঠের মধ্যে 
প্রবেশ করলেন। 

প্রতাক্ষ দেব-দর্শনের কী কমনীয় প্রকাশ সে উন্নত তন্ুখানিতে 
তখন উচ্ছুসিত, স্বভাব-সুন্দর মুখমণ্ডলে কি স্সিপ্ধ জোতিঃপ্রভা 
প্রতিফলিত ! চোখ ফেরান যাঁয় না, অন্ুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেও 
যেন আশ মেটে না। 

“লাখ লাখ যুগ ও রূপ নেহারিন্থু 
নয়ন না তিরপিত তেল ।”-.এমনি একটি 

অন্থুভূতি ! 

স্বামীজী নিঃশব্দে হাতের মালাখানি সকলের মাথায় ছু'ইয়ে 
আশীর্বাদ করলেন। জীবনের সুছ্র্লভ সে মৃনুর্তটি, অতাবিত সে 
স্পর্শটি অমৃত হয়ে রইল সবার জীবনে । 

অবশেষে সে মালাখানি একজনের হাতে দিয়ে বললেন,_“এ 
মালা আমি মাকে নিবেদন করেছিলাম |” 

তারপর আসন গ্রহণ করে, সন্মিত বদনে, কতকটা আত্মগত 
ভাবেই বললেন,_“আর হরি ও নয়। এবার মা, শুধুই মা। 

আমার ব্বদেশ প্রেম তেসে গেছে, পরিকল্পনা! যত কিছু ছিল সব 
বিলুপ্ত হয়েছে | এখন শুধু মা” আর কেউ নেই, কিছু নেই |? 

এক বিচিত্র দিব্যভাবে কক্ষটি মুহূর্তে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। সবাই 
রুদ্ধশ্বাসে উপবিষ্ট । নিঃশ্বাসের শবও যেন শ্রুতিযন্ত্রে ;ধরা যায়। 
স্বামীজীর চিন্তা এবং অনুভূতি নিঃশব্দ প্রবাহে সকলকে আবিষ্ট করে 
তুলেছে, তাদের অন্নুভূতিকে চেতনার উর্ধতর ভূমিতে উন্নীত করছে। 


১৩০ 


সে বিচিত্র আনন্দ শুধু অন্তরের মণিমঞ্জুষায় ধরে রাখতে হয়, 
তাষার রেখাঙ্কনে প্রকাশ করা যায় না, প্রকাশ কর! সম্ভবই নয়। 

স্বামীজী আরও বললেন যে ক্ষীরভবানীর মন্দির দর্শন তার মর্ত 
জীবনে একটি অপ্রত্যাশিত অধ্যায় যোজনা করেছে ।-"নিবেদিতার মনে 
হল, যেন অমরনাথ তীর্থের ইচ্ছামৃত্যু-বর লাভের সঙ্গে সে অধ্যায়টি 
কোন অলক্ষ্য সুত্রে গ্রথিত হয়ে গেছে |". 

একদ। বহুদিন-বিগত যুগে ক্ষীরভবানীর মন্দির এবং তার 
মধোকার দেবী-প্রতিমাটি বিধ্বস্ত হয়েছিল বিধর্মী গ্রেচ্ছদের হাতে। 
সেদিন নিবীর্য হিন্দুজাতি নিঃশব্দে সে অপমান সহ্য করেছিল, যেমন 
সে চিরদিন করে এসেছে । প্রতিঘাত করেনি, প্রতিবাদ করেনি । 

আজ কতকাল পরে, ধ্বংসাবশেষ সে মাতৃমন্দিরের দৈম্যদশা দেখে 
স্বামীজীর এশে গভীর বেদনা ও ক্ষোভ যেন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল | তিনি 
ভেবেছিলেন, হায়, সেই ছুপ্দিনটিতে আমি যদি এখানে উপস্থিত 
থাকতাম তবে আর কিছু না হোক মন্দির রক্ষায় নিজের জীবন তো 
বিসর্জন দিতে পারতাম | মরতে তো৷ পারতাম | তখনকার হিন্দুরা 
কি তাও পারে নি? 

কিন্তু মুহুতমাত্র | ম্বামীজীর মনে সে চিস্তারাশি উখিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই এক অশরীরী বাণী ধ্বনিত হল আকাশে, সন্ুষ্য কণ্ঠেরই 
মত কণ্ঠে মনুষ্য তাষারই মত তাষায়। 

স্বামীজী সুস্পষ্ট শুনতে পেলেন দেবীর তীব্র, তীক্ষ ভতসনা ৷ 

“আমার মন্দির প্লেচ্ছর। বিধ্বস্ত করেছে । তাতে তোমার কি? 
আমি ইচ্ছা করলে মৃহ্র্তে এখানে সপ্ততল মন্দির নির্মাণ করতে 
পারি। স্থট্টি ও লয় আমার কাছে ছুই-ই সমান। 

তুমি আমাকে রক্ষা কর, না, আমি তোমাকে রক্ষা করি? 
কোনটি সত্য ?". 

সে বাণীর ধ্বনি-বিহ্যাসও যেমন স্পষ্ট, তার সন্ধানও তেমনি অব্যর্থ 
ছিল। চকিতে স্বামীজীর মানস-জীবনে যেন একটি বিপ্লব ঘটে গেল, 


১৩১ 


একটি কালাস্তর উপস্থিত হল| এমন একার্থক, সুস্পষ্ট দৈববাণী 
তিনি ইতিপুধে কখনো৷ শোনেন নি। তার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে 
তবিষ্যহৃক্তি ছিল-_“ও যেদিন জানতে পাঁরবে ও কে, সেদিন স্বেচ্ছায় 
দেহত্যাগ করবে সে উক্তির বাস্তব রূপায়ণের কালও যেন 
অবিলম্বিত হয়ে দেখা দিল! আত্ম-অন্ুশোচনারও অবধি রইল ন1। 

“তাই তো, আমি মাকে রক্ষা করি, না ম। আমাকে রক্ষা করেন ? 
কে আমি? যন্ত্রী কে, কতী, কারয়ত্রীই বা কে ?- আমি, না 
জগজ্জননী স্বয়ং? 

তাই নিবেদিতা প্রমুখ সকলের কাছে ক্গীরভব।নী দর্শনের 
অতিজ্ঞতার কথ! বলতে গিয়ে একান্ত ক্ষোভের সঙ্গে তিনি 
বলেছিলেন, £ 

“আমারই ভূল হয়েছিল, অন্তায় হয়েছিল | মা ঠিকই বলেছেন, 
তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা কৰি ? 

কাজেই, আর আমার কোন মতলব নেই, কোন দেশপ্রেমের 
অহমিকা নেই। এখন আমি একটি ছোট শিশু মাত্র। মায়ের 
ইচ্ছাত্রোতে ভেসে চলেছি আমি। তারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তারই 
লীলা সার্থক হোক | মা, মাঃ মা1+-. 

একটু পর আবার বলেছিলেন,_এখন আর এর চেয়ে বেশী কিছু 
তোমাদের বলতে পারব না। নিষেধ আছে। 

তবে হ্যা, একথা ঠিক যে আধ্াত্মিক ব্যাপারে আমি কোনরূপ 
প্রতিজ্ঞীবদ্ধও হইনি | 
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সেদিন তারিখ ছিল ৬ই অক্টোবর । সূর্যাস্তের অবাবহিত পরের 
অনতিদীর্ঘ সে পুণ্য লগ্নটি নিবেদিতার স্মৃতি-ফলকে স্বর্ণলেখায় নিখিত 
হয়ে গেল । 


১৩২ 


এর পর কয়েকটি দিন অধিকাংশ সময় স্বামীজী প্রায় মৌন 
অবস্থায় কাটাতেন এবং তার সঙ্গে দেখাও বড় হত না। তবে যেটুকু 
হত তাতে নিবেদিতার মনে এ-চিন্তাটিই পুনঃ পুনঃ জাগ্রত হত যে 
একটি সঙ্কটময় কালের মধ্য দিয়ে অনিবার্ধশক্তি মহাকাল স্বামীজীকে 
তখন নিয়ে চলেছেন। অন্তরে ও বাহিরে, নিরবধি জগজ্জননীর 
ধাঁন-তন্ময়তায় তিনি বিভোর হয়ে আছেন |." 

আর দেহত্যাগের সঙ্গল্প ? 

সুষ্পষ্ট না হলেও একটি অস্পষ্ট আভাসের মধা দিয়েও কি সেটি 
তখন তার মনে উদিত হয়েছিল? কেজানে? অন্ততঃ নিবেদিতা 
জানতে পারেননি, বুঝতেও পারেননি । বে এটা তিনি বুঝতে 
পেরেছিলেন যে স্বামীজীর জীবন-স্পর্শ এখন থেকে ক্রমশঃ যেন 
পূর্বাপেক্ষাও সুক্ষ্তর এবং নিবিড়তর হয়ে উঠছে | 

তার প্রতি কথায়, তার কঞ্টধ্বনিতে, তার উপস্থিতিতে 
মুকুমুন্ধঃ আনন্দ-ভূমির স্বর্ণদ্ধার যেন খুলে যাচ্ছে সকলের সম্মুখে | 
কখনো৷ আপন মনে তিনি গাইছেন-_মাতৃসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত:.. 


শ্যাম! ম! উড়াচ্ডে ঘুড়ি-_ 
( ভব-সংসার বাজার মাঝে ) 
ঘুড়ি লক্ষের মধো ছু'একটা৷ কাটে 
তুমি হেসে দাও ম! হাত চাপড়ি। 
কখনো! আবার শ্বরচিত কবিতা থেকেই আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন 
সকলকে-__ 
নাচে তার! উন্মাদ তাগুবে, মৃত্যুরূপা মা আমার আয়। 
করালি, করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিংশ্বাসে প্রশ্বাসে। 
তোর ভীম চরণ নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মা বিনাশে।".. 
আর সেই সঙ্গে কখনো কখনো একটু টীকা সংযোগ করে হয়ত 
বলছেন,... 


১৩৩ 


সত্য, এসব প্রত্যাক্ষান্ুভূতি বর্ণে বর্ণে সত্য। কোন সংশয়ের 
অবকাশ নেই, অবিশ্বাসের হেতু নেই। 

“সাহসে যে ছুঃখ দেশ্ চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে” তার 
কাছে মা আসেন। সত্য সত্যই আসেন | 

আমি দেখেছি, উপলব্ধি করেছি সে রহস্ময়ীকে |...তাইতে। সব 
পরিকল্পনা চিরদিনের মত আমি বিসর্জন দিয়েছি | 

এখন শুধু গঙ্গার তীরে তীরে কৌগীন-সম্বল হয়ে পরিব্রীজকের 
নিঃসঙ্গ, কঠোর জীবন আমি যাপন করতে চাই। 

বিবেকানন্দ চলে গেল। চিরদিনের মত গেল, আর সে 
ফিরবে না। 

আমি কে যে জগৎকে শিক্ষা দেবার ভার আমার বলে মনে 
করছি? এও তো! এক ধরণের অভিমান, এক ধরণের অহঙ্কার ! 
জগন্মাতার কোন প্রয়োজন নেই আমাকে দিয়ে, আমারই জগন্মাতাকে 
প্রয়োজন, একাস্তভাবে প্রয়োজন | 

প্রেম, শুধু প্রেম। . 

সেই তো সম্পদ, সেই তো! একমাত্র অবলম্বন । 

নিষ্কাম, নিক্লুষ প্রেমের শক্তি অব্যর্থ। যদি কেউ আমাদের 
প্রতি দুব্যবহার করে তথাপি আমাদের ভালবেসেই যেতে হবে এবং 
পরিণামে একদিন তারা সে ভালবাসার বশে না এসে পারবে না, 
কিছুতেই পারবে না| এই হচ্ছে সার কথা এই হচ্ছে জীবন- 
দর্শন |, 
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বস্তুতঃ সে এক অতাবিত অবস্থা, ভাব ও প্রমের এক অসীম 
প্রসারতা। জগতের কোন প্রাণীর কোন ছুঃখ বেষ্ননাই যেন 
ত্বামীজীর হাদয়টিকে স্পর্শ না করে যেত পারত না। এবং 


১৩৪ 


প্রেম ও আশীবাদের বাণী ভিন্ন অন্য কিছু তার মুখ থেকে 
বেরও হত না । 

এমনি মানসিক অবস্থার মধ্যেই একদিন বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের একটি 
প্রাসঙ্গিক পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত করেছিলেন স্বামীজী 1+"" 

সে কাহিনীর মাধুর্য এবং মাহাত্ম্য গভীর ভাবে নিবেদিতাকে 
স্পর্শ করেছিল |... 

পুরাবৃত্তে কথিত আছে-_বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের প্রচণ্ড সংগ্রামে 
মহথ্ধি বশিষ্ঠের শতপুত্র নিহত হয়েছিল। পুত্রশোকে জর্জরিতা 
হয়েছিলেন মাতা অরুন্ধতী, জর্জরিত হয়েছিলেন মহষি স্বয়ং । গভীর 
শোকের ছায়ায় আবৃত হয়েছিল বশিষ্টের পুণ্য আশ্রম । 

তথাপি প্রাকৃতিক নিয়মে পুণমার টাদ দেখ। দিয়েছিল আকাশে, 
তার *%- কিরণ ধারায় আবৃত হয়েছিল পৃথিবী । ফলে, সেদিন 
সমগ্র আশ্রমটিই অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছিল, বিশেষ শ্রী ধারণ 
করেছিল । 

বৃহৎ বৃক্ষারাজির অন্তরালে, আলো-ছায়ার অস্পষ্টতার রহস্যে 
বশিষ্ঠের কুটীরখানি যেন ধ্যানস্থ হয়েছিল |". 

কুটারের অভ্যন্তরে বিশ্বামিত্রেরই রচিত একখানি গ্রন্থপাঠে নিরত 
মহধি বশিষ্ঠদেব | 

এমন সময় অরুন্ধতী প্রবেশ করলেন কুটারে। স্বামীর নিকটে 
এসে একটু নত হয়ে দেখলেন তিনি কি করছেন। তারপর অনুচ্চস্বরে 
বললেন, _দদেখ, আজ চন্দ্রের কী বিচিত্র শোতা, কী ন্সিগ্ধ অনুপম 
সৌন্দধ ! 

মহধি কিন্তু গ্রন্থ থেকে মুখ না তুলেই বললেন, 

“প্রিয়ে, বিশ্বামিত্রের প্রতিত। এর চাইতেও বহুগুণে স্সিগ্ক, বহুগুণে 
সুন্দর |... 

স্বামীজী বলেছিলেন, “এরই নাম মহেতুক প্রেম, যার মধ্যে 
ব্যক্তিগত ইঠ্টানিষ্টের স্পর্শমাত্র নেই। শক্রর যথার্থ প্রতিতার 
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স্বীকৃতিতে নিজের সব কিছ বিস্মৃত হয়েছেন বশিষ্ঠ | বিস্মৃত 
হয়েছেন অপমান, বিস্মৃত হয়েছেন শতপুত্রের নিধন যাতনা! | এমনি 
প্রেম আমাদের মধ্যেও সপ্তাত হওয়া চাই 1 

এইভাবে, কয়েকমাস সময়ের মধ্যে, উত্তব-ভারত ভ্রমণের ধ্যানময়, 
আনন্দময় ও নব-নব-অতিন্ঞতাময় দিনগুলি অতিক্রান্ত হয়েছিল। 
মনে হয়েছিল যেন ধর্ম এক জীবন্ত পদার্থ শ্বাসে-প্রশ্বীসে তাকে 
গ্রহণ কর! যায়, অন্তব করা যায়। সেষেন এক বিস্ময়কবৰ নৃতন 
জগৎ, যার স্মৃতি ও রোমাঞ্চ সমগ্র উত্তর জীবনে অক্ষয় পাথেয়। 
তবে সে তীর্থ-পর্যটনেব এটিই ছিল শেষ অধ্যায়। কাবণ, স্বামীজী 
এখন প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন । তিনি ফিবে আসবেন 
বঙ্গদেশে 1 

সুতরাং সে অন্ুসাবেই বাবস্থাদি হতে থাকল | স্বামীজী প্রথমে 
ফিরবেন একাকী | আব সবাই উত্তব-ভাবতেব কিছু কিছু বিখাত 
স্থান দেখে পবে ফিরে আসবেন |." 

১৩ই অক্টোবব প্রত্াাবর্তনেব দিন স্থির হল।| বাবমল্লার 
উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন সকলে । 

ভৃত্য, মাঝি, বন্ধু, শিত্য পারিনা এরীরীররা। থেকে 
বিদায় নেবাব জন্য বড় রাস্তাব উপব টাঙ্গাব কাছটিতে গিয়ে ফাড়াল। 
সর্দার-মাঝিব চাব বংসবের ছোট মেয়েটি থাল। ভত্তি ফল নিয়ে 
ছোট ছোট প1 ফেলে স্বামীজীর পাশে পাশে চলল । তার দেওয়া 
ফল স্বামীজী পথে পথে খাবেন--এই তার নিবেদন। সে এক 
করুণ বিদায় দৃশ্ঠ | 

নিবেদিতা লিখেছেন,_-আবার কবে তার সঙ্গে আমাদের দেখা 
হবে তামরা জানতাম না| কিন্তু আমর1 উপলব্ধি করেছিলাম যে 
সেদিন আমরা সকলে এমন কয়েকটি ঘণ্টা তার সান্নিধ্যে যাপন 
করলাম যার পুণ্যস্মতি আমাদের সমগ্র জীবনে অল্লান হয়ে থাকবে, 
অক্ষয় হয়ে থাকবে ।' 
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মনে হবে যেন,_- 


দিতেছে বিস্তীর্ণ অস্তশিখরের দীর্ঘছায়া 

নিয়ন্ত ধূসর পাঙু বিদায়ের গোধুলি রচিয়া |: 
আর, 

“মেঘমুক্ত-_ 

দুরে-চাওয়া আকাশেতে তারমুক্ত চির-পথিকের 
বাঁশিতে বাঁজিবে ধ্বনি, মোরা তার হব অনুগামী 1, 


-- ১৯৫ 
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আবার কলিকাতা | 

কোলাহল-মুখর, কর্ম-চঞ্চল মহানগরী কলিকাতা । 

স্বামীজীর সঙ্গে প্রায় চারমাস কাল উত্তর-ভারতের নানা তীর্থ 
দর্শন সমাপ্ত করে এবং প্রত্যাবর্তন পথে স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে দিল্লী, 
আগ্রা প্রভৃতি কয়েকটি এঁতিহাসিক প্রাচীন শহর পরিদর্শন করে 
নভেম্বর মাসের প্রথম দিনটিতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন 
নিবেদিতা | অর্থাৎ ১৮৯৮ শ্বীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে যে তীর্ঘযাত্রার ্ুত্রপাত, 
এঁ খ্রীষ্টাব্দেরই ১ল। নভেম্বর তার পরিসমাপ্তি | 

হিমালয়ের তুষার-ঢাকা শিখরে ও সানুদেশে, যুগযুগ-সঞ্চিত 
আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের মধ্যে, ভারতাত্মার মৃত্য-বিগ্রহ স্বামী- 
বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে ও সাহচর্ষে, জ্ঞাত বা অন্দ্রাতসারেস্নিঃসংশয়ে 
এক অভিনব জীবন যাপনের সেই কাল । পূর্বাধ্যায়ে সে কথা আমরা 
বর্ণনা করেছি। 

নিবেদিতার সমগ্র জীবনখানিই অবশ্থ বহু-বিচিত্র অভিজ্ঞতায় 
পরিপূর্ণ । তার কর্ম এবং আত্মোৎসর্গ যেমন বিচিত্র, তার গুরুতক্তি এবং 
গুরুপ্রেমের আন্গত্যে যে মহাত্যাগ তার তাৎপর্ষও তেমনি বিচিত্র | 
কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিচিত্র বোধকরি তার অস্তরজীবনের অভাবিত রূপান্তর । 
সে রূপান্তর যেমনি দ্রুত ও সর্বাবয়ব, তেমনি কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় 
সমুজ্জল | আর ন্বামীজীর প্রথম-দর্শন লাতের শুভলগ্ন থেকে সে 
পরিবর্তনের স্চনা হলেও_-এই কালে, এই উত্তর-ভারত পরিভ্রমণের 
দিনগুলিতেই, সেটি একটি সুস্পষ্ট পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল । মনে হয়, 
সেটিই তার দ্বিজত্ব লাভের দ্বিতীয় অধ্যায় স্বরূপ । 
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কি জাতিগত বিশ্বাস ও সংস্কার, কি শিক্ষা বা ধর্ম বিষয়ক 
ধারণা,__সবই একটি সুদৃঢ় সুত্রে গ্রথিত ছিল নিবেদদিতার জীবনে । 
আবার, তাদের সব কিছুকে আবৃত করে নিবেদিতার মধ্যে একটি 
নিবিড় ধর্মপিপাস! ছিল, একটি তীক্ষ আধ্যাত্মিক জীবন-জিজ্ঞাস ছিল। 
আর ছিল এক অপরিমেয় প্রেম সম্পদ। তার অসামান্য জীবনের 
সেই ছিল বোধকরি অক্ষয় মূলধন । 

আজ সেই মূলধনের শক্তির উপরই বিরাট পুরুষের স্পর্শ 
ক্রিয়াশীল হল হিমালয়ের অবিচ্ছিন্ন মহামৌনের মধ্যে এবং তার 
ফলে, সকল পুরাতন বিশ্বাস ও সংস্কার যেন শরতের শুভ্র মেঘপুঞ্জের 
মত অপন্থত হতে থাকল ধীরে ধীরে । আর তংস্থলে গড়ে উঠতে শুরু 
করল নূতন বোধ, নূতন স্বচ্ছ চিন্তাধারা,_বীজগর্ভ উর্ঘশীর্য অসংখ্য 
নবাঙ্কুরের মত। 

স্থতরাং, উত্তর-ভারত যাত্রার পূর্বেকার যে নিবেদিতা, আর সে 
প্রদেশ থেকে প্রত্যাবৃত্ত যে নিবেদিতা, অন্তরজীবনের পরিচয়ে-__ 
তারা আর এক ব্যক্তিই নয়। বহুলাংশে ছুই স্বতন্ব মানুষে রূপান্তরিত 
হয়েছে। সে রূপান্তরের কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বিশেষভবে 
অনুধাবনযোগ্য | কারণ, এরই স্বত্রান্থসরণ করে ধীরে ধীরে 
ভারতের বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন নিবেদিতা, এবং 
ভারত-ভগিনীরূপে তার যে চিরম্মরণীয়, মহান আত্মপ্রকাশ, তারও 
যাত্রারস্ত হয়েছিল এই রূপান্তর থেকেই । 

ও মি ৪ 

নিবেদিতার অমর জীবনের বিচিত্র ত্যাগ-মহিমার কথা ইতিপূর্বে 
আমরা উল্লেখ করেছি, পরে আরও করব। 

ত্যাগ-মাহাত্ম্য অবশ্য সর্বকালে, সর্বদেশেই বন্ধা কথিত। 
তারতবর্ষে তো এই ত্যাগকে.অমৃতত্ব লাভের একমাত্র উপায় বলেই 
ঘোষণ। করা হয়েছে । তথাপি, এর মধ্যে একটি বিশেষ কথা আছে । 
সে কথা এই যে ত্যাগের সর্কক্ষেত্রেই একটি সীমা রেখা নির্দিষ্ট 
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থাঁকে। অস্পষ্ট হলেও তার একটা পরিধি থাকে । নানা শাস্ত্রগ্রন্থে, 
পুরাণ ইতিহাসে এর সমর্থন আছে। 

সেখানে, বিশেষ উদ্বেশ্টে বা কাম্যবস্ত্ব লাভে বিশেষ ধরণের 
ত্যাগই বিহিত। 

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে দেশের স্বাধীনতা লাভ বা স্বাধীনতা 
রক্ষার জন্য মানুষ যুগে যুগে, দেশে দেশে আত্মনখ পরিতাগ করেছে, 
আত্মবিসজন দিয়েছে । আবার, ধর্মের জন্য, আত্মোপলদ্ধির জন্য ত্যাগ 
করেছে গৃহ, বর্জন করেছে আত্মপরিজন, আত্মস্্খকামনা | জগতের 
ইতিহাসে এ সকল ত্যাগের নিদর্শন রয়েছে প্রচুর | কিন্ত এদের 
মধ্যে স্বতুই যেন একটি সীমারেখ। নির্দিষ্ট থাকে । এ কথাটি 
জান! থাকে যে যার জন্য আমি ত্যাগ স্বীকার করছি, জীবনের কামা 
সম্পদ বিসর্জন দিচ্ছি, সে আমারই দেশ, আমারই ব্বর্গাদপি গরীয়সী 
জননী, জন্মভূমি। অথবা, আমার আত্মোপলব্ধি, আমারই জাতি ও 
বংশ-পরম্পরা অনুস্থত যে ধর্মোৎক্ সেটিই আমার লক্ষ্য, আমার 
টার্গেট । কিন্তু এ সকল ত্যাগের অন্তরালে দেশ, ভাষা ও ধর্ম সংস্কার, 
অর্থাৎ যা নিয়ে মানুষের সকল আত্ম-স্বাত্ত্য ও গৌরবধোধ-_তার 
কোন একটিকেও বিসর্জন দেবার দাঁবীও থাকেনা, আহ্বানও থাকে 
না| সুতরাং ত্যাগের একটি সীমারেখা এ সকল ক্ষেত্রে নিদিষ্ট 
থাকে বৈকি ! 

এমন কি স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেও এর অন্যথা হয়নি। 
তারও সকল প্রয়াসের, সকল ত্যাগের মূলে ছিল তার দেশ, তার ধর্ম 
আর তার অতৃপ্ত অন্তরপিপাসা, স্ব্বরূপে নিমগ্ন হবার জন্য, 
সমাধিস্থ হবার জন্য |". 

কিন্ত নিবেদিতার ? সে ইতিহাস সবাংশে ব্বতন্ত্র ধরণের | তার 
ক্ষেত্রে ত্যাগের দাবী ছিল সর্বগ্রাসী, সর্বাবয়ব | সে দাবীর পরিধি 
ছিল তার দেশ, সবত্র-বধিত যাবতীয় শিক্ষা-চিন্তা, ধর্ম-সংস্কার, কর্ম- 
সংস্কার এবং আত্মচেতনা সব কিছুকে ঘিরে | সে যেন ধারণাতীত 
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এক কঠিন আহ্বান । অথচ, সে আহ্বানের প্রতি একাস্তিক আনুগত্যের 
মধ্য দিয়েই নিবেদিতার সার্থক নবজন্মলাভ। 

তাই বলছিলাম, ১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্দের গ্রীন্মারস্তে নিজ আচার্যদেবের 
সহযাত্রীরূপে তীর্থদর্শন মানসে যে নিবেদিতা কলিকাতা ত্যাগ 
করেছিলেন, আর শীত-প্রারন্তে তীর্ঘদর্শন সমাপ্ত করে যে নিবেদিতা 
প্রত্যাবৃত্ত হয়েছিলেন মহানগরীতে- -তারা বাহ্াদৃষ্িতে অতিন্ন হলেও, 
অন্তর জীবনে আর এক ছিলেন না। সে ক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটেছিল 
বিস্ময়কর, হুগ্রিভঙ্গী এবং চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়েছিল অবিশ্বাস্য 
পরিমাণে । ফলে, স্বামীজীর নিগুঢ় আকাঙ্খা এবং দূর-বিসপিত স্বপ্ন 
এখন অনেকট' সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তার চিস্তা-মানসে আর সেই 
সঙক্ষে সঙ্গে একটি নিবিড় সন্বন্বস্ূত্রও গ্রথিত হতে শুরু করেছিল 
ভারতষের সঙ্গে, তার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ইতিহাসের নিগৃঢ 
পদধ্বনির সঙ্গে । 

তবে এখনও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবার প্রাক্কালে, প্রস্ততি- 
পরবে, আরও ছু'টি বিশেষ বস্তর সঙ্গে পরিচয় তার বাকী ছিল। 

প্রথমতঃ, যে নারী-সমাজের শিক্ষ। ও সেবায় তার আত্মনিয়োগের 
আকাঙা!। ও যত্ব সে সমাজের সবাবয়র একটি পরিচয় লাত। অথবা, 
পরিচয়ও ঠিক নয়, পরিচয়নূত্রে তার সঙ্গে একাত্মা হয়ে, অবিচ্ছিন্ন 
হয়ে ওঠা | আর দ্বিতীয়তঃ আপন কর্ম ক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ ধারণার মধ্য 
দিয়ে একটি সুপরিকল্পিত কর্মপন্থায় যাত্রারস্ত করা। স্ত্রীশিক্ষার 
্ুত্রপাত করা | 

কী প্রণালীতে এবং কত ছুরূহ প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে সেই ছুই 
অভীষ্ট সাধনে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন, আজ দীর্ঘ কালাস্তরে তার 
সব তথ্য সঠিক সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। বিচ্ছিন্নভাবে মুষ্টিমেয় 
ঘটনাশ্মত্রে ষে সব তথ্যাদি পাওয়া যাষ তাদের সাক্ষ্য থেকে সব্বাঙগ- 
সুন্দর একটি চিত্র গ্রথিত করে তোল। সুকঠিন | অথচ, নিবেদিতার 
চরিতানুধ্যানে সে চিত্রটির মূল্য অসামান্য | কিন্তু সে-কথা৷ এখন 
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থাক।"*-আমরা নিবেদিতার কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের কথা 
বলছিলাম | 

নিবেদিতার কলিকাতা পৌছাবার কয়েকদিন আগেই স্বামীজী 
শৌছেছিলেন কলিকাতায় এবং উত্তর কলিকাতায়, বাগবাজার অঞ্চলে, 
ভক্তপ্রবর বলরাম বসুর গৃহে সাময়িকভাবে অবস্থান করছিলেন | 
আর রামকৃষ্ণ-তক্ত-জননী দেবী সারদামণিও বাম করছিলেন এ 
অঞ্চলেই--১০।২ বোসপাড়া লেনে, একটি সাধারণ ভাড়াটে বাড়ীতে । 

তখনও উদ্বোধনের নিজন্ব বাটী নিগিত হয়নি | গ্রীম' সারদামণি 
জয়রামবাটা থেকে কলিকাতা এলে, তখনকার কালের প্রথম দিকে 
বলরামবাবুর গৃহেই অবস্থান করতেন । অথবা, কখনো। কখনো গঙ্গার 
তীরে বাড়ী ভাড়া করে তার বাসের ব্যবস্থা হত। স্বভাবতঃই সে-সব 
গৃহ সব সময় সুপরিসর হতনা | সব দিক দিয়ে উপযোগীও হতনা | 
মায়ের যে আশ্রিত, ভক্ত-পরিবার, স্ত্রী-ভক্ত ও আত্মীয় পরিজন নিয়ে 
গঠিত ছিল, সেটি তখনও খুব বৃহদায়তন না হয়ে উঠলেও, নিতান্ত 
ক্ষুব্রায়তন ছিলনা | বেসপাড়া লেনের গৃহটিও যে যথেষ্ট বৃহৎ ছিল 
তাও নয়। তথাপি, সে গৃহেরই একটি কক্ষে এবার নিবেদিতার 
বাসের ব্যবস্থা হল । 

মায়ের অন্তরঙ্গ ভক্ত-পরিবারের অন্তভূক্তি হলেন নিবেদিত।। 
অর্থাৎ হিন্দুসমাজের অবগুন্ঠিত অন্তঃপুরের প্রবেশদ্ধারে প্রথম 
পাদক্ষেপে করলেন বিবেকানন্দ-ছুহিতা, বিদেশিনী নিবেদিতা | 
বল৷ বাহুল্য, শ্রীশ্রীমায়ের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং আশীবাদই তাকে সে 
অধিকার প্রদান করেছিল। অথচ, মায়ের সঙ্গে সেই তার দ্বিতীয় 
সাক্ষাৎকার | 

প্রথম সাক্ষাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবশ্য আমরা ইতিপুবে প্রদান 
করেছি এবং সে প্রসঙ্গেই একথাও বলেছি যে সেই প্রথম সাক্ষাতের 
দিনটিতেই নিরতিশয় নেহে ও সমাদরে মা এই বিদেশিনী ফন্যাটিকে 
আপন বলে গ্রহণ করেছিলেন | যদিও সামাজিক সং-স্কারবদ্ধতার 


১৪২ 


সেই সব দিনে সে গ্রহণকার্যটি খুব সহজও ছিলনা, সামাম্যও ছিলন। | 
কারণ, প্রথমতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-সঙ্গিনীরপে শ্রীশ্রীম। এবার ব্রাহ্মণ 
দেহে জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন। বঙ্গপল্লীর নিভৃত নিরালায় এক 
নৈষ্টিক ব্রাহ্মণ পরিবারের শত আচার নিয়মের মধ্যেই তিনি পালিত 
এবং বধিতও হয়েছিলেন। আবার, শ্রীরামকৃষ্ণজদেবের দেহত্যাগের পর 
তিনি বাহাতঃ যে জীবন যাপন করতেন, সেটিও ছিল হিন্দুবিধবার 
কঠোর নৈষ্ঠিক জীবনেরই অন্ুরূপ। তবে সমাজ-বিধি অতিক্রম 
করবার দৃষ্টান্ত যে মায়ের জীবনে ন1 ছিল তাঁও অবশ্য নয়। প্রয়োজন 
হলে,--ভক্তের জাত আলাদা” কিংবা “সবার উপরে মানুষ সত্য, 
তাহার উপরে নাই'__এ-সব তত্বের প্রতিষ্ঠা কল্পে মা লঙ্ঘন করতেন 
দেশাচারেব গণ্ডী, অতিক্রম করতেন সমাজ-সংস্কারের অবরুদ্ধত| | 

নিবেদিতার ক্ষেত্রে সেই প্রয়োজনটিই বোধকরি অপরিহার্য বলে 
প্রতীত হয়েছিল । মা উপলদ্ধি করেছিলেন, নিবেদিতার বুদ্ধিদীপ্ত 
নিষ্পাপ মুখখানি দেখবামাত্রই উপলব্ধি করেছিলেন”_যে দেশ ও 
জাতির গণ্ডিবিভাগ এখানে নিরর্থক । অধ্যাত্ম-জীবনের অখগ্ততার 
ক্ষেত্রে নিবেদিতা, তারই সন্তান, তারই অন্তরঙ্গ ভক্ত-গোষ্ঠীর বিশিষ্ট 
অন্যতম! | বিশেষ সমাদর-যোগ্যা এক শক্তিময়ী কন্যা | 

আর নিবেদিতা ? 

মাতৃ-সান্নিধো তারও অন্ুভূতি হয়েছিল বিচিত্র । সেকথাও পূর্বে 
বলেছি। উত্তরকালে, মধ্য মধ্যেই বিন অন্তরে সে অনুভূতির 
কথ! তিনি প্রকাশ করতেন | কখনো চিঠিতে. কখনো কথা- 
প্রসঙ্গে সে প্রকাশ উচ্ফৃসিত হত। 

তথাপি, নিবেদিতাকে একান্ত আত্মগোষ্ঠীতে গ্রহণ করা, উচ্চবর্ণের 
ভারতীর নারীর সঙ্গে সমপর্যায়ে আসন দেওয়া সে যুগে কম 
সাহসিকতার পরিচায়ক ছিল না, কম বিশ্বয়কর ব্যাপার ছিল না। 
এমন কি, স্বামীজী স্বয়ং নিবেদিতার হস্তে মায়ের আহার্য গ্রহণের 
সংবাদ শুনে অত্যন্ত বিশ্মিত হয়েছিলেন । 
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কত শক্তি থেকে, কত প্রশাস্ত উদারতা থেকে, তথাকথিত 
আচার-নিয়মের বহু উদ্ধে যে-সত্যের স্থান, তার কত গভীর 
উপলব্ধি থেকে সেটা সম্ভব হয়েছিল,_ত! চিন্তা করলে বিস্ময়ে 
অভিভূত হতে হয়। 

সেদিনের অবস্থা তো কোন তাবেই আজকের মত ছিল না। 
তখনকার হিন্দ-সমাজে এক গ্রাম্য ব্রাহ্মণ বিধবার পক্ষে কোন 
ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ধর্মীবলম্বী কারে সঙ্গে বাক্যালাপই ছিল নিষিদ্ধ, 
বসবাস, ভোজনাদি তো! দূর ছুঃব্বপ্নের কথা | অথচ, তারই মধ্যে 
দাড়িয়ে একান্ত লজ্জাশীলা, কেতাবী-শিক্ষায় প্রায় অশিক্ষিতা, 
বহুলাংশে পল্লীবধূর মত জীবন-যাপনে-অভাস্তা শ্রীশ্রীমা দ্বিধাহীন 
চিত্তে এবং নিরতিশয় আগ্রহের সঙ্গে নিবেদিতাকে নিজ আশ্রিত 
পরিবারের অন্তভূক্ত করেছিলেন। করেছিলেন যুগ-প্রয়োজনে, 
নিবেদিতার অস্তর-পরিচিতির ভিত্তিতে, তার অসামান্ঠ শুভ-সংস্কারের 
প্রত্যক্ষ উপলন্ধিতে | মার্গারেট রূপে তার যে বাহা পরিচয়-_-জাতি 
ও বংশে, ভাষা ও ধর্মে সীমিত ছিল-_সে সবই ছিল মায়ের দৃষ্টিতে 
_ এএহ বাহ” পর্যায়তুক্ত, সম্পূর্ণ গৌণ তালিকার অন্তর্গত । 

এমন কি, স্বামীজীর “মানস কন্তা'-রূপে নিবেদিতার যে পরিচয় 
তার একটি বিশেষ মূল্য থাকলেও, মায়ের চোখে সেটিও মুখ্য 
বিচার্ধ ছিল না। নিবেদিতা স্বমহিমায়ই মায়ের নহে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিলেন, নিজ অন্তরজীবনের মহৎ সম্ভীবনার দাবীতেই মায়ের 
অফুরন্ত আশীর্বাদ আকর্ষণ করেছিলেন । এটিই সত্য কথা । 

তবে, বাহ্য অবয়বের কোন প্রতাবই যে ক্রিয়াশীল ছিল না 
এমনও হয়ত নয়। এ খজু দীর্ঘাঙ্গ দেহটি, এ গৌরবর্ণ তন্থুটি, মাথার 
চুল সোনালীও নয়, রূপালীও নয়_-অথচ সোনালী-রূপালীতে 
মেশান_ এক বিচিত্র শোভা! মুখমণ্ডল বুদ্ধি ও জ্ঞান-দীন্তিতে 
তাস্বর, সুনীল চক্ষু ছুটির অন্তরালে অফুরস্ত কৌত্ৃহল, অনস্ত 
জিজ্ঞাসা, _তাহে 
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শ্বেতবাশ অঙ্গে পরিহিতা, 
অনবদ্য সৌন্দর্যে শোভিতা ।-_ 
ভগ্নী নিবেদিতা | 


পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মনোহর উদ্ভানবাটী থেকে আহরিত সে 
অনান্রাত পুম্পটির শোভা এবং প্রভাব কি উপেক্ষনীয়? হাজার 
মানুষের মধ্যে যেশোতা মুহূর্তে দৃষ্টি আকর্ষণ করত, সে কি 
মায়ের চোখে ধরা পড়ে নি, মাকে আকৃষ্ট করেনি? অবশ্য 
করেছিল। 

পহলে দর্শনধারী, পিছে গুণবিচারি? | এ-প্রবচন অস্বীকার 
করবার কোন হেতুও নেই | তবে সেটি ছিল গৌণ, প্রারস্ভিক 
পর্যায়ের ক্ষণিকের একটি ব্যাপার মাত্র । তার ফলে জন্ম-জন্মাস্তরের 
অক্ষয় সন্বন্ধ-শুত্র গ্রথিত হতনা । সেটি গ্রথিত হয়েছিল নিবেদিতার 
সেই মাধূর্ব থেকে যাকে প্রকাশ করতে গিয়ে স্বামীজী 
বলেছিলেন” 

ধনিবেদিতার প্রাণ অতি মহৎ। তার ভিতর কোথাও প্রতিষ্ঠা, 
যশ কিংবা নেতৃত্ব-স্পৃহা নেই ।-..মসে অতি উদার, অতি পবিত্র।:*" 
সে প্রাণ দিতে এসেছে ভরেতবর্ষে, গুরুগিরি করতে আসে নি ।, 


সেই জন্যই বোধকরি, উত্তর জীবনে নিবেদিতা মায়ের কাছে 
এমন আশীর্বাদ লাতে ধন্য হয়েছিলেন যা আর দ্বিতীয় কোন 
ব্যক্তির পক্ষে লাভ করা জন্তব হয়নি। সে অন্ুপন আশীর্বাণীটি 
ছিল এই...আমার গুরুকে আমি যেমন করে লাভ করেছিলাম, 
যেমন ভাবে ভালবেসেছিলাম তোমার গুরুকেও ঠিক তেমনটি করে 
তুমি লাত কর, তেমন ভাবে ভালবেসে ধন্য হও, সার্থক হও |" 

এ যেমন মায়ের দিকের কথা, নিবেদিতার দিকেরও তেমনি কথ 
আছে, অসামান্য গ্রহণ শক্তির পরিচয় আছে |: 

একথ। অনস্বীকার্ধ যে শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে, বন্তদর্শন ও বন্ধ 
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পরিচয়ের অভিজ্ঞতায় নিবেদিতার কাছে মা ছিলেন একান্ত সেকেলে, 
একাস্ত গ্রামা । 

দীর্ঘ অবগুঠনে তাঁর মুখমণ্ডল আবৃত থাকে অধিকাংশ সময়, 
অনুচ্চকষ্ঠে উচ্চারিত হয় কথা । বহিধিশ্বের সঙ্গে পরিচয় ব৷ 
সম্পর্কও তার বিশেষ নেই |-নিবেদিতার চোখে এই তে। মায়ের 
প্রথম বাহ্য প্রকাশ । অন্ততঃ তাইতো সকলের মনে হয়। 

কিন্ত এসবের অন্তরালে অবস্থিত যে মহাঁশক্তি ও মহাধৃতি তাকে 
নিবেদিতা অন্ুতব করেছিলেন কোন্‌ তপস্তায়? যে অজজ্র করুণ! 
ও প্রেম, যে নিষ্ঠা ও ওদার্য, যে আধ্যাতিক প্রজ্ঞা ও বিশ্বৈিকবোধ এ 
অতি-সাধারণতার পশ্চাতে সহজ হ্বাচ্ছন্দ্যে বিরাজ করতে তাকে 
উপলব্ধি করেছিলেন নিবেদিতা কোন্‌ শক্তিতে ? 

শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে নিবেদিতার একালের একটি বিশেষ উক্তি এ- 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে £ 

জনৈকা৷ বান্ধবীর কাছে লেখা পত্র থেকে অংশটুকু উৎকলিত। 
আলমোড়ায় অবস্থান কালে শ্রীশ্রীমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের 
বিবরণ দিয়ে এই পত্রটি লিখেছিলেন নিবেদিত! | 

“আমি অনেকবার চিন্তা করেছি তোমাকে সে মহিলার কথা 
বলব। তিনি শ্রীরামকৃষ্র-সহধমিণী, দেবী সারদামণি | একজন হিন্দু 
বিধবারই মত তার শুভ্র পরিচ্ছদ । একটি সাদা শাড়ী তার সমগ্র 
দেহখানি পরিবেষ্টন করে মাথা পধন্ত উঠে যায় অনেকটা আমাদের 
দেশের সন্যাসিনীর অবগঞনের মত। 

তাকে ভাল করে জানলে বোঝা যায় তার মধো সাধারণ বুদ্ধি ও 
স্চঠ তপরত কি সুন্দর সামপ্রাস্তেই না মিলিত হয়েছে! তিনি যেন 
এক ব্বর্গীয় মাধুর্যের জীবন্ত প্রতিমা-_কত শান্ত, কত নম্র ও কত 
ন্েহ-প্রবণ। আবার একটি ছোট বালিকার মতই সর্বদ। উৎফুল্ল, সর্বদা 
আনন্দ-মুখর | বরাবরই তিনি রক্ষণশীল ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই 
যে আমাদের দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তার মধ্যে রক্ষণশীলতার আর 
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কিছুই অবশিষ্ট রইলনা | তিনি আমাদের স্পর্শ করলেন, আশীর্বাদ 
করলেন। আমাদের সঙ্গে বসে আহার করলেন। সকলের 
বিশ্ময়ের আর পরিসীম! রইলন| | 

তাঁর এ সব আচরণ আমাদের একটি বিশেষ মর্ধাদা দান করেছে, 
এবং আমার নিজের তবিষ্যুৎ কার্ধ-সম্ভাবনাকেও যতখানি সফল করে 
তুলেছে--ততখানি আর কিছুতেই সম্ভব হতে পারত ন11... 

তার কলিকাতা অবস্থানকালে চৌদ্দ-পনেরো জন উচ্চবর্ণের 
মহিলা! তার সেবা-পরিচর্যা করে থাকেন, আর তিনি এক অপূর্ব 
কৌশলে ও ভালবাসায় তাদের সকলকে অপধিব আনন্দ ও শাস্তির 
মধ্যে মগ্ন রাখেন সর্বদা । | 

বন্তত, তিনি এক মহাশক্তিরূপিনী, মহান্থুতব রমনী যদিও 
বাহিরে নিতান্ত সরল ও অকপট 1১... 

অতি অল্পকাল মধ্যে মা'র সম্বন্ধে এমন নিখু'ত, নিগৃঢ় পরিচয় 
সেটিই এক রহস্ত | 

স্বামীজীর জীবন ও চরিত্র নিবেদিতাকে প্রথম আকৃষ্ট করেছিল । 
করেছিল এক বিচিত্র অবস্থায়, বিচিত্র পরিবেশে । সে কথ। দিয়েই 
আমরা গ্রন্থারস্ত করেছি। সে অসামান্য জীবনের অনতিক্রম্য 
প্রভাবই নিবেদিতার জীবনে সবাধিক | অনস্বীকার্য ও অনবগ্ধ সে 
কাহিনী । তারই আহ্বানে, তারই প্রেমাকর্ষণে নিবেদিতার চরম 
ত্যাগ ও পরম প্রাপ্তি। নিবেদিতার '“সব ছোড়, সব পাওয়ে'র 
মাধুর্ধে গড়া অনন্য জীবন। তিলে তিলে, দিনে দিনে-_-অশেষ 
প্রদাহের মধ্য দিয়ে, কঠোর তপস্তা এবং আত্মান্তির মধ্য দিয়ে সে 
জীবনলাভ সম্ভব হয়েছিল | কিন্তু কতদিন ব! কত দীর্ঘ মাস-বর্ষব্যাগী 
সে প্রক্রিয়৷ তা আমার জানিনা, অন্ুমানত করিনা | কিস্তু একথ৷ 
অনুমান করি যে মার্গারেট নোবেল থেকে ভারত-ভগ্রী নিবেদিতায় 
তার যে সর্বতোভদ্র রূপাস্তর সেটি মোটের উপর দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ 
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ছিল। পুরাতন সুছঢ সংস্কীররাশীর সম্যক অপসারণ এবং তৎস্থলে 
তারতীয় চিন্তা ও তারতীয় জীবন-দর্শনের আধুনিকতম রূপটিকে 
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনালোকে গ্রহণ খুব অল্প সময়ে হয়নি । 
বিন। সংঘর্ষেও হয়নি | 

অথচ, তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থার উচ্চাবচ বিচার বাদ 
দিলে স্বামীজীর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল গগনস্পর্শা, সর্বভাবে অবিসম্বাদী। 
কিন্ত বিচিত্র মানুষের অন্তর-জীবনের ইতিহাস, সুন্ষ্ম অন্ুভূতিগম্য 
বিচিত্র তার উ্থান পতনের কাহিনী | তাই, দীর্ঘকালব্যা'গী অন্তর্ঘন্থের 
মধ্য দিয়েই নিবেদিতা সর্বাংশে স্বামীজী-প্রদশিত পথে আত্মবিনিয়োগে 
সমর্থ হয়েছিলেন। 

কিন্ত মায়ের কাছে? 

সেখানে একেবারে বিনা দ্বিধায় বিনা ছন্দে, আপাতদৃষ্টিতে 
প্রতীয়মান শত বাহিক অসমতা সত্বেও মুহুর্তে তার পদপ্রান্তে 
নিজ দেহমন লুটিয়ে দিয়ে ধন্য হয়েছিলেন নিবেদিতা । 
বাংলাদেশের জল-মাটিতে গঠিত শ্যাম-কমনীয় মায়ের দেহখানির 
আকর্ষণে, চিরঙ্গিগ্ধ মাতৃভাব-মণ্ডিত অপাধিব তীর মুখখানি দর্শন 
মাত্রে_-'মাং-ডাক ন্বতঃ উচ্ছুসিত হয়েছিল নিবেদিতার কণ্ঠ 
থেকে । যেন যুগে যুগে এ রূপ তিনি দেখে এসেছেন, এ পাদধুগে 
প্রণাম করে এসেছেন। এ দক্ষিণ করতলের শুত আশীষম্পর্শে 
ধন্য হয়ে এসেছেন, কৃতার্থ হয়ে এসেছেন | যেন কালে কালে তারই 
চারদিকে ছোট একটি শিশুর মত, অপরিণত বয়স ও অপরিণত বুদ্ধি 
একটি সরলা, অবুঝ বালিকার মত তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, বিশ্রাম 
করেছেন | আবার দিবসান্তে তারই পায়ের কাছটিতে নিশ্চিস্ত- 
নির্ভয়ে নিপ্রার কোলে লুটিয়ে পড়েছেন। এমনি একটি অস্পষ্ট বোধ 
ও চেতনা যেন স্বতক্ুর্ত তাবেই নিবেদিতাকে উদ্ছদ্ধ করেছিল |... 

অবশ্ঠ, এক্ষেত্রেও স্বামীজীর জীবন-প্রতাবই অনুশ্য পথে ক্রিয়াশীল 
ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু বহিঃপ্রকাশে তার বৈচিত্র ছিল বিস্ময়কর । 
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ব্বামীজী বলতেন, _[.০৬০ 106 2100 109 হাস ৫০৫. 
আমাকে যদি ভালবাস তবে আমার সব কিছুকে ভালবাস, এমন 
কি, আমার কুকুরটিকেও ভালবাস 1" 

আর নিবেদিতার অসাধারণ জীবনটিতে একথা যেন অক্ষরে 
অক্ষরে রূপায়িত হয়েছিল | 

স্বামীজীকে ভালবেসেছিলেন নিবেদিতা । সে ভালবাসার 
তুলন! নেই, পরিমাপ নেই | বৈষ্ণবশাস্ত্রে বাকে সমর্থা প্রেম বলে, 
যে প্রেম নিজের জন্য কিছু চায় না, কোন দাবী রাখেনা, শুধু দিয়েই 
স্থখী, দিয়েই পরিতৃপ্ত--তেমনি ছূর্পভ প্রেমের অধিকারিণী ছিলেন 
নিবেদিতা এবং তেমনি প্রেমের প্রশস্ত ভূমিতেই গুরুর জন্য অক্ষয় 
সিংহাসন তিনি স্থাপন করেছিলেন । 

স্ত্£৮, স্বামীজীর কাছে যাকিছু তাল, তার চক্ষে যা-কিছু প্রিয় 
নিবেদিতার কাছেও সে সবই ক্রমশঃ অনবদ্য হয়ে উঠেছিল । 

ভারতবর্কে ভালবাসতেন স্বামীজী তার সমগ্র সত্বা দিয়ে। 
তাই ভারতবর্ষের প্রতি ধুলিকণাকে আপন বলে গ্রহণ করবার 
নিরলস জীবন-তপস্তা ছিল নিবেদিতার | 

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন স্বামীজীর গুরু, ইস্ট, বন্ধু, সখা | “প্রভু তুমি, 
প্রাণসখা৷ তুমি মোর 1” 

তাই নিবেদিতার ধ্যানমানসেও তার স্থান সর্বে।চ্চে স্থাপিত 
হয়েছিল। 

আবার মা” শ্রীমা সারদামণি,স্বামীজী জানতেন, এ-যুগে 
ভারতবর্ষের নারী-আদর্শের মূর্ত-প্রকাশ এই মহীয়সী নারী। 
অতীতে ও বর্তমানে এক অতিনব যোগশ্ত্র স্থাপন কারে অনাগত- 
কালের জন্য এক অতুলনীয় জীবনমহিমায় তিনি অধিষ্ঠিতা। কি 
মাতারপে, কি গুরুরূপে, কি কন্ঠা বা জায়ারূপে- সর্বূপেই তিনি 
অনন্যা, তিনি সার্থক। অতএব নিংবদিতার চক্ষেও অতি সত্বর 
ম৷ অদ্ধিতীয়া হয়ে উঠেছিলেন, পরম পুজনীয়! হয়ে উঠেছিলেন । এ 


১৪০) 


সবই প্রত্যক্ষ ঘটনা, বাস্তব সত্য। কিন্তু তার মধ্যেও একটি 
কথ। থাকে | সেটি হচ্ছে এই যে--ষে শ্রদ্ধা, ষে প্রেম ও অন্ুরাগের 
বিষয় আমর! এতক্ষণ বিবৃত করেছি অপরের প্রতাব-সঞ্জাত হলে 
সচরাচর তাদের মধ্যে কতকট৷ দূরত্ব থেকে যায়, কতকট। ব্যবধান 
মাথা তোলে । 

কিন্তু নিবেদিতা-_ধাঁর ধমনীতে ছিল কে্টিক রক্ত, শিক্ষায় ছিল 
সদাজাগ্রত অনুসন্ধিংসা_সেই মহাতেজব্বিণী নারী মায়ের সঙ্গে 
দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের দিনটি থেকেই সে দূরত্ব সম্যক অপসারিত 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মায়ের ন্েহাকষণে একান্তভাবে ধর 
দিতে তার মনে যেন কোন সঙ্কোচ, কোন জড়তা উদ্িতই হতে পারে 
নি। সেসামর্থয সহজ নয়, তার অসামান্যতা৷ উপেক্ষণীয় নয়। তার 
চরিতানুধ্যানের এই একটি দিগ দর্শন | 

অবশ্ঠ, সেদিনের পরিবেশটিও বড় অনুকুল ছিল । চতুর্দিকে প্রেম 
ও শুচিত যেন নিত্য প্রবাহিত ছিল | ধ্যানে প্রশান্তি ছিল অব্যাহত | 
আর মায়ের দিব্য আশীষ-স্পর্শ ছিল অব্যর্থ ও অমোঘ । 

নিবেদিতা দেখতেন,--প্রতিদিন রজনীর শেষযামে, দিবারাম্তের 
বনুপূর্বে শয্যা ত্যাগ করে--জপের মালাটি হাতে নিযে মা ধানে 
বসেছেন। গৃহবাসিনী অন্যান্য সকলেও তাকে কেন্দ্রে নিয়ে নিঃশব্দে 
নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেছেন। ধীরে ধীরে ধ্ান-তন্ময়তায় 
সমস্ত কক্ষটি ভরে উঠেছে। নিস্তব্ধ নৈশ আকাশের ঈবদান্ধকার 
বিদীর্ণ করে জ্যোতির আভাস যেমন ফুটে উঠতে চাইছে 
আলোকশিশুর আবির্ভাবের অবিলম্বতা ঘোষণ। করে, তেমনি ধ্যান- 
নির্ল অন্তরাকাশেও আনন্দের নিপ্ধ জ্যোতিধারা ক্ষণে ক্ষণে 
প্রতিভাসিত হতে চাইছে। হাতের জপমালা স্তব্ধ হয়ে আসছে, 
অন্তরের অজপা-জপ চকিতে বীজ মন্ত্রের নবভাষ্য রচনা করে দিচ্ছে । 
অবনুপ্ত হচ্ছে স্থান, কাল ও দেহ-চেতনা। শুধু একাগ্র উদ্মুখভার 
অবাচ্য প্রশাস্তিতে, অন্তহীন কালম্রোতে সকলে তাসমার্ন। সে 
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এক অপাধিব অনুভূতি, ব্বর্গীয় তম্ময়ত। 1'-'এরই মধ্যে রাত্রি প্রভাত 
হয়েছে, স্যষ্টি জাগ্রত হয়েছে। মা ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম করে 
আসন ত্যাগ করেছেন। তারপর, প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করে কাউকে 
সঙ্গে নিয়ে একান্ত লজ্জাশীলা পল্লীবধূটির মত পায়ে হেঁটে তিনি 
গঙ্গান্নানে চলেছেন । দিনের পর দিন নিবেদিতা দেখতে পেতেন 
এই দুশ্যটি | 

আর দেখতে পেতেন, মায়ের অদ্ভুত গঙ্গা-গ্রীতি, গঙ্গাজলের 
পুত শক্তির উপর অখণ্ড বিশ্বাস । উত্তরকালে, এই বিশ্বাটিকে নিজ 
বিশ্বাসের সঙ্গে একত্র মিশিয়ে হিন্দুর গঙ্গাগ্সীতির বিশ্লেবণ করেছিলেন 
নিবেদিতা । বলেছিলেন, হিন্দুর গঙ্গা-গ্রীতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, 
গঙ্গার প্রতি "নব সশ্রদ্ধ অন্নুরাগের ইতিহাস আছে ।:*' 

কত যুগ, মন্বস্তর ধরে অখণ্ড বিশ্বাসে এই নদীতে তারা 
অবগাহন করেছে। 'গাঙ্গ্যং বারি মনোহারী__এ বিশ্বাসে বিন্দু বিন্দু 
গঙ্গাজল পান করে কৃতার্থ হয়েছে । লক্গ'কোটি নরনারীর সে 
গতীর বিশ্বাস স্বতঃই সে নদীজলে অনুস্যত হয়েছে । মহাদেবের 
জটা-নিস্থত ত্রিধারা মহামতি ভগীরথের শঙ্খনিনাদ অনুসরণ করে 
আকাশপথে যখন এই পৃথিবীর বুকে নিপতিত হল, তখন সে 
ভাগীরথী, তখন সে সুরধুনী গঙ্গী। আবার, স্বর্গে দেন-নিবাসে 
সে মন্দাকিনী, আর পাতালেতে ভোগবতী। তার স্পর্শমাত্রে 
কলুষ-মালিন্য মুছে যাবে, অভিশাপ অপসারিত হবে। পতিতো- 
দ্ধারিনী গঙ্গার জে পৌরিণিক মহিম! যুগে যুগে অগণ্য নরনারী 
অশেষ শ্রদ্ধায় শ্রবণ করছে, বিশ্বীদ করেছে । আবার এরই তীরে 
কালে কালে উত্তর ভারতের'যত স্মরণীয় মহাতীর্ঘ-_তাদের অধিকাংশ 
গড়ে উঠেছিল। গঙ্গোত্রী থেকে শুরু করে হৃষিকেশ, হরিদ্বার 
প্রভৃতি সুপ্রাচীন তীর্থক্ষেত্র এরই তীরে অবাস্থত। প্রয়াগের মহা- 
সঙ্গম, বারাণসী শিবক্ষেত্র, নবদ্বীপ, কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর- সবই 
এঁ গঙ্গার তীরে | সবই গঙ্গাবারি-স্পর্শে মহিমান্থিত। 
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ভৌগোলিক বিচারে _ আোতন্বতী গঞ্জ। হিমগিরির কোন এক 
অজ্জাত উৎসমুখ থেকে উৎসারিত হয়ে অকম্মাৎ সমতল ভূখণ্ডের 
দিকে প্রসারিত হল-__ এই সঙ্ল্প নিয়ে_ 

“আমি ঢালিব করুণাধারা_- 
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়। 
আকুল পাগল পার | 

দেখতে দেখতে, শতযোজন-বিস্তৃত ভূ-প্রদেশ উর্বর পলিমাটিতে 
ভরে গেল, শ্াম-শন্যে শোৌভাদ্বিত হয়ে উঠল। স্যপ্টি হল 
ইতিহাস-খ্যাত গাঙ্গেয় উপত্যকা 1 কিন্তু শুভ্র ফেনরাশির পুষ্প-অর্ধ্য 
শিরে নিয়ে অশ্রান্ত প্রবাহে তখনও ছুটে চলেছে গঙ্গা মহাসমুদ্রের 
মহানীলে নিঃশেষ আত্মনিবেদনের আকুতি নিয়ে | 

পূর্বাপর গতিময়, প্রাণময়, পৃত-সলিলা গঙ্গা । 478 15 
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আবার, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও গঙ্গাবারি অদ্ভুত। কোন কলুষ 
তাকে স্পর্শ করে না, কোন দুষিত কীট তার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে 
না। প্রতি পুজা-প্রার্বনে হিন্দুরা ব্যবহার করে এই গঙ্গীজল। 
কত "দুর দৃরাস্ত থেকে নানপাত্র পূর্ণ করে গৃহে নিয়ে যায়। 
রক্ষ। করে সমগ্র বৎসর-_নান। পুজা-অর্চনার জন্য | কিন্তু কখনো সে 
জল দূষিত হয় না, অপবিত্র হয় নাঁ_যেমন হয় অন্য যে-কোন 
নদী বা জলাশয়ের বারি । 

কত কবি, খধষি অনবদ্য ছন্দগাথায় যুগে যুগে বন্দনা করেছেন 
এই জলধারাকে, অভিনন্দিত করেছেন এই মহানদীকে । 

পতিতোদ্ধারিণি জাহবি গঙ্গে, খণ্ডিত গিরিবরমণ্ডিত তলে । 

- স্বয়ং আচার্য শঙ্করের এই গঙ্গা-বন্দনা। অতএব, গঙ্গাজলের 
পৃত মহিমায় হিন্দু বিশ্বাস করবে বৈকি! অবশ্য, এসব বিশ্লেষণ 
নিবেদিতা করেছেন অনেক পরে; তারতবর্ষের জার্তীয় জীবনের 
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নানা দিকের উপর গ্রন্থাদি রচনার কালে । কিন্তু, একথা মনে 
হয় যে মায়ের অপূর্ব গঙ্গাপ্রীতি দেখেই সে নদী সম্পর্কে একটি 
গভীর শ্রদ্ধা ও অন্থুরাগ নিবেদিতার অন্তরে প্রথম জাগ্রত হয়েছিল । 
কিন্ত সে কথা যাক। আমরা মায়ের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সঙ্গে 
নিবেদিতার পরিচয়ের কথা বলছিলাম 1 

গঙ্গান্সানের পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে মা পৃজা করতে বসতেন 
এবং পুজ। অস্তে কখনে! নিজ হস্তে, কখনো অপর কোন ভক্তকে দিয়ে 
প্রসাদ দিতেন উপস্থিত সকলকে | তারপর, দ্িপ্রহরের আহার্ষ 
গ্রহণ করে অল্প সময়ের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করতেন । কলিকাতার 
অবিশ্রীম কোলাহল-সুখরতার মধ্যেও মায়ের বাড়ীটি তখন যেন শাস্ত 
ও নিঃস্তরূ হয়ে যেত। উত্তীর্ণ-মধ্যান্ছে আবার মায়ের কক্ষে কোন- 
না-কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা হত। মা সকলের মধ্যস্থলটিতে বসে 
পাঠ শ্রবণ করতেন, প্রশ্ন ও সমস্তার মীমাংসা করতেন। নান। 
প্রসঙ্গে ও ইঙ্গিতে পুথির নিশ্পরাণ তত্বর্কথা জীবন্ত হয়ে উঠত। কখনো! 
কখনো, এই সময়টিতেই নান! স্থান থেকে তক্তরা আসতেন মাকে 
দর্শন করতে, প্রণাম করতে । মা কল্যাণ-ম্মিত হাস্তে তাদের 
আশীর্বাদ করতেন, স-ন্সেহ সম্তীষণে পরিতৃপ্ত করে দিতেন। এমনি 
ভাবেই অপরাহু গড়িয়ে যেত, সমাগত হত সন্ধ্যা। সন্ধ্যার গোধুলি- 
লগ্নে, যখন গৃহে গৃহে, মন্দিরে মন্দিরে শীখ বাজত, ঘণ্টা বাজত, জলে 
উঠত সন্ধ্যাদীপ তখন মাতৃগৃহের ঠাকুরঘরটিতেও দেবতাদের আরতি 
হত, দেবস্তোত্র গীত হত। তারপর, আরত্রিক অস্তে স্তিমিত 
দীপালোকে স্ত্রীভক্তদের নিয়ে আবার মা ধ্যানস্থ হতেন 
প্রাতঃকালেরই মত। 

অনেক রাত্রে, ধ্যান জপাদি অস্তে, সামান্য কিছু আহার করে 
সকলের খাওয়া ও শয়নব্যবস্থার খুঁটিনাটি সংবাদ নিয়ে মা শব্যাশ্রয় 
গ্রহণ করতেন | 

প্রতি নিয়ত কত সমস্যা! উঠত, সঙ্গত-অসঙ্গত কত প্রার্থনার দাবী 
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আসত, _-কত অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হত, কিন্তু মা, তারই 
মধ্যে অতি সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যে প্রসন্নতার প্রতিমৃন্তিরপে বিরাজ করতেন, 
চলাফেরা করতেন । 

১৮৯৮ স্রীষ্টাব্দের নতেম্বর মাসের দিনগুলিতে, কী পরবর্তী 
কালের উদ্বোধনের অথবা জয়রামবাটীর দিনগুলিতে-__-এই ছিল 
মায়ের উদয়ান্তের কৃত্য তালিকা । এর মধ দিয়ে নিবেদিতা যে শুধু 
একটি আদর্শ আশ্রমিক জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে 
বৃহত্তর হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবেশ কববার পথ খুজে পেয়েছিলেন 
তাই নয়, পরন্ত নিজ অন্তর ও বাহির উভয় জীবনেবই জন্য এক 
অমূল্য পাথেয়ও তিনি এ শুচিমিপ্ধ পরিবেশের মধ্য থেকেই 
সযত্বে আহরণ করে ধন্য হয়েছিলেন। কত সমাদবে ৩ শ্রদ্ধায় 
দে আহরণ-বাতী যে তিনি স্মরণ কবতেন, কত ভক্তি এবং বিনম্্রতায় 
সে সৌভাগ্যকাহিনী উল্লেখ কবতেন- শা! প্রকাশ কবা যায় না। 

একদা, এসব দিনের বহুকাল পরে, দূর বিদেশ থেকে শ্বামীজীব 
অন্যতম বিদেশিনী মহিলা-ভক্ত সারা, সি, বুলের অসুস্থতা ট্রপলক্ষো 
মাকেই মে কথা নিবেদন করেছিলেন নিবেদিতা একটি অপূর্ব-মধুর 
লিপির মধ্য দিয়ে। যথাস্থানে সে লিপিটি আমবা উন্নীত করব। 

এখানে শুধু এইট বলি যে_ 

এভাবেই শ্রীশ্ীমায়েব স্নেহাশীবাদের মধা দিয়ে এবং তার 
নিরাপদ আশ্রয় ও অন্থমোদন লাভ করে নিবেদিতা বাংলার রক্ষণণীল 
হিন্দুসমাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার ছাড়পত্র প্রথম প্রাপ্ত 
হয়েছিলেন | 

মায়ের তক্ত পরিবারটি তখনে। খুব বৃহদায়তন হয়ে ওঠেনি__ 
সে কথ পূর্বে বলেছি। কিন্ত বৃহদায়তন না হলেও দে পরিষারের 
বৈচিত্র কিছু কম ছিল না। মায়ের জীবনের নিত্য সহচরী যোগীন-মা, 
গোলাপ-মা সে পরিবারের বিশিষ্ট সদস্যা ছিলেন। তারা 
উভয়েই অতিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারের বধূ ছিলেন, গৃহিণী ছিলেন। 
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আর ছিলেন ধর্মজীবনের অতি উচ্চ সাধিকা | মায়ের পিত্রালয়ের 
নিকট ও দূর আত্মীয়বর্গ, ধার। অনেক সময় মায়ের কাছে থাকতেন, 
তাদের মধ্যেও রুচি ও প্রকৃতির ভিন্নতা ছিল বহুমুখী । তাছাড়া, 
ব্রাহ্মণেতর বহু পরিবারেরও বহু মহিলার আসা-যাওয়া ছিল 
অবিশ্রাম। 

এদের সকলের মধ্যেই ধীরে ধীরে নিবেদিতা একটি সমাদরের 
স্থান লাভ করেছিলেন--অতি অন্নকালে। 

এ ছাড়া, আরও একটি ঘটনা একালেই সংঘটিত হয়েছিল। 
অর্থাৎ, একালেই স্ত্ীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তিন্ন আরও একজন সিদ্ধসাধিকা! 
মহীয়পী নারীর সান্নিধ্য এবং আশীবাদ লাভে কৃতার্থ হয়েছিলেন 
নিবেদিতা | সে কাহিনীটিও উল্লেখযোগ্য | 

শ্রীরাম +মজীবনাখ্যায়িকায় দেবী অঘোরমণির কথা আছে। 
উল্লেখ আছে তার বাৎংসল্য ভাব-সাধনার অনবদ্য কাহিনী | 

প্রাচীন বাংলার সমাজব্যবস্থায--তখনকার দিনে ব্রাহ্মণাদি 
উচ্চবর্ণের মধ্যে বালাবিবাহ একটি অসি সাধারণ প্রথা ছিল। 
সে প্রথান্নুসাবে ব্রাহ্মণ-কন্তা অঘোরমণিও অতি শৈশবে, মাত্র 
আঁটবংসর বয়সে, পরিণীতা হয়েছিলেন এবং বিধবাও হয়েছিলেন 
প্রায় একই বৎসরে । তারপর দীর্ঘকাল, প্রায় অণীতিবর্ধব্যাগী ছিল 
তার একটানা বৈধব্য জীবন। অপর কোন ব্যক্তির হাতে তিনি 
জল গ্রহণ করতেন না । দিনের তৃতীয় প্রহরে একবার মাত্র একমুষ্টি 
আতপ-চাউল তার আহার ছিল এবং সেও ছিল সপ্তাহের চার-পাঁচ 
দিনের বেশী নয়। বাকী দিনগুলি নিরম্বু উপবাসেই তার অতিবাহিত 
হত। 

তপন্তায় ও কৃদ্ছুতায়, আচারে ও নিষ্ঠায় সে জীবনের প্রায় সবটাই 
এক অবিশ্বাস্য ইতিহাস। 

শ্বশুরকুল ব। পিতৃকুল,-কোন কুলেই, তার আপনজনও কেউ 
ছিল না। নিঃসঙ্গ বিধবা গঙ্গার তীরে এক বৃহৎ পুরাতন অট্টালিকার 
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একাংশে একটি একাস্ত নির্জন কক্ষে অহোরাত্র তগবংচিস্তায় অতিবাহিত 
করতেন। অবিরাম জপ ও ধ্যানই ছিল জীবনের একমাত্র 
অবলম্বন । 

এইভাবে বহুবৎসর অতিক্রান্ত হলে শ্রীরামকষ্চদেবের পুণ্যদর্শন 
তিনি লাভ করেছিলন, এবং তার অল্পকাল পরেই এৰ পরম মুহুর্তে 
দীর্ঘ তপস্তার অমৃতফল লাভে ধন্য হয়েছিলেন। নবজন্ম লাত 
করেছিলেন । বাৎসল্যরতির চরমোৎতকর্ষে সচ্চিদানন্দ ঘন নিরাকার 
ভগবানকে সীমার গণ্ডীর মধ্যে বালগোপালরূপে তিনি দর্শন 
করেছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক “গোপালের মা" সন্বোধনে বনুধ! 
সম্মানিত হয়েছিলেন | 

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থে সে অনবগ্ধ দিব্য ঘটনার এইরূপ 

“১৮৮৪ শ্রীষ্টাব্দে_ শীত খতু অপগত হইয়! কুস্থুমাকর সরস বসস্ত 
আসিয়া উপস্থিত।-*" 

এই সময় কামারহাটির ব্রাহ্মণী একদিন রাত্রি তিনটার সময় জপে 
বসিয়াছেন। জপ সাঙ্গ হইলে, ইষ্টদেবতাকে জপ সমর্পঞ্র করিবার 
আগে প্রাণায়াম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এমন সময় দেখেন 
প্রীশ্রীরামকষ্জদেব তীহার নিকট বাম দিকে বসিয়া রহিয়াছেন এবং 
দক্ষিণ হস্তটি মুটো করার মত দেখ! যাইতেছে ! দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে 
যেমন দর্শন করেন এখনও ঠিক সেইরূপ স্পষ্ট জীবন্ত! ভাবিলেন, 
একি? এমন সময় ইনি, কোথা থেকে কেমন করে হেথায় এলেন ? 
গোপালের মা! বলেন, আমি অবাক হয়ে তাঁকে দেখছি, আর ভাবছি 
_ এদিকে গোপাল (শ্রীরামকৃষ্ণদেব ) বসে মুচকে মুচকে হাস্ছে ! 
তারপর সাহসে তর করে বা হাত দিয়ে গোপালের বাঁ! হাতখানি যেমন 
ধরেছি, অমনি সে 'মূতি কোথায় গেল, আর তার ভিতর থেকে দশ 
মাসের সত্যকার গোপাল, এতবড় ছেলে, বেরিয়ে হাম৷ দিয়ে, এক 
হাত তুলে, আমার মুখপানে চেয়ে বললে, মা, ননী দাও? আমি 
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তো! দেখে শুনে একেবারে অজ্ঞান 1-চীৎকার করে কেঁদে উঠলুম | 
সে তো এমন চীৎকার নয়, বাড়ীতে জন মানব নেই তাই, নইলে 
লোক জড় হত। কেঁদে কেঁদে বললুম-বাবা, আমি ছুঃখিনী, 
কাঙালিনী, আমি তোমাকে কি খাওয়াঁব, ননী ক্ষীর কোথা পাব ! কিন্ত 
সে অদ্ভুত গোপাল কি তা শোনে-_কেবল “খেতে দাও' বলে! কি 
করি, কাদতে কাদতে উঠে সিকে থেকে শুকনো নারিকেলের লাড়ু, 
পেড়ে হাতে দিলুম ও বললুম--“বাবা, গোপাল আমি তোমাকে এই 
কদর্য জিনিষ খেতে দিলুল বলে আমাকে যেন এরূপ খেতে দিও না|; 

তারপর জপ সেদিন আর কে করে? গোপাল এসে কোলে 
বসে, মালা কেড়ে নেয়, কাধে চড়ে ঘরময় ঘুরে বেড়ায় । যেমন 
সকাল হোলে। অমনি পাগলিনীর মত ছুটে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে 
পড়লুম | গোপালও কোলে উঠে চল্লো- কাঁধে মাথা রেখে । এক 
হাত গোপালের পাছায় ও একহাত পিঠে দিয়ে বুকে ধরে সমস্ত পথ 
চলুম | স্পষ্ট দেখতে লাগলুম গোপালের লাল টুকটুকে পা ছু'খানি 
আমার বুকের উপর ঝুলচে ॥ 

এই গোপালের মার প্রথম তগবান দর্শনের ইতিহাস। 
তারপর সে দর্শনের পরবর্তী পর্ধায়ে প্রায় ছুইমাস কাল, 
দেবী অঘোরমণি বালরপী শ্রীকৃষ্ণকে দিব! রাত্রি বুকে পিঠে নিয়ে 
একসঙ্গে বাস করেছিলেন । সেও এক বিস্ময়কর কাহিনী ।."" 
লীলাপ্রসাঙ্গর গ্রন্থকারের তাষায়--“একে তো শ্রীভগবানে 
বাংসল্যরতিই জগতে ছুর্লত, -ভগবানের এশ্বর্যজ্ঞানের লেশমাত্র 
মনে থাকিতে উহার উদয় অসম্ভব--তাহার উপর সেই রতি 
একান্তিক নিষ্ঠা সহায়ে ঘনীভূত হইয়া শ্রীভগবানের এইরূপ দর্শন 
লাত করা যে আরও কত ছুর্লত তাহা সহজে অনুমিত হইবে | 
প্রবাদ আছে,__“কলৌ জাগি গোপালঃ কলৌ জাগতি কালিকা'_ 
তাই অগ্ঠাপিও শ্রীতগবানের এ দুই ভাবের এইরূপ জ্বলস্ত উপলব্ধি, 
কখন কখন দৃষ্টিগোচর হয় | 
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শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, “তোমার খুব হয়েছে। কলিতে 
এএমন অবস্থা বরাবর থাকলে, শরীর থাকে ন1 1১... 

এই মহীয়সী, বৃদ্ধা তপন্থিনীর সান্নিধ্যও নিবেদিত একালেই 
লাভ করেছিলেন। শুধু সান্নিধ্যই বা কেন তীর সুদীর্ঘ জীবনের 
শেষ দিনগুলি নিবেদিতার একাস্তিক সেবা-যত্বের মধ্যেই অতিবাহিত 
হয়েছিল । নিবেদিতারই প্রাণঢালা শুশ্রুষা ও পরিচর্যার মধ্যে 
জীবনের শেষ নিঃশ্বাস তিনি ত্যাগ করেছিলেন |... 

প্রকৃতির অন্শ্য হন্ত-নিয়ন্ত্রণ অতি বিচিত্র । ভগবানের বিধি- 
বিধান সত্যই বড় ছুক্দেয়। তাই, নৈষিক ব্রাহ্মণ পরিবারের 
ব্রহ্মচারিণী, বাল-বিধবা গোপালের মা, যিনি একদা শ্রীরামকৃষ্ণের 
হাতের ছোয়া আহার্য পর্যন্ত গ্রহণ করতে অসম্মত ছিলেন, তিনিই 
জীবনের শেষ পর্যায়ে, জাতি বিচারের সরবগণ্তী অক্ুশে অতিক্রম করে 
'নরেনের মেয়ে নিবেদিতাকে অশেষ লেহে নিজ সব সেবাধিকার 
দান করে কৃতার্থ করেছিলেন উত্তরকালে। তার প্রথম পুণাদর্শন 


লাতের ঘটনাটি নিজ আত্ম-কাহিনীতে অপূর্ব মমতায় লিপিবদ্ধ 
করেছিলেন নিবেদিতা £ 


এক পৌর্ণমাসী রজনীর শুত লগ্নে আমরা কয়েকজন একত্র হয়ে 
তাকে দর্শন" করতে কামারহাটি গিয়েছিলাম । তাগীরথীর বুকে 
চন্দ্রের রজত-শুভ আলোকধার। সেদিন এক অবর্ণনীয় শোভ। বিস্তার 
করেছিল । কামারহাটির উদ্ভানবাটার অবস্থান ছিল একেবারে 
গঙ্গার উপর | গঙ্গার ঘাট থেকে দীর্ঘ সোঁপান শ্রেণী ধাপে ধাপে 
উঠে গেছে । ঘাটের পরেই শম্পাবৃত বিস্তৃত প্রাঙ্গন এবং তারই 
দক্ষিণে উদ্ভানগৃহের একটি প্রশস্ত বারান্দা । বারান্দার একপ্রাস্তে 
একান্ত অপরিসর একটি কক্ষ। সেই কক্ষটিতেই জীবনের 'নুদীর্ঘ 
বৎসরগুলি নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানজপে অতিবাহিত করেছেন দেবী 
অঘোরমণি | 

কক্ষের অত্যন্তরে প্রবেশ করে আমরা দেখেছিলাম__আ্বাব- 
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পত্র কিছু নেই, শয্যাদ্রব্যও কিছু নেই শ্বেত পাথরের নগ্ন মেঝেতে 
তার শয্যাঁ। কিন্ত সমস্ত স্থানটি যেমনি পরিচ্ছন্ন তেমনি শুচি 
সিগ্ধতায় সৌরতময়। হাতের কাছেই কুলু্গীতে একখানি পুরানা 
রামায়ণ, আর প্রাচীর গাত্রে ঝোলান একটি জীর্ণ জপের মালার 
.থলি। এ মালায় নামজপ করেই তিনি সিদ্ধ হয়েছিলেন, বাঁল- 
গোপালের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করে চরিতার্থ বোধ করেছিলেন । 

আমরা যখন সে পুণ্যস্থানে উপস্থিত হয়েছিলাম তখন বাইরের 
গাছগুলি, তাদের বহুদূর বিস্তৃত শাখা-প্রশাখার পুষ্পস্তবক গুলি 
সুত্র চন্দ্রালোকে এক রহস্যময় স্বপ্লোকের স্যষ্টি করেছিল। মনে 
হয়েছিল যেন এক শ্বেত মর্মরের স্বপ্ন পুরীতে কত অশরীরী দেবত৷ 
ইতঃস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মৃছন্ধরে কথা! কইছেন । আর তাদেরই 
মধোঃ এই .সদাব্যস্ত, নিয়ত কোলাহলমুখর ধরিত্রীর অপর প্রান্তে 
গোপালের মা'র জপশুদ্ধ, ক্ষুদ্র গৃহখানি পরম! শাস্তির অক্ষয় সংবাদ 
বুকে ধারণ করে স্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে আছে। সে গম্ভীর, নিভৃত 
মহিমার কোন তুলনা হয় ন!।' 

অবশ্য ন্বামীজীই উদ্ভোগী হয়ে তাদের পাঠিয়েছিলেন সেই 
তপোঁবনটিতে- প্রাচীন ভারতের নারী-আদর্শের একটি জীবন্ত 
নিদর্শন দেখাবার উদ্দেশ্য নিয়ে | সেদিন “গোপালের মা'র নিকট 
থেকে প্রতাবৃত্ত হলে নিবেদিতাকে স্বামীজ। প্রশ্ন করেছিলেন-- 
গোপালের মাকে কেমন দেখলে? কেমন লাগল ?:".নিবেদিতা 
তার স্বকীয় অভিজ্ঞতা কী ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন আমর জানি 
না| কিন্তু স্বামীজী নিজে মে অসামান্য জীবনের তাস্তরূপে অতি 
সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলেছিলেন-_ 
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এই ভারতবর্ষ | তপস্তার ও বেদনার, কৃক্ছতার ও আত্মচেতনার 
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স্স্ভারতীয় প্রকাশ | কিন্তু হায়, এ-জাতীয় জীবন লুপ্ত হয়ে 
যাচ্ছে, অতি দ্রেত লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে । আর ফিরবে ন!। 

এইভাবে, শ্রীমা ও গোপালের মা, দেবী সারদামণি ও দেবী 
অঘোরমণি-_এই ছুই মনম্িনী নারীর নিবিড় স্লেহস্পর্শ ও অকুষ্ঠ 
স্বীকৃতিতে একদিকে যেমন বর্ণাশ্রম-শাসিত গৌঁড়া হিন্দুসমাজের 
অস্তঃপুরে প্রবেশ করবার একটি সহজ পথ খুঁজে পেয়েছিলেন 
নিবেদিতা, অন্যদিকে তেমনি, সেই ছুই অসাগান্য জীবনের দিব্য 
আলোকেই ভারতীয় নারী-আদর্শের নিগৃঢ তাৎপর্য উপলব্ধি করবার 
প্রকৃত সামর্ধ্যও তার মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্জাত হয়েছিল 

বাহা আচার অনুষ্ঠানের অন্তরালে, কেতাবী শিক্ষার স্বল্পতা ব্বত্থেও 
পরাজ্ঞান লাতের যথাযথ শক্তি যে ভারতীয় জীবন-দর্শন ধারণ করে 
--এই ছুই নারীজীবন সহায়েই মুখ্যতঃ তিনি যেন সম্যক ধারণ। 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেকথা | সেই হেতু উত্তরকালে শ্রীশ্রীমার 
জীবনালোচনা প্রসঙ্গে নিবেদিতার ক থেকে এই সার্থক উক্তি নির্গত 
হয়েছিল £ 

ভারতীয় নারী-আদর্শের চরম অভিব্যক্তি ছিলেন শ্রীশ্রীমা । 
প্রীরামকৃষ্ণ দেবের বিরাট কল্পনাপ্রন্থ মনের পক্ষেও নারী-আদর্শের 
অন্ত কোন মহত্তর অভিব্যক্তি ধারণা করা সম্ভব হয়নি। সেদিক 
থেকে দেবী সারদামণিই তার শেষ কথা । 
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অথবা, 


“আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় কোন দিন কোন প্রশ্নের, তা 
সে যত জটিলই হোক, যত সমস্তাসঙ্কুলই হোক, উত্তর দিতে তাঁকে 
মুহুর্ত দ্বিধা করতে দেখিনি । অথচ, তার স্বতম্ফুত্ত সমাধান সমূহ 
কত সহজ ছিল, কত সুন্দর ও মৌলিক ছিল । 

বন্তত তার সমগ্র জীবনখানিই একটি নীরব অশ্রান্ত প্রার্থনা । 
তগবংবিধান সর্বত্র, সর্বাবস্থায়ই কল্যাণপ্রস্ব-এ বিশ্বাসই সে 
জীবনের ভিন্ছি |, 

47121 11662 15 0176 10106 56111175255 0: [018561, [7021 
ড/1)010 20021121702 15 0: 060018610 01৮11152101018. 6, 
91)০ 11525 00 6102 102181)0 0£ 9৮০]: 51008101),. 15 3176 
60100115005 0০ 0০1:৮21:5165 0: 215 20001 1021? 70106 
01015 511 19 2. 50:21056. 00120 200. 11762175165 61790 0010095 
10010 1961. 

[0095 016 08105 60 102 90172 19210195065 01: 
1007016190961010 10010 06 50018] 06210107061) 7০50180 
15০1 1021) 2 ভ/100 01501701176 11965010010 50০ £095 90:215171 
€০ 00০ 17921600106 0092021, 2130 5665 0152 01565010176] 
11) 006 0:0০ 20016006 60 002 0100105. 

এই ভাবেই নিবেদিতার একালের জীবনের যে ছুটি সমস্যার 
কথা এ পর্যায়ের প্রারস্তে আমর] উল্লেখ করেছি-_-তাদের প্রথমটির 
সমাধান হয়েছিল । 


১৬১ 
 ভাঃ নিবেদিতা---১১ 


কিন্ত অপরটির? অর্থাৎ বাংলার মাটিতে নবযুগের উপযোগী 
সত্রীশিক্ষা বিস্তারের হুরহ কার্যটি ? সেটিও অবশ্য এই সময়েই নৃচিত 
হয়েছিল এবং তারও যাত্রারস্তে মায়েরই শুভ-আশীর্বাদ ছিল অমূল্য 
পাথেয়। 

পরবর্তী পর্যায়ে সেটিই আমাদের আলোচনার প্রধান বিষয়বন্ত | 
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সন ১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্ধের ১লা নতেম্বর নিবেদিতা কলিকাতা! 
মহানগরীতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন একথা পূর্ব পর্যায়ে উল্লেখ 
করেছি। স্বামীজীও তখন কলিকাতার উত্তরাংশে বাগবাজার পল্লীতে 
তক্তপ্রবর বলরাম বস্থুর গৃহে । সে-কথাও পূর্বে বল! হয়েছে। 
সেই বলরাম বসু-মন্দিরে, স্বামীজীকে ঘিরে ভারতবর্ষে নান কর্ম 
প্রবর্তনার কথা তখন নিত্য আলোচিত হচ্ছে। এ মর্ত জীবনের 
পরমায়ু আর খুব বেশী অবশিষ্ট নেই__এবিষয়ে তখন নিঃসংশয় 
হয়েছেন স্বামীজী | 
অলক্ষ্য, রহস্যাবৃত প্রদেশ থেকে প্রভুর আহ্বান আসছে ক্ষণে 
ক্ষণে, ধ্বনিত হচ্ছে অন্তরের নিভৃত নিরালায় ঃ 
“তের সকার মবতের। করুকগে । সংসারীর ভালোমন্দ সংস্কার 
সংসারীর! দেখুকগে | তুই আমার পিছু পিছু চলে আয়।: 
আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীরতবানীর অপ্রত্যাশতত অশরীরী 
বাণীও ধীরে ধীরে অপসারিত করছে আবরণ, উদঘাটিত করে দিচ্ছে 
আপন ব্বরূপ। 
কোন্‌ দূর অন্তরাল থেকে কে যেন গাইছে, মর্মম্পর্শা সুম্বর 
সংগীত, যে সংগীত একদিন বিগত অতীতে তিনি স্বয়ং শুনিয়েছিলেন 
নিজ গুরুকে £ 
মন চল নিজ নিকেতনে। 
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে 
ভ্রম কেন অকারণে 1. 


তাই স্বামীজী এখন ব্যস্ত, কতকট। অধীরও বটে। যা কিছু কাজ 
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এখনো অনারন্ধ, এখনে! বাকী--যথাসত্বর তাদের গোড়াপত্তন করে 
দিতে হবে, যোগ্য পাত্রে তাদের দায়িত্ব হ্যাস্ত করে প্রস্তুত হতে 
হবে মহা-যাত্রার জন্ত | অধীরতার মূল কারণ তাই।".* স্ত্রী-শিক্ষার 
প্রসার তার কর্ম-পরিকল্পনার অপরিহার্য অঙ্গ । যে পাখির এক 
পাখা ভেঙ্গেছে তার পক্ষে ভর্ধ-আকাশে ডানা মেলে বিচরণ 
কর! সম্ভব নয়। 


“এক পাখা শীর্ণ যে পাখির 
ঝড়ের সংকট দিনে রহিবে না স্থির, 
সমুচ্চ আকাশ হতে ধুলায় পড়িবে 
অঙ্জহীন |". 


এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ, নিঃসংশয় | কাজেই এখন, অর্থাৎ 
উত্তর ভারতবর্ষ থেকে প্রত্যাবৃত্ত হয়েই, একদিকে যেমন 
শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর “নরাপদ স্সেহাশ্রয়ের মধা দিখে নিবেদিতাকে 
ধীরে ধীরে হিন্দ্ুসমাজের একান্ত অস্তঃপুরে প্রবেশ করাবার জন্য তিনি 
আগ্রহাত্িত হয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি একটি অুনাড়ন্বর 
সুত্রপাতের মধ্য দিয়ে ভারতীয় আদর্শে ভারতীয় নারীর শিক্ষাকার্ধে 
যথাসত্বর তাকে নিয়োজিত করবার জন্যও তিনি বিশেষ ব্যগ্র হয়ে 
উঠেছিলেন । 

নিবেদিতার নিজের আগ্রহও তখন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত 
হয়েছিল। ঝড় প্রশমিত হ'য়ে বায়ু তখন অনুকুল হয়ে উঠেছিল । 
স্বামীজীর চিন্তাধারার সঙ্গে স্বকীয় চিন্তাধারার সম্যক সামঞ্জস্য 
বিধানে এখন তার মনে আর কোন দ্বিধা নেই, বাধা নেই। 
্বামীজীর দৃষ্টিতঙ্গীর অনুসরণে ভারতবর্ষের জীবনরহস্ত তার কাছে 
এখন বহুলাংশে সুস্পষ্ট হতে শুরু করেছে, অর্থপূর্ণ হতে শুরু করেছে। 
তাছাড়া, আলমোড়ার সেই প্রদোষ-লগ্নের অক্ষয়-্পর্শ নিয়ত 
ক্রিয়াশীল থেকে নিবেদিতার অন্ভূতিকেও ক্রমশঃই ব্বচ্ক করে 
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দিচ্ছে | অতএব, নিবেদিতাও চাইছেন অবিলম্বে কাজ শুরু করে 
দিতে । যত ক্ষুদ্র আয়তনেই হোক-_একটি আদর্শ স্ত্রীশিক্ষায়তনের 
সুচন। করতে ।:."তাই স্বামীজীর নির্দেশে স্বামী ব্রন্মানন্দের সঙ্গে 
বিদ্যালয় সম্পর্কে কার্যকরী আলোচনা প্রথম শুরু করেছিলেন 
নিবেদিতা |." 


তারপর, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার জন্য ১২ই নতেম্বর 
তারিখে একটি ঘরোয়া ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হল | সে সতায় 
ত্বামীজী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন । উপস্থিত ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, 
সারদানন্দ প্রমুখ বিশিষ্ট সন্গ্যাসীগণ, আর ছিলেন মাষ্টার মহাশয়, 
স্থরেশ দত্ব, হরমোহন বাবু প্রমুখ প্রাচীন গৃহীতক্তগণের অনেকে |. 

নাবেদিতাই সে সভায় সতানেত্রীর আসন গ্রহণ করেছিলেন। 
সভার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী আছে। উদ্বোধনের, পৃষ্ঠায় যথাকালে 
সেটি প্রকাশিত হয়েছিল |.*-বিবরণীটি এইরূপ ছিল £ 

“একদিন বলরাম বাবুর বাড়ীতে সব গৃহস্থ তক্তদের একটি 
সভাগোছের, ঘরোয়া জলসা হলঘরে হলো । যাতে গৃহস্থের! মেয়ে 
দেন এ স্কুলে এই আবেদন। সকলে বসে আছেন | এমন সময় 
অতঞ্ষিত ভাবে স্বামীজী সবার পেছনে আসন গ্রহণ করলেন। 
নিবেদিতা ইংরাজীতে বক্তুতা দিলেন । মাষ্টার মহাশয়, সুরেশ দত্ত, 
হরমোহন বাবু প্রভৃতি ছিলেন | স্বামীজী কয়েক জনকে হাসতে হাসতে 
খেলাচ্ছলে গু'তো দিচ্ছেন আর বলছেন, ওঠ ওঠ | ওঠ না1.-" 
উঠে বল, আবেদনের প্রত্যুত্তর দে| বল, হ্যা আমর! রাজী আছি। 
আমরা তোমাকে আমাদের মেয়ে দেব । 

কেউ ওরূপ বলতে সাহস করছিলেন না। শেষে স্বামীজী 
হরমোহন বাবুকে জিদ করে চাপা! গলায় বললেন,_তোকে দিতেই 
হবে। তার হয়ে স্বামীজী নিজে তখন 'ললেন,_৬/০11, 1415, 
ব01019) 0015 £21)61210212 06219 1015 £111 00 5০. 

নিবেদিত প্রথম দেখতে পাননি যে তিড়ের মধ্যে স্বয়ং স্বামীজী 
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আছেন। তাকে দর্শন করে ও তার উৎসাহবাণী শুনে নিবেদিতা খুব 
বেশী রকম খুশী হলেন। হাত তালি দিতে লাগলেন ।' 

সে যাই হোক- গৃহীত হল একটি বিগ্ভালয় খুলবার প্রস্তাব 
এবং অবিলম্বে তার প্রতিষ্ঠাকার্যও আনুষ্ঠানিকভাবে উদযাপিত হয়ে 
গেল- সতের নম্বর বোসপাঁড়া লেনের একটি অপরিসর ভাড়াটে 
বাড়ীতে। 

নিবেদিতার ভারতবর্ষের কর্মজীবনে সে এক অবিস্মরণীয় দিন, 
এক অবিস্মরণীয় ঘটন]1 1... 

সেদিনটি রবিবার ছিল। উদ্বোধন-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গৃহটি 
যথাসম্ভব সজ্জিত করেছিলেন নিবেদিতা | ছারে স্থাপন করেছিলেন 
মঙ্গল-কলস, স্থাপন করেছিলেন পুষ্পমালা, পতাকা | 

শুভ শঙ্খধবনির অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ 
করেছিলেন মহা-সরম্বতী শ্রীশ্রীমা স্বয়ং। বাহিক আড়ম্বর 
কিছুই ছিল না । শুধু পরিবেশের স্বচ্ছ পবিভ্রতাঁয় এবং সঙ্কল্পের 
এঁকাস্তিকতায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, মহিমময় 
হয়ে উঠেছিল | 

শ্রীপ্রীম। তার নিত্য-সহচরী গোলাপ-মা ও যোগীন-মাকে সঙ্গে 
নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন | উদ্বোধন কার্ষের তিনিই ছিলেন 
সর্বাধিকারিণী। তিনিই সম্পন্ন করেছিলেন আনুষ্ঠানিক পূজা, তিনিই 
করেছিলেন বিষ্ভালয়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠী। তীকে কেন্দ্রে নিয়েই সমগ্র 
আয়োজনটি সার্থক হয়েছিল । তার উপস্থিতিই ছিল যেন নিবেদিতার 
দুর্লভ পাথেয়, অনন্ত ভরসা । 

প্রতিষ্ঠা-পুজ। শেষ করে বিদ্যালয় গৃহের চতুর্দিকে তার অমোঘ 
বাণী যেন শব্দ তরঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন শ্রীশ্রীম!। বলেছিলেন, 
“আমি প্রার্থনা করছি যেন এ বিদ্যালয়ের উপর জগম্মাতার আশীবাদ 
বধিত হয়। আর এখান থেকে শিক্ষালাভ করবে যে-নব 
ছাত্রী তারা যেন আদর্শ নারীরূপে গড়ে ওঠে 
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মৃহ্ত্বরে উচ্চারিত মায়ের সে প্রার্থনা ও আশীর্বাদ-_উচ্চকণ্ঠে 
সকলকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন গোলাপ-মা 1." 

কা পৃ আর পরেই হোক, 
সার্থক হবে, জাতির বহু-বিস্তৃত জীবন ক্ষেত্রে ফলপ্রস্থ হবে, সে-কথ। 
স্বামীজী জানতেন। কিন্তু নিবেদিতাও সেদিন যেন কোন অদৃশ্য 
শক্তি-প্রভাবে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন সে সত্য, নিঃসংশয় 
হয়েছিলেন বি্ভালয়ের তবিষ্তৎ সম্বন্ধে। তাই প্রতিষ্ঠা-উৎসবের 
শেষে গভীর পরিতৃপ্তি নিয়ে নিবেদিতা বলেছিলেন,-এ 
বিদ্যালয়ে যার! শিক্ষা গ্রহণ করবে ভবিষ্যতের সে সব শিক্ষিত হিন্দু- 
নারীর পক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের 'পৃত আশীবাদের চাইতে আর কোন 
মহত্তর ব৷ বুহত্তর শুত সামগ্রী আমি কল্পনা করতে পারি না। এই- 
টিই সর্বোৎকৃষ্ট ।_ 

শুরু হয়েছিল যাত্রা,_-শুতকর্ম পথে ধরি নির্ভয় গাঁন।, 

প্রতিষ্ঠার পর দিন থেকেই যথারীতি বিগ্ভালয়ের পাঠের কাজও 
আরম্ত হয়েছিল । 

অর্থ নাই, কর্মী নাই, সাজ-সরঞ্জাম, উপকরণ কিছুই নাই। 
উপযুক্ত গৃহ নাই, স্ুপরিসর স্থান নাই। সর্বোপরি, বিদ্যার্থাও নাই 
বললেই চলে । তথাপি আরস্ত হল বিগ্ভাসয়ের ছুর্গম পখ্যাত্রা |". 

এখন থেকে প্রায় সত্তর বংসর পূর্বেকার কথা আমর। বলছি। 
সেদিনের হিন্দুসমাজে স্ত্ীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা একান্ত গৌণ বলে 
চিহ্টিত ছিল। অষ্টমবর্ষে গৌরীদানের মহাপুণ্য তখনও হিন্দু পিতা- 
মাতার পরম কাম্য বস্ত। তার উপর, কোন খ্রীষ্টান রমণী, 
যার ছোয়। জল পর্যস্ত অপাণীয়, তিনি গ্রহণ করবেন হিন্দু 
পুরনারীর শিক্ষাতার, কিংবা উন্মুক্ত সাধারণ রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে 
মেয়ের প্রতিদিন বিদ্যালয়ে করবে যাজাযাত লেখাপড়া শিখতে, 
--সে সবই ছিল দূর ছুন্বপ্নের কথা । তবু, তারই মধ্যে, সে 
প্রতিকুলতারই মধ্যে পা বাড়িয়েছিলেন নিবেদিতা 
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কখনো ছৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন দূর অতীতের দিকে, কখনো 
তারত-ইতিহাসের গর্ভগৃহের দিকে | ব্যক্ত এবং জাগ্রত যে বর্তমান, 
সে বর্তমানে ভরস! ছিল শুধু গুরুর নির্দেশ ও প্রেরণা, আর জীবস্ত 
মহা-সরত্বতীর অমোঘ আশীর্বাদ ।-_ 

অতীতের দিকে যখন তাকাতেন, তখন নিবেদিতার মনে হত 
যে, প্রাীন বৈদিক শিক্ষার সিদ্ধান্তগুলি অবৈজ্ঞানিক তিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত নয়। তারা শাশ্বত এবং কালজয়ী মহাশক্তিতে মহিমান্বিত | 
সে যুগের কর্মপ্রণালীও যেন তার চক্ষে বহুলাংশে সর্বকালোপযোগী 
বলেই প্রতিভাত হত। 

সে দিনের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল আত্মোপলব্ধি,_-নিজকে জানা | 
আত্মানং বিদ্ধি-এই ছিল নির্দেশে। এক অজ্ঞাত, রহস্তাকীর্ণ 
অতীতের গর্ভগৃহ থেকে এই জীবধাত্রী পৃথিবীর বুকে অকস্মাৎ 
একদিন তুমি জন্মলাত করেছ। কেন করেছ জাননা, কীভাবে 
করেছ জাননা। আবার, আর এক মহাশুন্ততার দিকে 
মহাকাল তোমাকে অনিবার্ধ আকর্ষণে নিয়ে চলেছে । কেন নিয়ে 
চলেছে তাও জাননা । অথচ সেখানে, সেই নিরন্তর মহাশুন্যতার 
মধ্যেই ঘটবে তোমার নিঃশেৰ অবলুপ্তি। আর এই ছুই অজ্ঞাত 
অন্তহীনতার মধ্যে, জাগ্রত বর্তমানে সীমিত যে অপরিসর কালটুকু 
তা নিয়েই তোমার বর্তমান জীবন! . 

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত। 
অব্যক্ত নিধনান্তেব তত্র কা পরিবেদন।। 

কিন্ত এই মহাতত্বের অন্তর্নিহিত রহস্টি কি তুমি জান? না, তুমি 
জান না? আর জান না বলেই তোমার হুঃখের নিবৃত্তি নেই, কামনা” 
বাসনার দোলা-চাঞ্চল্যে অশাস্তির অবধি নেই। মৃত্যুর মহাঁতীতির 
হাত থেকে নিস্তার লাতের কোন উপায়ই তোমার জান! নেষ্। 

(প্রাচীন যুগের নির্দেশ তাই ছিল-_জান, নিজেকে জান | পরাজ্ঞান 
আয়ত্ত কর | ছন্দাতীত যে মহাজীবন, সেই মহাজীবন লাভ ক্কর | 
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নিবেদিতা সবিম্ময়ে লক্ষ্য করেছিলেন-_জ্ঞানোৎকর্ষের সেই 
বিম্ময়কর প্রয়াস--য! প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল । জ্ঞান যোগের 
শ্রেষ্ঠত্ব কীন্তিত হয়েছিল কততাবে, কত বিস্তৃত আলোচনার মধ্য 
দিয়ে | 

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যাতে | 
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্বনি বিন্দতি ॥ 

এতএব জ্ঞানযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর। তারই মধ্য দিয়ে 
পরাজ্ঞান আয়ত্ত কর। 

এ যোগ ্থষ্টির প্রারস্ত মুখে পুরুষোত্তম স্বয়ং বিবৃত করেছিলেন 
বিবস্বানের কাছে। বিবস্বান বলেছিলেন মনকে, মন্্ থেকে ইক্ষাকু 
আর ইক্ষাক থেকে বিশ্ব-জগৎ সে মহাজ্ঞানের অধিকার লাভ 
করেছিল । 

ইদ্দং বিবন্ধতে যোগং প্রোক্তবানহমবায়ম্‌। 
বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মন্থুরিক্ষণাকবেইব্রবীৎ ॥ 

এর শক্তি অপরিমেয়, প্রভাব অপ্রতিরোধ্য | এমন পবিত্র, 
এমন উজ্জ্বল বস্তু আর কিছু নেই। 

সেজন্য, শৈশবকালেই সমিধপাঁণি হয়ে গুরুর নিকট উপস্থিত 
হও | প্রার্থনা কর দীক্ষা, প্রার্থনা কর শিক্ষা, প্রার্থনা কর উপনয়ন- 
সংস্কার | শ্রদ্ধাবান এবং সংযতচিত্ত হয়ে-_সে প্রার্থনা তোমাকে 
নিবেদন করতে হবে| 

তারপর তোমার বংশ-পরিচয়, তোমার “হেরিভিটি” অনুসন্ধান 
করে তোমার অঙ্গ-লক্ষণে সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে যদি আচার্য গ্রহণ 
করেন-__-তবেই তুমি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার লাত করলে। 
তোমার বিগ্ভারস্ত হল।--সে বিদ্যা জাগতিকও বটে, পরমাধিকও 
বটে। পরমাধিক ক্ষেত্রে তার প্রণালী-_হিনটি ক্রমিক স্তরে বিশ্যাস্ত 
--শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। 

প্রথমে গুরুমুখে শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ কর, শ্রুতিপথে তাকে অন্তরের 
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মণিকোঠীয় গ্রহণ কর | তারপর মনন কর, চিস্তা কর এবং ধ্যানে ও 
অভ্যাসে বাক্যের নিহিতার্থ উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হও । যদি 
সে প্রয়াস একান্তিক হয়, নিষ্ঠা অব্যতিচারিনী হয় তবে পরাজ্ঞান 
তুমি অবশ্য লাভ করবে । 

আবার, জাগতিক শিক্ষার দিক দিয়েও প্রাচীন ভারতের শিক্ষা 
প্রণালী নিবেদিতাকে প্রভূত পরিমাণে আকৃষ্ট করেছিল । গৃহস্থ- 
জীবন এবং সমাজ-জীবনের জন্য নান! কারিগরি «বং বাস্তব-শিক্ষারও 
বযবস্থা ছিল সে-যুগে । 

শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন কার্সূচীর সঙ্গে সে বাবস্থার সঙ্গতি ছিল 
নিখুঁত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গ্রথিত। 

অতি-প্রত্যুষে, ব্রা্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করা ছিল বিধি। তারপর 
প্রাতঃকৃত্যাদদি সম্পন্ন করে বিদ্যার্থীকে প্রচ্জলিত করতে হত অগ্নি 
_-যজ্ঞের জন্যও বটে, গৃহকর্মের জন্যও বটে। সেজন্য প্রয়োজনীয় 
উপকরণ সংগ্রহও বিছ্যার্থীর কর্ম-তালিকার অঙ্গীভূত ছিল । আলো 
এবং উত্তাপের উৎস অগ্মি ও সূর্য, জ্ঞানের প্রতীকরূপে বনুধা বন্দিত 
ছিলেন সে যুগে। ভালোমন্দ সংস্কারের লোহিত-শিখা অগ্রিতে 
ন্বাহা” মন্ত্রে নিত্য আহুতি দিয়ে আকত্মোপলব্ধির ক্ষুরধার পথে অগ্রসর 
হবার ছিল নির্দেশ । 

তাছাড়া, গো-চারণ, গো-পালন, গো-দোহন প্রভৃতিও কারিগরি 
শিক্ষার অশস্তরভূক্তি ছিল। আর ছিল ক্ষেত্রকর্ষণ, ক্ষেত্র-রক্ষা। প্রভৃতির 
গুরু দায়িত্ব। সে-যুগের শ্রামীণ-জীবনে প্রতি পরিবারের জন্য 
অর্থনৈতিক একটি কাঠামো, একটি “ইকনমিক্‌ ইউনিট্‌' নিদৃষ্ট ছিল। 
তিন একর পরিমিত ভূমি আর একটি ছুপ্ধবতী সবল! গাত্বীই ছিল 
সেই একক বা! ইউনিট । তাকে রক্ষা করা এবং বধিত করা ছাত্র 
জীবনের অন্যতম করণীয় বিষয় ছিল | 

আশ্রম পরিচালনার জন্য নিয়মিততাবে তিক্ষা সংগ্রহ একটি 
অবশ্য করণীয় বিষয় ছিল। ধনী-নির্ধধ নিধিশেষে প্রত্যেক 
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ছাত্রকেই এ সব কর্তব্য পালন করতে হত। এতে বৃহত্তর 
সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটত, আতিজাত্যের অহমিক! দূর 
হত, আর অন্তরে শুভ সেবা-বুদ্ধি জাগ্রত হত। 

এক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রণালীর মূল কথা৷ ছিল আচার্ষের জীবন ধারার 
সঙ্গে নিজ ব্যন্টি-জীবনকে যুক্ত করে দেওয়া এবং প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, 
ও পরিচর্ধায় তার প্রসন্নত! অর্জন করা ।:.. 

“তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন সেবয়া | 

এই ছিল পদ্ধতি, এই ছিল নির্দেশ । 

এ নির্দেশ পুরুষের শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন প্রযুজ্য ছিল, স্ত্রী-শিক্ষার 
ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনিতাবে প্রযুজ্য ছিল কিনা-_সেট! সঠিক জান! 
না গেলেও মনব্িনী, বিদুষী নারীর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল 
ন৷ সে-যুগে | 

উপনিষদ গ্রন্থাদিতে-_পুরাণে, মহাকাব্যে মহীয়সী নারীর উল্লেখ 
রয়েছে একাধিক স্থানে, একাধিক প্রসঙ্গে | ব্রন্মবাদিনী ও স্যোবধু 
__এই ছুই পর্যায়ে তাদের বিভক্ত করা হত। ধারা সন্যাসিনী হবেন, 
বেদাধায়নের অধিকার লাভ করবেন, তারাই ত্রন্মবাদিনী। আর 
বারা শিক্ষা অস্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করবেন-__তীরাই সগ্যোবধূ। 

আরও পরবর্তীকালে, বৌদ্ধ-যুগেও নারীশিক্ষার ধার। অবলুপ্ত 
হয়নি | সে যুগেও নারী-সমাজে বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হত প্রভূত 
পরিমাণে | শিক্ষা-দর্শন ও শিক্ষা-পদ্ধতিও কতকাংশে অপরিবন্তিতই 
ছিল। ফলে, বৌদ্ধযুগের ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নারীর 
অবদান উপেক্ষণীয় ছিল না। বৌদ্ধযুগের থেরিগাথা, বৌদ্ধ 
তিক্ষুণী-গণেরই অনবদ্য রচনায় সমৃদ্ধ। ধন্মদীনা, কিসাগৌতমী, 
মহা-প্রজাপতি, বিশাখা প্রমুখ মনত্ষিনী বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর কীতিকথায় 
সে যুগের ধর্ম এবং সংস্কতিক্ষেত্র কম বিভা ১ ছি না। 

কিন্ত মুসলমান ও ইংরাজ রাজত্বকালে নান। রাজনৈতিক ও 
সামাজিক ঘটনার অনিবার্ষতায় নারীশিক্ষার বিস্তৃত ক্ষেত্র ক্রমশঃ 
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সঙ্কুচিত হয়ে গেল | গৃহ ও সমাজের বহিঃপ্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করে 
ক্রমে হিন্দুনারী অস্তঃপুরের আবেষ্টনীতে নিজকে আবদ্ধ করল। 
পর্দাপ্রথার অন্তরালে নিজকে লুক্কায়িত করল । সে এক মহা- 
বিপর্যয়ের সংকটময় যুগ এসেছিল তারতবর্ষে। তখন শিক্ষা থেকে 
মর্যাদা রক্ষার সমস্যাই হিন্দ্রসমাজকে অধিক বিব্রত করে তুলেছিল । 

নিজ বিগ্ভালয়ের প্রারস্তিক যুগে--অতীতের শিক্ষাধারার এই 
খজু-কুটিল ক্রম-বিবর্তনটি অনুধাবন করেছিলেন নিবেদিতা | 

আর সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন এই সত্য যে জেই বিচিত্র 
ক্রম-বিবর্তনের পটভূমিতেই এদেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষা পরিকল্পনা গড়ে 
তুলতে হবে। অথচ আধুনিক বিজ্ঞানের যে দাবী, আধুনিক যুগের 
যে আকাজ্ষা তাকেও পূর্ণ করতে হবে । 

স্বামীজীর সঙ্গে এ সম্পর্কে মধ্যেই মধোই নানা কথা হত। 
স্বভাবতই নিবেদিতা স্বামীজীর উপদেশ চাইতেন, নির্দেশ চাইতেন। 
কখনো কখনো স্বামীজীর মতামত নিয়ে বিশেষ ধরণের প্রশ্নও 
উত্থাপন করতেন নিবেদিতা | 

কিন্ত প্রণালী সম্পর্কে, প্রাত্যহিক কার্ধাবলী সম্পর্কে কোন 
অভিমত স্বামীজী দিতে চাইতেন না। ঢে বিষয়ে নিবেদিতাকে 
সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য তিনি অনুরোধ করতেন। 

বলতেন, তোমার নিজের মত করে কর, নিজের ইনিসিয়েটিতের 
অনুগামী হয়ে কর | সে দায়িত্ব তোমারই, আমার নয়। 

তবে, তারতবর্ষের মাটিতে তারতীয় নারী বর্তমান কালে শিক্ষার 
কোন্‌ আদর্শটি গ্রহণ করবে, কোন্‌ লক্ষ্য পথে এগিয়ে যাবে সেটি 
যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে নির্ণয় করতে হবে সন্দেহ নাই। 

স্বামীজীর নিজের মনের কাছেও তখন পর্যস্ত এটি একটি দুরূহ 
সমস্তার আকারে ছিল যার সমাধানস্ুত্র অনাবিষ্কৃত। 

প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকের একটি স্ুসম সামগ্রস্ত বিধাঁন করে 
তবিষ্যতের শিক্ষা-বর্ম নির্ধারণ করতে হবে। ধর্মের শাশ্বত ভিত্তির 
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উপর বিজ্ঞানের নানা রসায়ন মিশিয়ে স্ত্রীশিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা 
গড়ে তুলতে হবে । অতীত যুগের আধ্যাত্মিক প্রতিভা এবং জিজ্ঞাস! 
নষ্ট হয়েছে এককালে । অথচ, এ-কালের উপযোগী কোন পন্থা 
আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ধারান্ুদরণে আবিষ্কৃত হয়নি এখনো । 
ফলে, এক রুচি-বিকার যেন আমাদের পেয়ে বসেছে । এক অস্পষ্ট 
লক্ষ্যে আমাদের দিধাজড়িত শিক্ষা-পরিকল্পনা একবার অগ্রসর হচ্ছে, 
আর একবার পিছিয়ে আসছে। 

কত দীর্ঘ দিন, নিস্তব্ধ সন্ধ্যার কত দীর্ঘ প্রহর এ সমস্তার সমাধান- 
কল্পে ব্বামীজী গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যেতেন। এককালে যেন 
ধ্যানস্থ হয়ে পড়তেন ।""" 

তারপর একদিন সহস! সে ধ্যান-তন্ময়তা থেকেই এ সমস্তার 
বিচিত্র সমাধান-সৃত্র তিনি আবিষ্কার করেছিলেন । সে আবিষ্কারের 
সাক্ষী ছিলেন নিবেদিতা, ফলপ্রার্থা ছিল এদেশের উত্তর-সমাজ। 

স্বামীজী বলেছিলেন, প্রাচীন যুগে এ দেশের গাহস্থা জীবনে 
পঞ্চখণ পরিশোধের উল্লেখ দেখা যায় প্রাত্যহিক পঞ্চযজ্ঞের 
মাধ্যমে । 

দেবখণ, খধিধণ, পিতৃখণ, ভূতখণ নামে সে খণ গুলি যেমন 
বিখ্যাত, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযক্ঞ প্রভৃতি নামে তেমনি পঞ্চযজ্ঞও 
বিখ্যাত। 

এদের পশ্চাতে প্রভূত তাৎপর্য নিহিত রয়েছে । এ যুগের শিক্ষা” 
পরিকল্পনায় সে তাৎপর্ষগুলিকে প্রয়োগ কর৷ যেতে পারে । 

উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন-_পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পূর্ব- 
পুরুষগণের ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করা যেতে পারে। 
বীরপৃূজার তীব্র আকাজ্ষা জাগ্রত কর! যেতে পারে ।-.. 

দেবদেবীর নান! মূত্তির, নানা পটের প্রচলন আছে আমাদের 
দেশে। সে গুলির মধ্য দিয়ে স্থকৌশংল চিত্রবিদ্া, মৃৎশিল্প, 
তাক্ষর্য প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে ।:.'দেবদেবীর মন্দিরের 
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বেদীমূলে যে ঘট থাকে, যে উর্ঘ-শিখা প্রদীপ থাকে-_ 
সুক্ধ্-শিল্প শিক্ষার জন্য তারা অমূল্য উপাদান রূপে ব্যবহৃত 
হতে পারে। 

বৈদিক যুগের যজ্ঞবেদীর শত বিচিত্র আয়তন ছিল, রূপ ছিল। 
আধুনিক যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থায় তাদেরও সার্থক প্রয়োগ হতে পারে । 

নানা গৃহপালিত পশু-পক্ষীর যত্ব ও পরিপালন স্ত্রীশিক্ষার 
অন্তভূক্ত হওয়া। বিধেয়। কিস্ত সবার উপরে মানুষ | 

নিবেদিতাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, মানুষের কথা কখনে। 
বিস্মৃত হয়ো না। তবিষ্যতের তারতীয় নারীর শিক্ষা পরিকল্পনায় 
দরিত্র-সেবা, মানব-সেব। যেন সবোচ্চ স্থান লাত করে| “৩৮০ 
01596 10011781165, 

আর, শিক্ষার পরিবেশন কার্ষে ধর্মের জারক রস অবশ্য মিশ্রিত 
করতে হবে | কারণ, ধর্মই শিক্ষার মূল কথা, মর্ম কথা |:+-7২6118107 
15 016 0016 0৫6 20710801010." 

তাই করেছিলেন নিবেদিতা | তপন্তা দিয়ে, সাধন। দিয়ে নিজ 
চিন্তা ও বিশ্লেষণের সঙ্গে স্বামীজীর আশা ও স্বপ্নের শ্ুকৌশল 
সংমিশ্রণে একটি সুন্দর "শিক্ষা-দর্শন তিনি গ্রথিত করেছিলেন এবং 
তারই তিত্তিতে তারতীয় নারীর যুগোপযোগী জাতীয় শিক্ষাবাবস্থা 
প্রবর্তনের ছুরূহ কার্ষে হস্তক্ষেপ করেছিলেন এই কালে- অর্থাৎ 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর দিন থেকেই। 

যে শিক্ষার বিষয়বস্তব দেশের মাটি থেকে সংগৃহীত, জাতির 
ব্বকীয় তাবধার থেকে আহরিত, যার সকল স্ুযোগ-স্থৃবিধা সমাজের 
সর্বস্তরে প্রসারিত, সকলের জন্য অবাধিত, যার নিয়ন্ত্রণাধিকারও 
জাতীয় মনীষার স্বাধিকারভুক্ত-_ নিবেদিত! তাকেই জাতীয়-শিক্ষা রূপে 
গ্রহণ করেছিলেন । সে শিক্ষাদর্শনের ইঙ্গিত রয়েছে তদীয় 77565 
01 5610291 501009011 115 17019-নামক গ্রন্থটিতে | ৰ পৃথিবীর 
বহু দেশেই তখন শিক্ষাক্ষেত্রে নৃতন হৃষ্টিভঙ্গীর আবির্ভাব হয়েছে। 


১৭৪ 


জেমসের প্র্যাগমাটিজমের অতি-বাস্তবতার তিত্তিতে নৃতন শিক্ষা" 
বিধির প্রবর্তনায় অগ্রসর হয়েছেন মনম্বী জন ডিউই, তার শিকাগোর 
পরীক্ষামূলক বিগ্ায়তনে | প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণতলে, অবারিত 
আলো'ছায়ায়, বন-বনানীর অমৃতরস-নির্বরতার মধ্যে সহজানন্দে 
সে শিক্ষা অগ্রসর হবে, বিকিরীত হবে। অথচ বাস্তব জীবনের 
পর্যায়ে পায়ে নান৷ প্রয়োজনের অপরিহার্য যে সব তাগিদ আছে, 
তাদেরই মাপকাঠিতে হবে তার প্রকৃত মৃল্যায়ন। অন্তহীন এ 
প্রণালী, জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে অব্যাহত তার কার্যকারিতা । 

ফ্রোবেলের শিক্ষাচিন্তা এবং শিক্ষাপদ্ধতিও তখন পাশ্চাত্যের 
শিক্ষাভূমিতে বহুল প্রভাব বিস্তার করেছে। মাদাম মস্তেসরির 
আবির্ভাব সুচিত হয়েছে শিশুশিক্ষার অনাবিষ্কৃত ভূমিতে | বাংলা- 
দেশের মাটিটওও রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন তখন প্রকৃতির যুক্ত 
প্রাঙ্গণতলে, সপ্তপর্ণা ছায়ার নীচে নীচে নব জীবনের অজানিত পথে 
যাত্র! করতে চাইছে। 

সুতরাং বঙ্গদেশের স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে নিবেদিতার কার্যারস্ত যে 
একটি নূতন যুগের ত্রান্বমুহ্র্তে শুরু হয়েছিল তাতে সন্দেহ নাই। 
তবে তার কর্মপ্রণালীর মধ্যে এবং তার শিক্ষাদর্শনের অন্তরালে 
গত ও অনাগত যুগের ভাবধারা এবং কর্মধারার একটি সার্থক সমন্বয়ের 
প্রয়াস ছিল। ধর্মের সুছঢ ভিত্তির উপর বিজ্ঞানের আধুনিত্ত অবদান 
দিয়ে শিক্ষাসৌধ গড়ে তুলবার একটি কার্যকরী ব্যবস্থা, যত ক্ষুদ্র 
আকারেই হোক, ছিল। জৈনধর্মের অন্ুকৃতিতে নিবেদিতা যেন 
একথাটিই নানাভাবে প্রকাশ করতে চাইতেন-__ 

৬৬০ 91500101706 010]% 11৮৬ 00 100, 0011 1000 
180৬ 6০ 115০. 
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তার সে স্বপ্ন ও চিন্তা, তার সে আদর্শ ও কর্ম-প্রয়াস উত্তরকালে 
কতখানি সার্থক হয়েছিল, কতদূর সফলতা অর্জন করেছিল নারীশিক্ষার 
আধুনিক কালের ক্রমবিস্তারের ইতিহাসে তার অনুসন্ধান করতে 
হবে| ধারা নিবেদিতার বক্ষ-রক্তে-গঠিত বিষ্ভায়তনটির শুচিন্নাত 
প্রাঙ্গণতল থেকে বিষ্ভা ও কর্ম-শিক্ষার চন্দন তিলক ললাটে এঁকে 
সংসারের নানাক্ষেত্রে, নানাভাবে প্রবেশ করেছেন--তাঁদের 
জীবনেতিহাসের নিভৃত নিরালায় খুঁজে দেখতে হবে|... 

আজ অবশ্থ “নিবেদিত। বিগ্ভালয়ের” বা নিবেদিত মহাবিষ্ভালয়ে'র 
নাম ও খ্যাতি বহু-শ্রুত, বছু-বিস্তৃত। কিন্তু কি আত্মত্যাগে, কি দুর্জয় 
সঙ্কল্প ও তপস্তায় দিনে দিনে, তিলে তিলে, এই বিদেশিনী নারী-_ 
শত প্রতিকূলতার মধ্যে, শত বাধাবিপত্তির মধ্যে সে বি্ভায়তনের 
শৈশব ও কৈশোর জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন_ সেকথা যথাযথ উপলব্ধি 
করাও যেমন সহজ নয়, প্রকাশ করাও তেমনি সহজ নয়। ছু'চারটি 
বিক্ষিপ্ত নিদর্শনের মধ্য দিয়ে সে প্রতিকূলতার আংশিক চিত্র 
অঙ্কিত করা যায় মাত্র ।-.- 

বিদ্যালয়ের প্রারস্তিকষুগে যে বাধা নিবেদিতাকে সর্বাধিক -চিস্তিত 
করেছিল সেটি শিক্ষার্থীর একান্ত অতাব। বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল, 
যথারীতি তার কাধারস্তও হবে- কিন্তু কোথায় বিষ্ভার্থী, কোথায় 
ছাত্রী? 

স্বামীজী বলেছিলেন- ছাত্রী সংগ্রহ তোমাকেই করতে হবে |... 
অর্থসংগ্রহ? সেও তোমারই কর্তব্য! সকল বাঁধাবিত্ব নিজ 
শক্তিতে অতিক্রম করে তোমার শিক্ষা-ত্রত তোমাকেই উদযাপিত 
করতে হবে। যদি পর্বত মহম্মদের কাছে না আসে তবে মহম্মদকেই 
পর্বতের কাছে যেতে হবে । পরাধীন, শিক্ষা-বঞ্চিত দেশে এছাড়া 
উপায় কি, পথ কি বল! 

কাজেই, নিবেদিতাকেও সে-পস্থাই গ্রহণ করতে হল। রাদ্ধঘার 
পর্বতগাত্রে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করবার সঙ্কল্পই গ্রহণ করলেন তিনি। 


১৭৩৬ 


বারে বারে দীপ প্রজ্জলিত করলেও 
হুয়ত_ বাতি জ্বলবে না।; 

কিন্ত, “তা বলে, ভাবনা করা চলবে না| এই হল তার সঙ্কল্প, 
তার মটো। 

যদি বিদ্যার্থী তার কাছে না-ই আসে, তার বিগ্ভায়তনে প্রবেশ 
করতে অনিচ্ছুকই হয় তবে যাবেন, তিনিই এগিয়ে যাবেন । তাদের 
ছুয়ারে ছুয়ারে, তাদের গৃহে গৃহে প্রার্থন৷ করবেন সহযোগিতা, জ্ঞাপন 
করবেন বিদ্যালয়ে যোগদানের একাস্তিক আবেদন। সেও এক 
করুণ, বিচিত্র ইতিহাস । 

এমন ঘটন। বহু আছে যখন নিবেদিতা কোন গৃহম্বামীর কাছে 
বিন আবেদন জানিয়েছেন তদীয় কন্তাঁটিকে বিগ্ভালয়ে প্রেরণ 
করবার জন্ত । কিন্ত গৃহস্বামী সঙ্গে সঙ্গে অসম্মতি জানিয়েছেন । 
প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে তার কন্যা বা কুলবধূ বিগ্ভালয়ে যাবে প্রতিদিন, 
এ জস্ভব নয়। কারণ, সমাজ-বিধানে বা কুলধর্মে সেটি নিষিদ্ধ, 
সেটি অবাঞ্চিত। নিবেদিতা ধীরে ধীরে উত্তর করেছেন--“কিস্ত 
আপনাদেরই সমাজের বহু কন্ ও বধূ তে প্রতিদিন প্রকাশ্য রাজপথ 
দিয়ে পায়ে হেটেই গঙ্গাম্সানে যায়, দেবমন্দির দর্শন করতে যায়। 
তবে বিগ্ালয়ে যেতে আপত্তি কেন? গঙ্গাানে বা দেবমন্দির 
দর্শনে দেহ মন পবিত্র হয়, নির্মল হয়। শিক্ষালাতেও তে তাই 
হয় _তবে শিক্ষালাতের জন্য রাজপথ দিয়ে যাতায়াত অবাঞ্থিত 
হবে কেন 1... 

একাধিক দিন এরূপ যুক্তি বিচারের পর হয়ত গৃহম্বামী শেষ 
পর্যস্ত সম্মতি দিয়েছেন। কিন্তু তাও অনেকটা অনিচ্ছাসত্বে। 

কখনো উঠেছে জাতি-বিচারের বাধা, ছুৎ-মার্গার রুচি বিকার। 
বিশুদ্ধতা থাকবে না, শুচিতা থাকবে না-_-এই আপত্তি । 

কত ধৈর্য ও আত্মসংযমের সঙ্গে সে-সব অসনম্মানজনক আপত্তি, 


১৭৭ 
' ভাঃ নিবেদিতা--১২ 


সে-সব কুশিক্ষা ও অশিক্ষাপ্রস্থত বিরোধিত। তিনি খণ্ডন করেছেন, 
অতিক্রম করেছেন। আজ সে-সব দিনগুলির কথ। চিস্ত। করলেও 
লজ্জার অবধি থাকেনা, গ্লানি এবং ধিক্কারে চিত্ব বিষাক্ত হয়ে ওঠে | মনে 
হয়, ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস, কি নির্মম ব্যঙ্গ ছিল আমাদের সঙ্গে । 

সেদিন দেশ পরশাসিত ছিল | ইংরাজ ছিল আমাদের প্রভু, 
আমাদের সব কিছুর নিয়ামক | নিবেদিতাও ইংরাজজাতি সম্ভুতা 
ছিলেন, তার ধমনীতেও উষ্ণ কেন্টিক রক্তই প্রবাহিত ছিল। শুধু 
গুরুতক্তির দায়ে ও আন্বুগত্যে তারতবর্ষকে আপন বলে গ্রহণ করে 
তার সেবায় এবং শিক্ষায় তিনি স্বেচ্ছায় নিজকে উৎসর্গ করেছিলেন, 
নিঃশেষে বলি দিয়েছিলেন । আর সেজন্যই আমাদের কাছে, 
আমাদের অর্গলবদ্ধ ছুয়ারে ছুয়ারে ঠার করুণ আবেদন ছিল, আকুতি 
ছিল। আর তারই প্রতিদানে আমাদের কী রূঢ় ব্যবহার, কী উদ্ধত 
প্রত্যাখ্যান! অথচ আজ? ন্বাধীন তারতবর্ষের সর্বথা পরিবন্তিত 
আজকের পটভূমিতে 1... 

আজ দেশের সর্বত্র শিক্ষার বিপুল আগ্রহ দেখা দিয়েছে । দেখা 
দিয়েছে সমাজের সর্বস্তরে, বিশেষ করে অভিজাত এবং উচ্চবর্ণের 
পরিবার সমূহে । শ্রীষ্টান মিশনারি পরিচালিত বিগ্ভালয়ের সংখ্যাও 
আজ, এক পশ্চিমবঙ্গে কত! আর সেই সব বিছ্ায়তনের 
ব্যয় বাহুল্যও মাত্রাতিরিক্ত । তথাপি, সে সব বিগ্ভায়তনে পুত্র 
কন্যাদের পাঠাবার জন্ত, ষে কোন প্রকারে ভত্তি করাবার জন্য উচ্চবর্ণের 
ও উচ্চ বিস্তাধিকারীদের কী অবিশ্বাস্ত ব্যাকুলতা, কী ভিক্ষুক-স্থুলভ 
হাংলামি! সবটা! মিলিয়ে যেন এক বিচিত্র ন্যক্কারজনক পরিস্থিতি ! 

তথাপি, এটিই আজকের অনম্থীকার্ধ বাস্তব অবস্থা । আর 
নিবেদিতা-বি্ভালয়ের যাত্রারস্তের যে কথা বললাম সেটি ছিল 
সে দিনের প্রকৃত পরিস্থিতি ।""" 

এ-ছাড়া আরও ছিল। উদাহরণ হিসাবে তেমন একটি ঘটনার 
কথাও বলছি। 
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নিবেদিতার ব্যক্তিগত গৃহস্থালীর কার্যাদির জন্য বহু চেষ্টায় 
একজন বৃদ্ধ পরিচারিকা সেদিন সংগৃহীত হয়েছিল। অন্য কোন 
স্থানীয় পরিচারিক। তার কাজ গ্রহণ করতেই স্বীকৃত হয়নি। বৃদ্ধা 
যে স্বীকৃত হয়েছিল সেও যথেষ্ট সঙ্কোচের সঙ্গে এবং শর্তাধীনভাবে | 
তার শর্ত এই ছিল যে নিবেদিতা কখনে। রান্নাঘরের ভিতরে প্রবেশ 
করবেন না। রান্নাঘরের কোন তৈজসপত্র স্পর্শ করবেন না। 
নিবেদিতাকে তাতেই সম্মত হতে হয়েছিল | তথাপি, মধ্যে মধ্যেই 
এক একটি অদ্ভুত অবিশ্বাস্ত ঘটনা! সংঘটিত হত, বিচিত্র পরিস্থিতির 
উল্তব হত। 

একদিন অপরাহে, সেদিন খানিকটা অবসর ছিল নিবেদিতার, 
নিজেই চা তৈরী করে নেবেন মনে করে পরিচারিকার কাছ থেকে 
প্রয়োজনীয় গরন জল চেয়ে নিয়েছিলেন | কিস্তু চা তৈরী করতে গিয়ে 
দেখলেন যে গরমজল আরও খানিকট৷ প্রয়োজন | সেজন্য হাতের 
বাটি'টি বাড়িয়ে দিয়ে বৃদ্ধাকে খানিকটা! জল ঢেলে দিতে অনুরোধ 
করলেন। 

সে অনুরোধে বৃদ্ধা যেন এককালে অতিভূত হয়ে গেল এবং 
মুহূর্তে ভিতরের দিকে অহ্শ্য হল। তারপর, ছু'তিন মিনিট পরে 
যখন সে ফিরে এল তখন দেখ গেল সে সম্পূর্ণ সিক্ত-বসন | ছ্‌'তিন 
ঘড়। জল সর্বাঙ্গে ঢেলে, প্রায় সান করে, নিবেদিতার ছোধ' জলের 
বাটি ধরবার জন্য সে প্রস্তত হয়ে এসেছে। 

নিবেদিতা! প্রথমটা বুঝতেই পারেন নি ব্যাপারটি । কিন্তু পরে 
পেরেছেন এবং অত্যন্ত সহজ তাবেই তাকে গ্রহণ করেছেন, কোন 
অতিযোগও নেই, কোন ক্ষোভও নেই | দেশাচার ও লোঁকাচারের 
সংস্কার যে অতি ছৃঢ়মূল, রক্তধারার মধ্যে বংশানুক্রমে যে সে সংস্কারের 
বীজ লুকিয়ে থাকে-এ তত্বটিই বরং তিনি প্রকাশ করেছেন! 
বলেছেন, সব দেশে, সব সমাজে ই কোন-না-কোন তাবে এদের প্রভাব 
দেখতে পাওয়া যায়। তেমন মানুষ সর্বকালেই ছূর্পত যিনি এসব 
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সংস্কার-বন্ধন থেকে মুক্তিলাত করতে সক্ষম হয়েছেন । দৃষ্টিভঙ্গী 
পার্থক্যের উপরই কোন কাজের সমর্থন অথব৷ বিরূপতা নির্ভর করে। 
এক হৃষ্টিভঙ্গী থেকে যে-কাজ অত্যন্ত দূষণীয় বা বেদনাদায়ক মনে হয় 
অপর দৃষ্টিতঙ্গী থেকে দেখলে তাকেই সহজভাবে গ্রহণ করতে 
কোন অসুবিধা ঘটে না । 

অতএব, হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণের নানা অর্থহীন ছোয়াছু"য়ির 
বাছ-বিচার তাকে খুব বেশী স্পর্শ করত না, ব্যথা দিতে পারত না। 
বরং এ সমাজকে আরও নিবিড়ভাবে জানবার, একাস্তভাবে গ্রহণ 
করবার আকাতক্ষাই তার মনে প্রবল হয়ে উঠত। আব তার ফলে 
এই হুত যে এ দেশের প্রত্যেকটি আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে, শত বাধা- 
নিষেধের অন্তরালে কোন যুক্তি-সম্মত কার্ধ-কারণ সম্পর্ক আছে 
কি না সেটি আবিষ্কার করতেই সচেষ্ট হতেন নিবেদিতা | লোকাচারের 
গৌঁড়ামি, বাহাতঃ যত উৎকট বলেই প্রতিতাত হোক, তার পশ্চাতেও 
যে একটি বহুযুগ-আশ্রিত অপরিহার্ষ-প্রায় সংস্কার বোধ কাজ করে 
সেটি তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হতেন । 

নিঃসন্দেহে সে এক আকাতিক্ত অবস্থা, অশেষ তপস্ঠার ফলে 
কচিৎ কোন তাগ্যবান ,সাধকের পক্ষে তেমন দৃষ্টিভলী লাত সম্ভব 
হয়ে থাকে। 

শ্রীমা বলতেন, যদি শাস্তি পেতে চাও, আনন্দে থাকতে চাও 
তবে দোষদৃষ্টি পরিহার কর | অথবা, যদি দেখতেই হয় তবে দোষ 
দেখ নিজের, আর গুণ দেখ অপরের ।-_ 

সেই ছূর্লত দর্শনশক্তিই যেন এইকালে গুকর অশেষ কৃপায় ধীরে 
ধীরে নিবেদিতার মধ্যে সঞ্জাত হতে শুরু করেছিল । 

আরও একটি সক্রিয় প্রভাব অবশ্য ছিল অন্তরালে । সেটি এই)... 

বন্-বৈশিষ্ট্যে-স্মৃদ্ধ বিবেকানন্দ চরিত্রের অন্যতম একটি বিশিষ্টতা 
এই ছিল যে তিনি ক্ষুত্রের মধ্যে বৃহতের সন্ধান পেতেন, ছুর্বলের 
মধ্যেও সবলের অস্তিত্ব অনুভব করতেন। আর সেই হেত, তার 
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সান্নিধ্যে ও উদ্দীপনায় অতি সাধারণও অসাধারণ পর্যায়ে উন্নীত হত, 
অক্ষম জনও আত্মবিশ্বীসে উদ্দ্ধ হয়ে শক্তিমানের মত কাজ করত। 
নিবেদিতার সদা-জাগ্রত ছৃষ্টিতে সে বৈশিষ্ট্য মুহ্মুহূঃ ধরা পড়ত 
সবিম্ময়ে তিনি দেখতে পেতেন__ 
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কথিত আছে ইতিহাস-খ্যাঁত দুর্জয় সম্রাট নেপোলিয়ানও অনুরূপ 
শক্তিতে শক্তিমান ছিলেন। তার জীবনেতিহাসে সে কথার উল্লেখ 
আছে ।. মুওকাং আপাতদৃষ্টিতে নিতান্ত হুরহ কাজও নিবেদিতার পক্ষে 
ক্রমশঃ সহজ হয়েছিল | তাছাড়া নিবেদিতার বিচার পদ্ধতিও কোনদিন 
মামুলি ধরণের ছিল না। স্বতাবগত ভাবেই যেন তিনি দেখতে পেতেন 
_ সেই অসংখ্য স্থুল-নুক্ম কারণ পরম্পরার সমাবেশ যা মানুষের 
প্রতি কার্ধের অন্তরালে লুকিয়ে থাকে, উপলব্ধি করতে পারতেন এই 
বিশেষ তত্বটি যে এক-একটি ব্যষ্টিজীবন সমষ্টি-জীবনেরই খণ্ড- 
পরিমাণ। সেই হেতু, জাতি বিচারের অতি-উৎকট কার্ধকলাপও তার 
কাছে এককালে অর্থহীন মনে হত না, অস্বাভাবিক বলে “বাধ হত 
না। উত্তরকালে নরওয়ের সমুদ্রোপকুলে এক নিভৃত কুটীরে বসে এ 
সম্বন্ধে তিনি বিশদ আলোচন! করেছিলেন-__-৬/০৮ 0 17091) 1165 
নামক তীয় বিখ্যাত গ্রন্থটিতে। 

তার মনে হত এটাই স্বাতাবিক। দীর্ঘকালের পরাধীনতা আর 
সামাজিক অবরুদ্ধতায় এ ছাড়া অন্যরূপ মনোভাব গড়ে ওঠা সম্ভব 
নয়। আর সেজন্য সমগ্র বাগবাজার পল্লীটিকে একাস্ত আপন বলে 
অতি সহজেই তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন এবং সে পল্লীর প্রতিটি 
পরিবারের সঙ্গে একটি অনৃশ্য যোগাযোগে নিজ ব্যক্তিগত জীবনটিকেও 
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'আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন । মমত্ববোধ এবং ওৎন্ক্য হই-ই 
ছিল গ্রচুর। 

কখনো অতিপ্রত্যুষে, কখনো! অলস গোধুলি-সন্ধ্যায় সতের 
নম্বর বোসপাড়। লেনের অপরিসর কক্ষের গবাক্ষের কাছটিতে তিনি 
বসে থাকতেন_-শুধু গঙ্গা-ন্গানার্থীদের শোভাযাত্রাটি দেখবার 
জন্য, আর সেই চিরন্তন শোভাষাত্রার পশ্চাতে তারতীয় সমাজ- 
জীবনের যে মর্মকথা নিহিত-_সেইটি উপলব্ধি করবার জন্ত | 

সে সব মমতা-দজল মুহুর্তগুলিতে কখনও মনে হত এদেশের 
সুপ্রাচীন ইতিহাসের কথা,_তার বিগত দিনের এখর্ষয সমারোহ, 
তার সহজ, সরল আত্ম-সমাহিত জীবনধারার কথা৷ যে কথা এদেশের 
মান্য আন্র আর বিশেষ চিন্তা করে না, কোন মূল্যবান উত্তরাধিকার 
বলে স্বীকারও করতে চায় না। 

এর মধ্যে, কখনো! কখনো, আবার নিজের বিদ্যালয়ের কথাও মনে 
উঠত | সে বিষ্ভালয়ের বর্তমান সমস্যার কথা এবং তার ভাবীকালের 
বন্থ-বিশ্রুত নাম-খ্যাতির কথা-_ছুই-ই যেন ছায়াচিত্রের মত তখন 
টির সম্মুখে উদ্দিত হত, আবার বিলীন হয়ে যেত। 

ছাত্রী-সমস্যা, অর্থ-সঙ্কট, কর্মীর অতাব, এ সব তো৷ ছিলই। 
কিন্ত তাঁর চাইতেও বৃহত্তর এবং ছুরহতর সমস্তাগুলিই এই সব 
বিশেষ মুহূর্তে ডাকে গভীরতাবে নাড়া দিত, চিন্তান্বিত করে তুলত। 

নিবেদিতা তখন তাবতেন- জাতির ব্যাপক জড়তার কথা, মহা 
আলমন্তের কথা । আর তার চরম আত্মবিস্বাতির কথা । হায়, 
যে জাতি চিন্তায় ও ধ্যানে একদিন মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠতম 
জ্ঞানৈশ্বর্য আবিষ্ষার করেছিল, জন্ম-সৃত্যুর রহস্য ভেদ করেছিল, 
স্ষ্টি করেছিল অনবগ্ত সাহিত্য ও মহাকাব্য,_ 


তগ্নিমূর্ধা চক্ষুসী চন্্রসথর্যো 
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ বৃত্বাশ্চ বেদাঃ | 
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বায়ু প্রাণে হৃদয়ং বিশ্বস্ত পল্ত্যাং 
পৃথিবী হোষ অর্বভূতান্তরাত্মা__ 

তিনিই বিশ্বচরাচরে যাবতীয় প্রাণীর অন্তরাত্মা-_ধীর মস্তিষ্ক 
হল অগ্নি, চন্্র-নূর্য চক্ষু, দিকৃসমূহ কর্ণ যার বাক্য হল বেদ, 
বায়ু প্রাণ, হৃদয় বিশ্ব আর পদঘ্য় পৃথিবী,__ 

এই সব বিরাট অক্ষয় মহা-প্রকাশ যে জাতির অনুভূতিতে 
ধর৷ দিয়েছিল, বিশ্ব-যন্ত্রের লয়-সঙ্গতির মহাতান কান পেতে যে শুনতে 
পেয়েছিল--আজ তারই এমন নিঃশেষ আত্মবিস্মৃতি, নিজ অতীত 
এঁতিহ্য ও সভ্যতায় এমন অদ্ভুত ওঁদাসীন্য ও অশ্রদ্ধা-_নিবেদিতা 
যেন ধারণাই করতে পারতেন না । | 

বিষ্ভালয়ের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেও এঁ তাবেরই প্রতিফলন তার তীক্ষু 
দৃষ্টিতে ধস। 1৬৩ | নিয়ত তিনি দেখতেন-_ওুৎস্থক্যহীন, কৌতৃহলহীন 
নিষ্প্রাণ চক্ষুগুলি--কোন কিছুতেই বিন্ময় প্রকাশ করে না, একাগ্র 
হয়ে ওঠে না| কোন উৎসবানুষ্ঠানে, কোন মাঙ্গলিক ক্রিয়াকলাপেও 
তাদের মধ্যে প্রাণ-প্রীচুর্যের লক্ষণ দেখা যায় না। সে অভিজ্ঞতাও 
নিবেদিতার পক্ষে নিরতিশয় বেদনার বিষয় ছিল | সে বেদনা যেন 
তাষার মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করতেও পারতেন না । 

অতি তুচ্ছ জিনিষেও এ আত্মবিস্মৃতির লক্ষণ দেখ। যেত |... 
“লাইন” একটি ইংরাজী শব্দ। মুখে মুখে বাংলা শব্দেরই 
মত প্রচলিত হয়েছে__অন্ত বহু বিদেশী শব্দের সত। তাতে 
আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু যেদিন তার বিদ্ভালয়ের ছাত্রীরা 
এ বিদেশী শব্দটির বাংল। প্রতিশব্দ বলতে অসমর্থ হয়েছিল 
সেদিন নিবেদিতার ক্ষোভের যেন আর পরিসীম। ছিল না। সেদিন 
অত্যন্ত হতাশ হয়েই তিনি বলেছিলেন-_-হায়, তোমরা নিজেদের 
মাতৃভাষাটি পর্যন্ত ভূলে গেছ। একি ভয়াবহ পরিণতি ! 

আবার পরমুহুর্ঠেই যখন শ্রেণীর এক প্রান্ত থেকে হঠাৎ একটি 
বালিক৷ “রেখা শব্দটি উচ্চারণ করে উঠেছিল তখনই বা নিবেদিতার 
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কি আনন্দ-উচ্ফ্ষাস, কি পরিতৃত্তি ! 

সকলকে উৎসাহ দিয়ে সে শব্দটি কয়েকবার নিজেই পরম মমতার 
সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন, “রেখা, হ্যা, ঠিক বলেছ- রেখা, রেখা 1 

আবার কখনে এমন হয়েছে যে পাঠ দান কালে বাহ্যতঃ একটি 
সামান্য অনুষ্ঠানের পশ্চাতে যে অসামান্ততা অনেক সময় লুকিয়ে 
থাকে সেটিকে অতি মমতার সঙ্গে তিনি তুলে ধরেছেন, অথবা 
একটি সাধারণ, সদা-ব্যবহ্ৃত শবের মধ্যে যে গৃঢ় অর্থ নিহিত 
তাকে সর্বপ্রযত্ধবে উদঘাটিত করেছেন। কিন্তু কোথায় সে গুৎসুক্য, 
কোথায় সে আগ্রহোচ্ছলতা৷ 1 নেই, সে সব বৃত্তি যেন আর বেঁচেই 
নেই। আছে শুধু এক অদ্ভুত ক্যালাস্নেস্‌, যা নিবেদিতাকে ব্যথিত 
করত, মর্মাহত করে দিত। 

এমনি আরও ছু'একটি উদাহরণ দিয়ে কথাটি বল! যেতে পারে 1." 

আমাদের গৃহকর্মের জন্য যে চাকরানী আমর! নিযুক্ত করি 
_-তাকে সাধারণত “বি” শর্ষে অভিহিত কর! হয় আমাদের দেশে |." 

একদিন এই সম্বোধনটিই নিবেদিতাকে অত্যন্ত বিশ্মিত করেছিল । 
হিন্দুর পারিবারিক ব্যবস্থার একটি নিগুঢ় তাৎপর্য যেন এ শব্দটির মধ্যে 
সহসা! তিনি আবিষ্কার করেছিলেন | হিন্দু-পরিবারের কেন্দ্রবিন্দুতে 
সবমহিমায় ও সর্বকর্তৃত্বে অধিষ্টিতা থাকেন পরিবারের গৃহিণী । 
অক্নপূর্ণাপে তিনিই পরিবারের মা, তিনিই সকলের সর্বংসহ৷ 
ধাত্রীদেবতা! । পুজনীয় ব্যক্তিবর্গই হোন, আর স্মেহভাজন কনিষ্ঠগণই 
হোন--তারই গ্রীতি ও যত্বে সকলে রক্ষিত ও বদ্ধিত। তাকে ঘিরেই 
পরিবারের শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুষ্ঠু জীবন-যাপন | উৎসবানুষ্ঠান, 
লোক-লৌকিকতা৷ সেও তারই স্সেহের অকৃপণ অবদান। 

সকলের সর্ববিধ নুথ-্যাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা! হয়ে গেলে তবেই তার 
নিজের কথা । সকলের পূর্বে রজনীর শেষযামে, তার শৃষ্যাত্যাগ, 
আর সকলের শেষে তার আহার, সকলের পর তার শয্যা গ্র্ণ | 

গৃহের ভৃত্য বা পরিচারিকা-_-তারাও তার পুত্র, ভীর কন্ঠা | 
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নিজ পুত্র-কন্যারই মত তারাও তাঁর ন্নেহ-যত্বের অধিকার দাবী করে। 
সেই হেতু হিন্দুসমাজে পরিচারিকা_-ঝি' বা কন্তা, শব্দে 
অভিহিতা |... 
+ কি সুন্দর সমাজ-ব্যবস্থা, কি সহজ সাম্যবোধ এই মধুর 
সন্বোধনের অন্তরালে অন্ুক্ত !-" 

'গোধুলি' আর একটি বিচিত্র শব্দ- বাংলাদেশে বহুল ব্যবন্থত 
হয়ে থাকে । নিবেদিত বলতেন--০০স্/5. 

এ-শবটির তাৎপর্য এবং ধ্বনি-ব্যঞ্জনাও নিবেদিতাকে সুদ্ধ করত 
তার রচনাবলীর একাধিক স্থানে এ-শব্টি নিয়ে তিনি আলোচনা 
করেছেন হিন্দু সংস্কৃতির একটি সর্বাবয়ব ধারা-চিত্র ধেন এ শব্দটির 
মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন | একদিন বিদ্ভালয়ে প্রসঙ্গ ক্রমে 
এই শঞ্ষটি' তার আলোচ্য বিষয় হয়েছিল |." 

তারতবর্ষের সুপ্রাচীন ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখ,_ দেখতে 
পাবে ম্মরণাতীতকাল থেকেই এদেশে গো-ধন বিশেষ সম্পদরূপে 
গৃহীত। গো-ছ্দ্ধেই শিশুর পুষ্টি ও বৃদ্ধের তুষ্টি সাধিত হয়ে থাকে। 
বৃষের সহায়তায় শস্তোৎপাদন, বৃষ-বাহিত যানে দীর্ঘপথ পরিক্রম!। 
পয়স্থিনী গাভী লক্ষমী-স্বরূপিনী | সে নন্দিনী, সে বরপ্রদা কামধেনু।*"" 

অপরাহে সেই গৃহ-সম্পদ যুখবদ্ধ হয়ে গৃহে ফিরে আসে, দূর 
গোচারণ ভূমি থেকে! গো-ক্ষুর-উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশির মধ্যে 
অস্তাচলশায়ী সুর্য-কিরণ অদ্ভুত মায়াজাল রচনা! করে । পল্লী-বাংলার 
সে অনবদ্য সৌন্দর্যের সঙ্গে এদেশের সকল কমনীয়তা, সকল ধ্যান- 
উন্ুখতা যেন বিজড়িত। নিবেদিতার জিজ্ঞান্ন মনের কাছে এদের 
আবেদন ছিল অত্যন্ত গভীর ! তাই এদের বিশ্লেষণে তিনি যেন 
উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন। কিন্তু তার সে উদ্দীপনা, সে এপ্রিসিয়েসন্‌ 
বহুলাংশে ব্যাহত হয়ে, ব্যর্থ হয়ে ফির আসত,_অন্থুরূপ কোন 
প্রেরণা বা জিজ্ঞাসা জাগ্রত করতে না৷ পেরে। তার হঃখ ছিল 
সেইখানে, কঠিনতম সমস্যাও ছিল সেইখানে |... 
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জাতীয় মর্যাদা বোধের একান্ত বিলুপ্তি থেকে বড় ছর্ভাগ্য আর 
কিছু কিআছে? সেই জন্ত, তার বিচালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় কেতাবী 
শিক্ষা আর কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি, আত্মসন্থিৎ জাগ্রত করবার 
শিক্ষাও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল ।""" 

নিজ মহান গুরুর পদাঙ্কান্থুসরণ করেই সে বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতিটি 
তিনি রচনা করেছিলেন। প্রাচীনযুগের শত বিচিত্র পৌরাণিক 
কাহিনী ও মহাকাব্যের নান! চরিতাখ্যায়িক! থেকে উপকরণ সংগ্রহ 
করে সরস গল্পের আসর তিনি রচনা করতেন। ইতিহাস, সাহিত্য, 
শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ের পাঠ দান প্রসঙ্গে অতি সুনিপুণ কৌশলে 
সেই সব গল্পের অবতারণ হত। মীর৷ বাঈয়ের কাহিনী বলতেন, 
অহল্য। বাঈয়ের কাহিনী বলতেন । বলতেন, ছত্রপতির অপরাজেয় 
জীবনাখ্যায়িকা। এ সবের বিস্তারিত আলোচন! পরেও আমর! 


করব। 

সীতা-সাবিত্রীর উপাখ্যান, ভীম্মের চরিতকথা, কর্ণের তাগ্যহত 
কাহিনী, শ্রীকৃষ্ণের অসামান্য জীবন-__এক একদিন এক একটি প্রসঙ্গ 
সুকৌশলে উত্থাপিত হত। পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গেও একদিকে যেমন 
তাদের সম্বন্ধ থাকত অন্যদিকে দেশপ্রেমের গৌরবে আর জাতীয় 
এঁতিহোর 'অনুরাগেও তেমনি তার জীবন্ত হয়ে দেখ দিত। 

এমনিভাবে দিনে দিনে, নিজ ক্ষুদ্র বিদ্ভায়তনটিকে একটি 
আদর্শ নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলতে তিনি প্রয়াসী 
হয়েছিলেন | 

দেবী সারদামণির পুণ্য জীবনটিকে কেন্দ্রে রেখে সে বিদ্যায়তনে 
প্রকৃত ধর্মতাব জাগ্রত করতে হবে, জাতির এতিহা ও সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধ 
এবং মমত্ববোধ জন্মাবে, অথচ এ-ফুগের য প্রয়োজন, একালের যা 
চাহিদা__-তছুপযোগী ব্যবস্থাও অবশ্য থাকবে এই ছিল নিবেদিতার 
ড্রিম, নিবেদিতার ব্বপ্ন |... 

অন্যদিকে বিদ্যালয়ের যেটি স্ুুল বাস্তব দিক-_তার , ছাত্রী, 
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প্রয়োজনীয় গৃহ-উপকরণ, প্রয়োজনীয় অর্থ সে সবের জন্যও তাকেই 
সচেষ্ট হতে হবে। 

বাগবাজারে যে গৃহটিতে বিষ্ভালয়ের সুত্রপাত সেটি নিতান্তই 
অপরিসর ছিল | দ্বিতলের যে কক্ষটিতে নিবেদিত বাঁস করতেন 
সেটিও ছিল অত্যন্ত নিচু, অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়তন | 

শ্বীতের দেশের মানুষ নিবেদিতা, বাংলার প্রচণ্ড জলার্ড গ্রীন্গে 
এ ছোট ঘরটিতে বসে বিগ্ভালয়ের অর্থাগমের জন্য এক মনে তাকে 
গ্রন্থ রচনা করতে হত। বামহস্তে থাকত একটি ছোট তালপাতার 
হাতপাখা আর দক্ষিণ হস্তে থাকত লেখনী । গ্রীষ্মের খরতাপে 
শ্বেতশুত্র তন্থুখানি রক্তিমবর্ণ ধারণ করত, কপালে জম বিন্দু বিন্দু 
ঘাম। একটি ছোট রুমাল দিয়ে সে ঘাম মুছে নিচ্ছেন আর 
মাথার ছুঃসহ যগ্ত্রণা নিবারণের জন্য হাত দিয়ে মধ্যে মধ্যে মাথা! 
চেপে ধরছেন আর লিখছেন, _নিবেদিতার এ মূর্তি তদীয় বিদ্যালয়ের 
প্রারস্ভিক যুগের সংগ্রাম-সন্কুল দিনগুলির সঙ্গে যেন অচ্ছেদ্য সম্পর্কে 
জড়িত হয়ে আছে। একটির কথা চিন্তা করলেই আর একটির 
চিত্র কল্পনা-মানসে প্রতিতাসিত হয়ে উঠে। 

সে নিরলস এঁকাস্তিক তপস্তার তুলনা হয় না। নারী-শিক্ষার 
প্রসার ও নারীশক্তির উদ্বোধন কল্পে এ দেশের কয়জন নারী বা পুরুষ 
অনুরূপ নিষ্ঠাপুত তপশ্চর্যা করেছেন আমরা জানি না| কিন্তু একথা 
জানি যে নিবেদিতার তপস্তা অতি ভান্বর ছিল । এবং সেই হেতু 
তার কঠোর আত্মত্যাগও বাংলাদেশের স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে চির 
অক্ষয় হয়ে থাকবে |." 

তবে, পরবর্তীকালে এ তপস্তা ও আত্মত্যাগের অংশতাগী অবশ্য 
হয়েছিলেন আরও ছু'জন মনম্ষিনী নারী; একজন তারতীয়, অপর- 
জন অভারতীয়। বাংলার জাতীয় জাগরণর ইতিকথায়, বিশেষ 
করে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কাহিনীতে, তাদের নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ 
করা প্রয়োজন, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখ প্রয়োজন | 
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অনেকটা পরবর্তী কালের ঘটনা হলেও প্রাসঙ্গিক হিসাবে তাদের 
উতয়েরই নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় একান্ত গ্রীতির সঙ্গে এখানেই 
আমরা উল্লেখ করে নিচ্ছি ।".. 

যিনি অভারতীয়+_তিনিই তগ্ী ক্রিশ্চিন নামে এদেশে 
স্থপরিচিতা হয়েছিলেন উত্তরকালে। আর যিনি ভারতীয়-__তিনি 
কল্যাণীয়া সুধীরা, “ভারতের সাধনার লেখক বহুখ্যাত স্বামী 
প্রজ্ঞানন্দের কনিষ্ঠ সহোদরা | 

ভগ্্ী ক্রিশ্চিনের পূর্বনাম ক্রিশ্চিয়ান! গ্রীনসটীইডেল | জার্মানীর 
অন্তর্গত ন্যুনবার্গে ১৮৬৬ স্রীষ্টাব্ের শেষ ভাগে তার জন্ম হয়েছিল । 
বয়সের বিচারে তিনি নিবেদিতার জ্যেষ্ঠা ছিলেন। অতি শৈশব- 
কালে, মাত্র তিন বৎসর বয়সে পিতা-মাতার সঙ্গে তাকে আমেরিকা 
চলে আসতে হয়েছিল | সেই থেকে ডেটি.য়েট সহরে তাদের বসবাস। 
ক্রিশ্চিনের বয়স যখন সতের- তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে । এবং 
সেই ছুর্দিনের অন্ধকারেই-_১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রথম পুণ্যদর্শন লাত করে তিনি ধন্য হয়েছিলেন । 

স্বামীজী তখন সহস্র ছ্বীপোগ্ঠানের নির্জন বাটাতে অক্তিউচ্চ এক 
ভাবজীবন যাপন করছেন | সেখানেই, একদিন ধারামুখর এক অন্ধকার 
দুর্যোগের রাত্রিতে স্বামীজীর দর্শনাকাজ্ষায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে 
উপস্থিত হয়েছিলেন ক্রিশ্চিন | 

স্বামীজীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন_-“আজ যদি তগবান 
ঈশামসি জীবিত থাকতেন তবে যে মনোতাব নিয়ে তার পদপ্রান্তে 
আমর] উপনীত হতাম, উপদেশ লাতের জন্য, আশীবাদ লাতের জন্য, 
_ঠিক তেমন মনোতাব নিয়েই আজ আপনার পাদপ্রাস্তে আমরা 
উপনীত হয়েছি। 

_-শধু আমার যদি যীশুধ্বীষ্টের মত এই মুহূর্তে তোমাদের মুক্ত 
করে দেবার শক্তি থাকত'_উত্তর দিয়েছিলেন স্বামী বিবৈকানন্দ। 
ক্রিশ্চিনের শুচি-ন্িধ জীবনটি স্বামীজীকে বিশেষভাঙে আকৃষ্ট 
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করেছিল প্রথম পরিচয়ের কাল থেকেই। বাংল দেশের কাজের 
জন্য তাকে লাভ করবার কথাও সেই কালেই বলেছিলেন তিনি | 

নিবেদিতার সঙ্গে ক্রিশ্চিনের প্রথম পরিচয় ঘটে ইংলগ্ডে | সে 
সময় নিবেদিতার কর্ম পরিকল্পনার বিষয় অবগত হয়ে আমেরিকায় 
অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে যেমন তিনি যথেষ্ট সাহাযা করেছিলেন 
তেমনি সঙ্গে সঙ্গে এই গৃঢ সন্কল্পটিও গ্রহণ করেছিলেন যে সংসারের 
দায়-দায়িত্ব উদযাপিত করে, _ভারতবর্ষে যাবেন এবং নিবেদিতার 
সঙ্গে একত্রিত হয়ে ভারতের সেবাকার্ধে আত্মনিয়োগ করে ধন্ত 
হবেন। ঘটনার অনিবার্ধতায় নিবেদিতা-বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রায় 
তিন বংসর পরে, ১৯০২ শ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে, তিনি উপস্থিত 
হয়েছিলেন বঙ্গদেশে | তখনো স্বামীজী জীবিত । সুতরাং ক্রিশ্চিনের 
তারতাগমনে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন ।-*" 

তগ্নী ক্রিশ্চিন অতি নম্র ও মৃদু স্বভাবের নারী ছিলেন। 
আধ্যাত্মিক এইশ্বর্ষে তীর চিত্তভূমিটি সরস ছিল, সমৃদ্ধ ছিল। 
অখণ্ড বিশ্বাস এবং নিষ্ঠা নিয়ে কোন কাজে আত্মনিয়োগ করবার 
একটি স্বাভাবিক প্রবণত! তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। 
সেজন্য, একদা স্বামীজী তাকে বলেছিলেন £ 

তুমি মহং_এ আমি জানি। আর জানি বলেই তোমার 
চরিত্রে আমার অখণ্ড বিশ্বাস রয়েছে। অন্ত বহু বিষয়ে আমার 
চিন্তা থাকলেও--তোমার সম্পর্কে আমি নিঃসংশয় |, 

নিবেদিতার সহকর্মীরূপে বিদ্যালয়ের কার্ষে যোগ দিয়ে তগিনী 
ক্রিশ্চিন জননীর যত্ব ও পরিচর্ধায় তাকে শৈশবের অক্ষমতা থেকে 
পৌগপ্ড পর্যায়ে পৌছে দিয়েছিলেন | 

পরে অবশ্য নিবেদিতা-বিদ্ভালয়ের কার্য পরিত্যাগ করে অন্য 
একটি বিদ্ভালয়ের কাজে তিনি যোগ দিয়েছি্লন | তথাপি, নিবেদিত, 
বিচ্ভালয়ের সংগঠনে তার যে অবদান সেটি উল্লেখযোগ্য । তাছাড়া, 
শ্বামীজীর প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল সুগভীর, অনুরাগ ছিল অকপট । 
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নিজ অনবদ্ধ স্মতি-কথায়_শুধু যে স্বামীজীর মহাজীবনটিকেই 
ভূয়োভূয়ঃ তিনি অতিনন্দিত করেছেন তাই নয়, পরস্ত, নিজ 
অন্তর জীবনের একটি কমনীয় রূপও সেই সঙ্গে সঙ্গে অতি নিপুণ 
চিত্রে উদঘাটিত করেছেন ।-_ 
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আর অন্য যে ভারতীয় নারী, তিনি স্বামী প্রজ্ঞানন্দের কনিষ্ঠ 

সহোদর! সুধীর! দেবী, সে-কথ৷ পূর্বে বলেছি। স্বামী প্রজ্ঞানন্দের 
নাম ছিল দেবব্রত, দেবব্রত বস্থ। যৌবনের প্রাবস্তে 

রাজনৈতিক বিপ্লবীরূপে তিনি রাজবন্দী হয়েছিলেন । পরে কারামুক্ত 
হয়ে সংসার ত্যাগ করেন এবং রামকঞ্জসজ্বে যোগদান 
করে সন্গ্যাসী হন। 

ন্ুধীরা দেবীর জীবনে এই অগ্রজ সহোঁদরের চরিত্র অশেষ 
প্রভাব বিস্তার করেছিল | তারই দৃষ্টান্তে ব্রহ্মচারিণীরূপে স্ধীরার 
জীবন-যাপন এবং পরে নিবেদিতা-বি্ভালয়ে নিবেদিতার সশহকারিণী- 
রূপে যোগদান | 

উত্তরকালে এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীরূপে তাকে নিযুক্ত 
করেছিলেন নিবেদিতা | অবশ্য এসবই অনেক পরবর্তী-কালের 
ঘটনা | কারণ, সন ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী নুধীর। বিগ্ভালয়ের 
কার্ষে প্রথম যোগ দিয়েছিলেন । 

তবে, এর উত্তর-সম্প্রসারণের যুগে-ম্ধীরা দেবীর নেতৃত্ব এবং 
কর্মপ্রয়াস বিশেষ মূল্যবান ছিল বলেই-_এ প্রসঙ্গে তায্ন কথাও 
এখানেই আমরা উল্লেখ করে নিলাম |... 
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অন্যথা! নিবেদিতা-বিষ্ভালয়ের অতি-শৈশবে নিবেদিতা ছিলেন 
একা, একেবারেই একা | বিদ্যালয়ের যত দায়-দায়িত্ব সর্বাংশে তারই 
একক দায়িত্ব ছিল | 

আবার, একাল থেকেই, শুধু মাত্র এ বিদ্যায়তনের অপরিসর 
ক্ষেত্রেই তার কর্মপ্রচেষ্টা আবদ্ধ ছিল না। বাংলার বৃহত্তর 
সমাজক্ষেত্রে রাজনীতি ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে নান। ভাবে তিনি নিজকে 
সংযুক্ত করতে শুরু করেছিলেন এইকালেই। এবং এ-কালেই 
কলিকাতার প্লেগ মহামারীতে তার অদ্ভুত সেবাকার্য স্বজনের সম্রদ্ধ 
এবং সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল | 

তখনকার দিনের তন্দরাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজ-_সে ভয়াবহ মহাব্যাধির 
সঙ্গে এ বিদেশিনী নারীর নির্তাক ও অক্লান্ত সংগ্রাম দেখে যেন 
আত্মধিক্কারে অকন্মাৎ সজাগ হয়ে উঠেছিল। সেকথা ইতিপূর্বে 
সবিস্তারে আমর! লিপিবদ্ধ করেছি। 

বন্তত, বাংলার জন-জীবনের সঙ্গে প্রেমে ও গ্রীতিতে তিনি যেন 
ধীরে-ধীরে একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন এই কালে । ফলে, তাদের 
সুখ-দুঃখের ওঠা-নামা, তাদের আশা-আকাক্ষার প্রতিফলন-_-সবই 
যেন নিবেদিতার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে এক অচ্ছেছ্য এবং অঙ্গাঙ্গী 
সম্পর্কে গড়ে উঠেছিল । 

মনে হয়, নিজ গুরুযন মানসজীবনে এই ভারত-প্রেমের যে 
সুগভীর প্রকাশ মুহূর্তে মুহূর্তে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, অন্ুভব 
করেছিলেন প্রত্যেকটি দিনের প্রত্যক্ষ অতিজ্ঞতায় তাদের দ্বার 
তার নিজের চিস্তা-জীবনও ক্রমশ: পরিবন্তিত হতে শুরু করেছিল। 
প্রাথমিক স্তরে সে পরিবর্তন জ্ঞাতসারে হয়নি, সহজ মস্থণ পথেও 
আসেনি । পরস্ত সংগ্রামের ছূর্গম বন্ধুর পথে শনৈঃ শনৈঃ 
তারা নিবেদিতার অস্তর-জীবনে অন্ুপ্রনিষ্ট হয়েছিল-_ সেকথা 
ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু পরবর্তীকালে, আবার একদিন, 
গুরুর এ অসামান্ত দেশ-প্রেম আর এক মহাসঙ্কট আনয়ন করেছিল 
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নিবেদিতার জীবনে । স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পরবর্তী 
অধ্যায়ে সে বেদনাময় কাহিনীর কথা যথাসাধ্য আমরা বিবৃত 
করব |. 

এখানে বাংলার জন-জীবনের প্রতি নিবেদিতার অদ্ভুত মমত্ব- 
বোধের যে কথা বলছিলাম তারই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করছি ।... 

একদিন, তখন সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়েছে। রাত্রির প্রথম প্রহরে 
তখনকার দিনের বাগবাজারের পল্লীপথ প্রায় নির্জন হয়ে 
এসেছে । ঘরে ঘরে জ্বলছে মৃদু তৈল প্রদীপ ।-_নৈশ আকাশটি নির্মেঘ 
ও প্রশান্ত | নিজ কক্ষের বাতায়নের পাশটিতে নিবেদিতা অনেকক্ষণ 
একাকী বসেছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে কক্ষের মধ্যে 
আহারের ব্যবস্থা করতে শুরু করেছিলেন। এমন সময় অকন্মাৎ 
গলির অপর পার্থের ছোট একটি খোলার ঘর থেকে এক আর্ত 
চীৎকার ধ্বনিত হল, নিবেদিতা মুহূর্তে চকিত হয়ে উঠলেন । 
কান পেতে দ্বিতীয়বার সে ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করলেন। 
তারপর দ্রতপদে বেরিয়ে গেলেন সেই আর্তনাদ লক্ষ্য করে। 
গৃহটি দূরে নয়” সেখানে উপস্থিত হ'য়ে দেখলেন এক মর্মস্পর্শী হৃশ্য | 
দরিদ্রের ঘর, দরিদ্রের একটি ছোট সংসার | চতুর্দিকে দারিদ্র্যের 
ছাপ পরিস্ফুট| ঘরের মেঝেটি কাচা, আর সেই মেঝেতে এক 
জীর্ণ মলিন শয্যায় রুগ্না একটি বালিক! শুয়ে আছে। বালিকার 
মৃত্যু আসন্ন। মৃত্যু যেন শরীরী হয়ে তার শয্যার পাশটিতে এসে 
ধাড়িয়েছে। 

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন নিবেদিতা | বালিকা ধীরে 
ধীরে তারই চোখের সামনে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল, 
অনস্ত ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল | 

শোকের ছায়ার মত ছুঃখিনী-জননী কন্যার পায়ের কাছটিতে 
পড়ে আছেন। তার দীর্ঘ উষ্ণ নিঃশ্বাসে চতুষ্পান্থের বাতাস যেন 
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ভারাক্রাস্ত হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে | অন্ধকারে ঢাক। কুটীর, অন্ধকারে 
ঢাক মায়ের দেহ-মন | 

কিছুক্ষণ পরে বালিকার মৃতদেহ কুটারের বাইরে আনা হুল, 
তাকে নিয়ে যাওয়া হল শ্মশানে | কিন্তু তার মা নিস্পন্দ অবস্থায় 
শুয়েই রইলেন মাটিতে । 

নিবেদিতা অতি সন্তর্পণে, পা টিপে টিপে ছূঃখিনী মায়ের পাশটিতে 
গিয়ে বসলেন | নিঃশব্দে মায়ের মাথাটি নিজের কোলে তুলে 
নিলেন মুক্তিমতী সাস্ত্রনার মত, সমছুঃখভাগিনী তগ্নীর মত। সেই 
স্পর্শে সহসা সে শোকার্ত নাবী চরম উত্তেজনায় উঠে বসল-_ 
বলে উঠল, “আমার মেয়ে? কোথায় নিয়ে গেল তাকে, কোথায় ? 
জে এক নিদাকণ, তীক্ষ আর্তনাদ । কিন্তু নিবেদিত৷ শুধু নিজ 
কোমল দক্ষিণ করতল মায়ের গায়ে স্থাপন করে বসে রইলেন । 
তারপর অতি নিয় কঞ্জে যেন কোন অনন্তের বাণী বহন করে-_ 
মায়ের কানের কাছটিতে মুখ নিয়ে বললেন,_চুপ কর। তোমার 
মেয়ে এখন মহামায়ার কাছে, মা কালীব কাছে চলে গেছে ।"" 
এখন কথা বলতে নেই।” কে জানে সে কথন্বরের অন্তরালে কোন, 
নিগুঢ় উপলব্ধি লুকায়িত ছিল, কোন, প্রশান্তি নিহিত ছিল। 


স্বামীজী বলতেন, মৃত্যু তুমি মাতৃরূপা কালী, 
স্থখ বনমালী- তোমার মায়ার ছায়া । 

সে “মায়ার ছায়ার” প্রগাঁটতাই কি নিবেদিতার কঞ্ধ্বনি থেকে 
উৎসারিত হয়ে শোকাতুরা জননীর মর্মমূলে আঘাত করেছিল সেদিন ? 
সে তথা সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে শোকার্ত মাতা শান্ত 
হয়েছিল সে আশ্বাস বাণীতে এবং নিবেদিতাও সেই খুহুর্তে উপলব্ধি 
করেছিলেন এই শাশ্বত তত্বটি,__ 

কোথায় শেষ? কোথায় মানুষের তৈরী বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা ?"*" 
কোথাও নেই | কোথাও নেই। 
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ভাঃ নিবেদিতা--১৩ 


আছে, জগৎ জুড়িয়া এক জাতি শুধু, 
সে জাতির নাম মানুষ জাতি 1-_-এই সত্যটি। এ ছাড়া 

আর কোন তেদরেখ। সত্য নয়, শাশ্বত নয়।-__মহাপ্রকৃতির দিগন্ত 
বিস্তৃত ক্রোডুটি সর্বজীবের জন্য প্রসারিত রয়েছে নিত্যকাল ধরে। 
আকাশে সুর্য উঠছে, চন্দ্র নক্ষত্র দেখা দিচ্ছে__ প্রকৃতির 
তালে তালে পরম সঙ্গতি রক্ষা করে। তাদের পর্যায়ক্রমে আসা" 
যাওয়া যুগ-যুগাস্তর ধরে চলে আসছে। তাদের উপর কোন বিশেষ 
দেশের মান্থষের বিশেষ কোন অধিকার কি আছে 1." 

সঙ্গে সঙ্গে আরও অন্থৃতব করেছিলেন, যেন একটি গতীর সহান্ু- 
ভূতি উদ্বেলিত হয়ে উঠছে অন্তরে | যেন তিনি এঁ শোকার্ত পরিবারেই 
আপন জন, এ ছুঃখিনী মায়ের অপরিসীম বেদনার অংশ- 
ভাগিনী। তাই, তার কথা কয়টি শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই নারী 
আবার নিবেদিতার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছিল । 
তার আত্মস্মতিতে আছে-_ 
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আবার আরও বৃহত্তর কর্মভূমিতে, ধর্ম, শিল্প এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও 
এইকালেই নিবেদিতার যাত্রা শুরু হয়েছিল । কারণ দেখা যায় 
যে এসময় থেকেই-_-কলিকাতার নান স্থানে, নানা সতা-সমিতিতে 
তিনি যোগ দিচ্ছেন । হিন্দুধর্মের নান! জটিল বিষয়ে নিজ মৌলিক 
চিন্তার তিত্তিতে ভাষণ দিতেও আরম্ভ করেছেন। স্টার থিয়েটারে, 
আলবার্ট হলে, কালীঘাটের মন্দিরত্বরে_-তার সে সঁব ভাষণ 
বিদ্ধ মণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ প্রতিক্রিয়ারও স্থঙ্টি 'করছে। 
বিরোধিতার স্থগ্টিও যে না করছে তাও নয়, কিন্তু বিশ্রয়-সুগ্ধ শ্রন্ধা 
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এবং প্রশংসাই অর্জন করছে সমধিক ।:.. 
সে কথাও এখানে একটু বলা প্রয়োজন ।.. 

কলিকাতা! মহানগরীতে নিবেদিতার প্রথম বক্তৃতা হয় স্টার 
থিয়েটার গৃহে, স্বামীজীর সঙ্গে হিমালয়ে তীর্ঘযাত্রার পূর্বে । 

সেদিন, স্টার থিয়েটারে বক্তৃতায় স্বামীজী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। 
তিনিই শ্রোতৃবর্গের সঙ্গে তার পরিচয়ও করে দিয়েছিলেন | 

পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বলেছিলেন,__“মিস্‌ মার্গারেট ইংলগ্ডের 
অমূল্য উপহার | এর কাছে আমাদের অনেক আশা, অনেক 
তরস1 1, 

সেদিন বক্তৃতার বিষয় ছিল--“ইংলণ্ডে তারতীয় আধ্যাত্মিক' 

নিবেদিতার বাগ্ীতা, আত্মবিশ্বাস, সর্বোপরি তারতবর্ষের প্রাতি 
তার অকৃত্রিম প্রেম ও তালবাসা-_সেদিনই ব্বতঃ উচ্ছুসিত হয়েছিল 
এবং উপস্থিত সকলের মধ্যে এক অভাবিত তানন্দ-শিহরণ জাগ্রত 
করেছিল। তারা! যেন অন্ুতব করেছিলেন এ অসামান্তা নারী 
তাদেরই আপন জন, তাদেরই একান্ত নিকটাত্মীয়া 

স্বামীজীও বিশেষ প্রসন্ন হয়েছিলেন | সে ভাষণটির মধ্য দিয়ে 
নিবেদিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামীজীর যে ন্বপ্র ও কল্পনা--তারই 
সার্থক রূপায়ণের সুস্পষ্ট লক্ষণ যেন তিনি প্রত্যক্ষ কারছিলেন, এবং 
করেছিলেন বলেই, একথাটি তার কণ্ঠ থেকে সেদিন নির্গত হয়েছিল £ 

“এরপর ক্রমশঃ নিবেদিতার কার্যকরী শক্তি আরও বধিত হবে। 
তার মত মেয়ে সত্যই হুর্লত।' 

এ বক্তৃতার বেশ কিছুদিন পরে নিবেদিতা আবার বক্তৃতা 
করেছিহলন আলবার্ট হলে ও কালীঘাট মন্দির-প্রাঙণে | 

কালীঘাটের সভায়ও স্বামীজী স্বয়ং সর্।'পতিত্ব করবেন কথ 
ছিল। কিন্তু শেষ মুহুর্তে শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি সভায় 
উপস্থিত হতে সক্ষম হন নি। নিবেদিত সেদিন নগ্নপদে, বন্ধ- 
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কৃতাঞ্জলি হয়ে নিষ্ঠাপরায়ণ। এক হিন্দুবিধবার মত অতি বিনম্র অন্তরে 
প্রবেশ করেছিলেন সভা-প্রাঙ্গণে। কৌতুহলী, উৎসুক জনতা 
মন্দিরের চতুস্পার্থ্বে সমবেত হয়েছিল বিপুল সংখ্যায়, সে অভাবিত- 
দৃশ্য দেখবার জন্য, নিবেদিতার মুখে কালীমাহাত্ম্য শ্রবণ করবার 
জন্য | হিন্দুর সুপ্রাচীন তীর্ঘক্ষেত্র কালীঘাট, দেবীর দক্ষিণ চরণের 
চারিটি অঙ্গুলি বক্ষে ধারণ কবে একান্ন গীঠের অন্যতম গীঠস্থান রূপে 
সে স্বীকৃত। হেথায় চিবজাগ্রত দেবী কালিকা', চিরজাগ্রত ভৈরব 
নকুলেশ্বর | 

আজ সেই কালীঘাটে একজন ইংবাজ রমণী নগ্নপদে শ্রদ্ধাঞ্জলি 
বহন করে এনেছে, ভাষণ দিতে চলেছে_ কালীপুজার তাৎপর্য 
সম্বন্ধে | বিশ্ময়ের ব্যাপার বৈকি? 

সতাপ্রাজণের মধ্যেও সঙ্জন মণ্ডলীর সমাবেশ সামান্য ছিল না। 
প্লেগের সেবাকর্ষে, বালিকা-বিদ্ভালয় সংস্থাপনে এবং পূর্বের অন্যান্য 
ভাষণে নিবেদিতা তখন কলিকাতার জনসমাজে বিশেষ ভাবে 
পরিচিত হয়েছেন । 

স্থুতরাং সভায় বিশিষ্ট পণ্ডিত, ভক্ত এবং সাধকবর্গের সমাগম 
প্রচুর হয়েছিল |" 

সেদিনের আলোচ্য বিষয়টিও ছিল-_কালী, জগজ্জননী মৃত্যুরূপা৷ 
কালী |. 

তারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাসে শক্তিপূজা একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। 

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুভূজাং। 
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমাল! বিভূষিতাং ॥"-. 

এই ভাবেই “কালী? স্মরণাতীত কাল থেকে বন্দিতা হয়েছেন, 
পৃজিতা হয়েছেন এই আর্যাবর্তে | 

কালী একদিকে হৃত্যুকূপা ভয়ঙ্করী, করালবদন্ী নগ্নিকা | 
অন্যদিকে তিনি প্রসন্না, বরাভয়কর! মাতৃমৃত্তি। তার এক চরণাঘাতে 
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বীজগর্ভ তৃণশস্পে শ্থামাঙ্গিনী হয়ে ওঠেন ধরিত্রী। আবার, অন্য 
চরণাঘাতে জীবদেহের কোষে কোষে স্পন্দিত হয় মৃত্যুর মুপুর-নিকণ, 
প্রলয় ভমরুর ডিমি ডিমি রব, গুরু গুরু ধবনি। 

কবিকণ্ঠেবদ্দিতা কলমন্দ্র-মুখরা এই পৃথিবীরই মত-_ 

“অন্পপূর্ণা তিনি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তিনি ভীষণ! |” 

একদিকে, 

তারই প্রসন্ন নয়ন-সম্পাতে, 

“আপৰ্ক ধাম্যভারনআর ধারিত্রীর শস্াক্ষেত্র থেকে (প্রভাত হৃর্য 
প্রতিদিন মুছে নেয় শিশির বিন্দু-_কিরণ উত্তরীয় বুলিয়ে ; 

আবার, 

অন্যদিকে তারই রুক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপে__ 

জল'হীন ফলহীন আতঙ্ক পার মরক্ষেত্রে 
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য'_ 

দেখ। দেয়।""' | 

এই কালী, মৃতুরূপা তয়ঙ্করী, আবার বরদ! চিরসুন্দরী |... 

এরই উপর বিদেশিনী নিবেদিতার বক্তৃতা ! 

অথচ, স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসবার পূর্ব পর্যস্ত 
ভারতীয় শক্তি-উপাসনার এই বিশেষ দিকটি নিবেদিতার কাছে এক 
অজ্ঞাত রাজ্যের অপরিচিত বাতার মতই ছিল। এ-সম্বান্ধ তার 
পু থিগত জ্ঞানও ছিল না? অন্ুভূতিলব জ্ঞান তে বহুদুরের কথা । 

কিন্তু স্বামীজীর সান্নিধ্য লাতের পর থেকে দিনে দিনে হিন্দুর 
ধর্মোৎকর্ষের এই বিশেষ অঙ্গটি তার চিন্তায় পরিস্ফুট হয়েছিল |... 

প্রথমে লগ্ুনে, তারপর বেলুড়ে গঙ্গাতীরে এবং সর্বশেষ 
হিমালয়ে, ক্ষীরতবানীর পুণ্য প্রস্রবন তীর্থে পর্যায়ে পর্যায়ে ঘটেছিল 
তার ক্রম-অভিব্যক্তি। নিবেদিতার আত্মকথায় সে ক্রম- 
অতিব্যক্তির অপূর্ব বর্ণনা রয়েছে । একখ: উক্ত হয়েছে যে তার 
আচার্যদেবের শ্রীমুখ থেকেই তিনি প্রথম জানতে পেরেছিলেন, এবং 
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জেনে বিন্ময়ও কম বোধ করেন নি-_ষে স্বামী বিবেকানন্দের 
জীবনেও কালী-তত্ব রহস্তাবৃতই ছিল দীর্ঘকাল । কিশোর জীবনে 
সে নগ্নিকা-মুত্তি তার মনে বিতৃষ্ণা এবং বিরাগই স্থষ্টি করত। 

কিন্তু তারপর যৌবনের প্রারস্তযুখে সাক্ষাৎ হল স্রীরামক্খদেবের 
সঙ্গে । পরিচয় হল সে দেব-মানবের অলৌকিক জীবনধারার সঙ্গে । 
আর তারই ক্রম-পরিণতিতে দীর্ঘ ছয় বৎসর কালে “কালী'ময় হয়ে 
উঠল স্বামী বিবেকানন্দের স্বকীয় জীবন। প্রবল বিদ্রোহ বিলীন 
হয়ে গেল আনন্দের সাগর-সঙ্গমে | 

সেদিন শ্রীরামকষ্ণদেব বিবেকানন্দের সহত্রদল হৃদৃপদ্মটি ছুই 
করপুটে ধারণ করে মহামায়ার পাদযুগে নিবেদন করেছিলেন, 
উৎসর্গ করেছিলেন | 
স্বামীজী বলেছিলেন, 
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কিস্ত কিতাবে এমন অভাবিত পরিবর্তন সাধিত হল, এমন 
অকল্পিত ভাব-বিপ্লব ঘটে গেল-_সে রহস্ত কেউ জানেনা | হশ্যতঃ 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসা, অহেতুক ও অপরিসীম ভালবাসাই, অবশ্থখ 
তার কারণ ছিল | কিস্তু সেটাই সব কথা নয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণের অসামান্যতাও তখন পর্যস্ত সর্বদিগস্ত উদ্ভাসিত করে 
স্বামীজীর কাছে ধরা দেয়নি, সে দিয়েছিল অনেক পরে । তখন পর্যস্ত 
ক্ীরামকৃ্ণ এক অর্ধোন্মাদ পুরুষরূপে প্রতিভাত ।*"কাজেই দৃশ্য বস্ত- 
নিচয়ের অন্তরালে কোন গোপন রহস্য অবশ্য ছিল, যার কর্ধা সে ছুই 
যুগ-মানবের দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ 
জগতের কেউ তা জানতে পারে নি, পারবেও না। 
স্বামীজীর কথাই আবার উদ্ধৃত করছি £ 
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এরই ফলে কঠোর বৈদান্তিক বিবেকানন্দ শনৈঃ শনৈঃ মায়ের 
একান্ত স্েহাশ্রিত শিশুতে পরিণত হয়েছিল। আর সে পরিণতির 
শেষ অধ্যায়টি মার্গারেটের চোখের সম্মুখেই দিনে দিনে, ধীরে ধীরে 
বিরচিত হয়েছিল | সে এক অক্ষয়, অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা 1... 

“কালী” প্রসঙ্গে স্বামীজীর অসংখ্য উক্তির মধ্যে প্রায় শেষ 
দিকের একটি উক্তি এই ছিল £ 

মা কালী এক মহাগ্রন্থ । মানুষ এ গ্রশ্থপাঠ করে অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করে। কিন্তু তার পষ্ঠার পর পৃষ্ঠ। উল্টিয়ে যেতে যেতে সে 
উপলব্ধি করে ষে এক মহাশুন্যতার মধ্যেই সে গ্রন্থের পরিসমান্তি। 
সবটাই ওর শুহ্যতায় তর". 
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জীবনের নানা কর্মে ও অনুশীলনে, নিভৃত ধ্যানে ও চিন্তায় ক্রমে 


১৪১৪১ 


এ অভিজ্ঞতাই নিবেদিতার নিজন্ব মতবাদরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। 
কালী-মাহাত্ম্য উপলব্ধির এই ছিল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ।".. 

স্বামীজী বলেছিলেন-_-৬/০]1], ঢ.016555 16 1] ০1 0আে 
৫৮, 7%01555 16 11 001 02 ৪ 1". 
তাই করেছিলেন নিবেদিতা । 
আত্মকথায় বলেছিলেন £-_ 

তারতীয় চিন্তার এক নিগৃঢ তাৎপর্য বহন করে শক্তিপুজার যে 
বিশেষ মতবাদটি গড়ে উঠেছে, সেটি বুঝতে হুলে অনুভূতির চেতনা 
প্রয়োজন বলে আমি সহজেই উপলব্ধি করেছিলাম এবং সেই হেতু 
অমরনাথের অপূর্ব অভিজ্ঞতার পর থেকেই ঠিক ছাত্রজীবনের নিষ্ঠা 
ও পদ্ধতি অন্ভুসরণ করে আমি কালীপৃজার মাহাত্বয অধিগত করতে 
চেষ্টা করেছিলাম ।-.. 
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এবং এই ক্রমিক কল্প্রিহেনসন্, এই আস্তঃ-চেতনার পূর্বাতাসই 
প্রকাশিত হয়েছিল কালীঘাটেব মন্দিব-প্রাঙ্গণের তাষণে, আলবার্ট 
হলের বক্তৃতায়, আর পরবর্তীকালের হাডসন নদীর তীবের রচনা__ 
1911 095 21০02-নামক অমূল্য ক্ষুদ্রায়তন গ্রস্থটিতে ! 

এক বিদেশিনী নারীর পক্ষে, অতি অল্পকালে, শক্তিপুজার নিভৃত 
অস্তুঃপুরে প্রবেশ করবার প্রয়াসই এক অবিশ্বীস্য ঘটনা । তাঁর উপর 
সে রহস্যটিকে ধ্যানে উপলব্ধি করা এবং নিদিধ্যাসনে রূপান্তরিত কর! 
আরও অবিশ্বীস্ত, আরও বিস্ময়কর প্রক্রিয়া । অথচ, সেটিই বাস্তবে 


সই ০০ 


রূপায়িত হয়ে, সজীব হয়ে দেখ। দিয়েছিল-_কালীঘাটের ও আলবার্ট 
হলের কালী-সম্পঞ্কিত ভাষণ ছটর মধ্যে এবং সেই জন্যই 
তাদের কথা বলতে গিয়ে সমগ্র ব্যাপারটিরই একটি বিস্তারিত 
বিবরণ এখানে আমরা প্রদান করলাম । 

নিবেদিতার এ কালের আরও কয়েকটি তাষণ উল্লেখযোগ্য ছিল । 
একটি মিনার্ভা থিয়েটারে জনসভার ভাষণ | আলোচ্য বিষয় 
--নব্যভারত আন্দোলন ।” 

কতিপয় সন্গযাসী সহ এ সভায়ও স্বামীজী উপস্থিত হয়েছিলেন । 

আবার, এর অব্যবহিত পরে, বেলুড় মঠে, শ্রীরামকষ্ণদেবের 
জন্মোংসবের সাধারণ সভায়ও বক্তৃতা করেছিলেন নিবেদিতা এবং 
সেখানেও স্বামীজী ব্বয়ং উপস্থিত থেকে বক্তৃতা শ্রবণ করেছিলেন । 

তাছাউ , ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক অধিবেশনগুলিতেও তিনি 
তখন নিয়মিত বক্তৃতা দিচ্ছেন__নান। বিষয় নিয়ে, নানা সমস্যা 
নিয়ে |: 

তাদের বিস্তৃত বিবরণ আজ সহজ-প্রা”) না হলেও, নিবেদিতার 
তৎকালীন মানসজীবনের অভাবিত প্রাচুর্ষের তারা যে অভ্রান্ত সাক্ষ্য 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে দিক থেকে এদের একটি মূল্য 
আছে, তাৎপর্যও আছে ।*"-তবে, সে-কথা। এখন থাক |". 

কিন্ত যে কথা বলছিলাম সেটি এই যে স্বামী বিবেকানন্দের 
শিক্ষায় ও আশীর্বাদে নিবেদিতার মধ্যে তখন ধীরে ধীবে এক সম্পূর্ণ 
নৃতন ছৃষ্টিভঙী গড়ে উঠেছে, যে দৃষ্টিভঙ্গীর সহায়তায় জীবনদর্শনের 
নিগৃঢ় তাৎপর্য বোঝা যায়, ধর! যায়|... 

দেহ এবং আত্মা। এদের পারস্পরিক সম্বন্ধস্ত্েই সকল 
দর্শনশান্ত্র গ্রথিত-__কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে। কিন্তু তথাপি 
ছুই গোলার্ধের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য বর্তমান রয়েছে । পার্থক্য 
রয়েছে প্রতিপাগ্ভ বিষয়ে, পার্থক্য রয়েছে উপকরণে এবং চরম 
সিদ্ধান্তে । 


ফলে, প্রাচা এবং পাশ্চাত্য জীবনের আদর্শ এবং লক্ষা ছই-ই 
স্বতন্ত্র। 
হ্বামীজী বলতেন, _ 
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সে জন্য ভারতবর্ষের পক্ষে দেহের চিন্তাটিও যেন হেয় কর্মের 
অন্তভূক্তি | 

আজ এই বিশেষ জীবন-দর্শনটিকেই যেন সবতোতাবে গ্রহণ 
করে নিবেদিতা সার্থকনামা হয়ে উঠেছিলেন | সর্ব চেতন! দিয়ে 
তিনি যেন উপলব্ধি করেছিলেন আত্ম-নিবেদনের এই পরম 
কৌশলটি ঃ 
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আর আমাদের বিশ্বাস এই যে এ উপলব্ধির পূর্ণ পরিণতিতেই 
এইকালে নিবেদিতার আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচর্য-ত্রতে দীক্ষালাত ঘটেছিল । 

সন ১৮৯৯ শ্রীষ্টাকের শেষ সপ্তাহে এ দীক্ষার জন্য স্বামীজীর 
কাছে তিনি প্রার্থন৷ জানিয়েছিলেন এবং স্বামীজীও সঙ্গে সঙ্গেই, 
প্রসন্ন অন্তরে পূর্ণ করেছিলেন মানস-কম্যার সে প্রার্থনা |:*" 

ঠিক এক বৎসর পূর্বে, আর এক শুভলগ্নে প্রাথমিক দীক্ষালাভ 
করেছিলেন নিবেদিতা, লাত করেছিলেন গুরুদত্ত অবিস্মরণীয় 
নাম--নিবেদিতা | সে কাহিনী পূর্বে বলেছি। 


০২ 


আজ আবার বংসর কাল অস্তে চিস্তা-জীবনের ছুল্চর তপস্তায় 

সিদ্ধি অর্জন করে-_বিহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' ব্রহ্মচারিণীর 
উৎসর্গাত জীবনপথ তিনি গ্রহণ করলেন আনুষ্ঠানিক ভাবে ও 
শান্ত্রানহথমোদিত পন্থায় | 
গুরুর অমোঘ আশীর্বাদ স্বতঃ উচ্ছৃসিত হল ছন্দে £ 
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বীরের জঙ্কল্প আর মায়ে হৃদয়, 
দক্ষিণের সমীরণ-__ধীর মধুময়, 

যে পুণ্য সৌন্দর্য, বীর্য আর্ বেদীতলে 
নিত্য বহে বাধাহীন দীপ্ত হোমানলে-_ 
সকলই তোমার হোক, হোক পূর্ণমান 
বিগত কালেতে যাহ! স্বপ্রের সমান | 
তবিষ্যৎ তারতের সম্ভতানের তরে, 

হও তুমি বন্ধু, দাসী, গুরু-_ একাধারে | 


এ আশীবাদ-বাণী, স্বামীজীর এক বৃহদায়তন তৈলচিত্রের একাংশে 
স্বামীজীর স্বহস্ত-লিখিত লিপিতে-_-একদিন উপহার পেয়েছিলেন 
নিবেদিতা-জীবনের একটি অমূল্য সম্পদরূপে। আজও 
নিবেদিতা বিগ্ভালয়ে গেলে একটি স্থপরিসর কক্ষের প্রাচীর গাত্রে 
সুদৃ্য ফ্রেমে আটা সেই বৃহদায়তন চিত্রটি দেখা যাবে, সে লেখাটি 


২০৩ 


পাঠ কর! যাবে। অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল পূর্বেকার সে এক 
অক্ষয় স্মৃতিচিহ, _ছুই মহাজীবনের রাখীবন্ধন | মানুষ মরে যায়, সে 
থাকে না। কিন্তু তার মধুর স্মৃতি কালকেও অতিক্রম করে কত দিন 
থাকে, কত কাল থাকে 1." 

আর একটি কথা। 

নিবেদিতার ব্রহ্ষচর্য দীক্ষার কথা আমর। বলালম | কিস্ত তার 
সন্গ্যাস ? নিবেদিত! কি সন্ন্যাস দীক্ষাও প্রার্থন। করেছিলেন স্বামীজীর 
কাছে? সে প্রার্থনা কি গৃহীত হয়েছিল, ন। প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল ? 
কথাটি সেই প্রসঙ্গ নিয়ে ।... 

নিবেদিতার বিভিন্ন চরিতাখ্যায়িকায় এ-সম্বন্ধে নানা বিরোধী 
মতবাদ স্থান লাভ করেছে । কোন কোন আখ্যায়িক আবার এ 
বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরব | কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে-_নিবেদিতার 
উত্তর-জীবনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
আন্দোলনে নানাভাবে তার অংশ গ্রহণের সম্ভাবনা_দূর ভবিষ্যৎ- 
দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েই স্বামীজী তাকে সন্প্যাস দীক্ষা দিতে অস্বীকৃত 
হয়েছিলেন । 

নিবেদিতা কি গৈরিক"বস্ত্র পরিধান করতেন, অথবা শ্বেতবস্ত্র? 
এ বিষয়েও নানা পত্র-পত্রিকায় নানা আলোচনা আমরা লক্ষ্য 
করেছি। নিবেদিতার চরিত্র অনুধ্যানে এ সকল বিষয়ের গুরুত্ব খুব 
বেশী বলে আমরা মনে করি না| সেজন্য খুব বেশী চুল-চেরা 
বিচারেও আমরা অগ্রসর হব না । 

শুধু প্রাসঙ্গিক হিসাবে একথার্টিই বলব যে সর্বত্যাগ ও সর্ধ- 
বিসর্জন যদি সন্্যাসের যথার্থ লক্ষণ হয়, 


'ব্রক্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময় 
মন-প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায্ন। 


এ যদি বর্তমান যুগের মহামন্ত্র হয় তবে নিবেদিতার ঈল্ন্যাস- 
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প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে নি। থাকবার কোনও কারণও নাই, 
যুক্তিও নেই। 

কথিত আছে- উত্তরকালে প্রীশ্রীমা নিবেদিতাকে আনুষ্ঠানিক 
ভাবে সন্যাস দীক্ষা প্রদান করতে চেয়েছিলেন | কিন্তু নিবেদিতা 
বলেছিলেন-__“না, মা স্বামীজীই আমাকে সন্ন্যাস দিয়েছেন। শিবমন্ত্রে 
আমি দীক্ষালাত করেছি। আর আমি সন্যাস দীক্ষা গ্রহণ 
করব না ।' 

আরও কথিত আছে যে স্বামীজীর জীবদ্দশায় একখান! গৈরিক 
উত্তরীয় স্বহস্তে তিনি নিবেদিতাকে দান করেছিলেন- সন্যাসের 
প্রতীক বন্ত্ররপে | স্বামীজীর-দেওয়া সেই গৈরিক উত্তরীয়খানি ধ্যান 
করবার সময় গায়ে জড়িয়ে নিতেন নিবেদিত৷ | নতুবা, সচরাচর 
ছুপ্ধ-ধবল শুভ্র বস্ত্রই তিনি পরিধান করতেন | তন্ুখানি ছিল খজু ও 
দীর্ঘ । মাথার চুল চড়া করে উপরে বাঁধা । কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা । 
সে এক বিচিত্র রূপ, বিচিত্র লাবণ্য !-"- 

খজু দীর্ঘ তন্ুখানি, তাহে শুভ্রবাস অঙ্গে পরিহিতা, 
সরস্বতী-সম দেহ-শৌত। |__এই-ই নিবেদিতা ! 

কিন্তু এছাড়া, স্বামীজীর দেহত্যাগের পরেরও একটি ঘটন৷ 
আছে। অদৃশ্য-অনুভূতি পথে সন্যাস দীক্ষাদানের £সও এক 
বিছ্বাব্দীপ্ত ঘটনা |". 

সন ১৯০১ শ্রষ্টাব্দের ঠ1 জুলাই এক কপিশ পিঙ্গল গোধূলি লগ্নে 
বেলুড় মঠের নিজ কক্ষটিতে স্বেচ্ছাম্বত্যু বরণ করেছিলেন, সমাধিযোগে 
দেহত্যাঁগ করেছিলেন স্বামীজী | 

সে কাহিনী আজ সর্বজন বিদ্রিত। গঙ্গার পৃবকুলে স্বামীজীর 
জন্ম, গঙ্গার পশ্চিমকুলে তার লীলাবসান। মধ্যে শিবজ্টা-নিঃস্যত 
ভাগীরথীর একাংশেরই মত ব্বল্পায়ু তার দিব্য জীবনখানি। 

ভার সে আকম্মিক দেহত্যাগ যেন ধূম-ধূলিসমাচ্ছন্ন পৃথিবীর বুক 
থেকে একটি মহিমোজ্জল জ্যোতিউংসের আকনম্মিক অবলুষ্তির 


২০৫ 


মত। একটি দীপ্ত নক্ষত্রের কক্ষচ্যুতির মত। ইতিহাসের পষ্ঠায় 
তার স্বাক্ষর আছে, বিস্তৃত বিবরণ আছে ।-- 

সেদিন সেই মৃত্যুক্ষণে গুরুর পার্থ নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন 
না। তিনি তখন কলিকাতায়। পরদিন অতি প্রত্যুষে লোক- 
মারফৎ সে মর্সীস্তিক সংবাদ তিনি জানতে পেরেছিলেন । তার 
পক্ষে সে কেমন সংবাদ, কত অসহনীয় বেদনায় ভরা-_তা৷ উপলব্ধি 
করবার সাধ্য আমাদের নাই ! 

আমরা শুধু এই দেখি যে পরদিন মহানিদ্রায়-নিদ্রিত স্বামীজীর 
দেহটির একপার্খ্বে একখানি বীজনি হস্তে তিনি ধীরে ধীরে বীজন 
করে চলেছেন। 

সে মুর্তি ধীর, সে মৃত্তি স্থির ও নিশ্চল | চক্ষে অশ্রু নেই, 
পলক নেই, অধরোষ্ঠে কম্পন পর্যস্ত দেখা যায় না| কেবল এক 
মনে গুরুর দেহে বীজনি সঞ্চালন করে চলেছেন। ৬মোহিতলাল 
মন্তব্য করেছেন £ 

বুদ্ধের পরম স্সেহাস্পদ. ও নিত্যসহচর আনন্দের কথা৷ মনে 
পড়ে। তিনিও তাহার গুরুর মহাপরিনির্বান সময়ে শোকাতিভূত 
হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন । বুঝিলাম, সেই পুরুষ অপেক্ষা এই 
নারীর প্রকৃতি আরও কঠিন। এ ধাতু অগ্নিতেও গলে না । 
তাহার অন্তরে কি হইতেছিল, তাহা কল্পনা করিতে পারে কোন্‌ কবি, 
কোন্‌ সাধক-_তাহা! আমি জানিনা 

এরপর যথাসময়ে, প্রায় দিবাশেষে, সে দিব্যতন্থুখানি চিতাশয্যায় 
শায়িত কর! হল, অগ্নিসংযোগে প্রধূমিত করা হল। গৈরিক বসন 
পরিহিত, গৈরিক উত্তরীয়ে আচ্ছাদিত মৃত্যুপ্তয় পুরুষের দেহখানি 
গ্রাস করল লেলিহান মহাঅগ্নি, যে অগ্নির বিচিত্র মহিমা একদিন 
কীর্তন করেছিলেন মৃত্যুদেবতা বৈবস্বত স্বয়ং। উপলক্ষ্য ছিলেন 
শ্রদ্ধাবান কুমার কিশোর নচিকেতা । 

পরমার্থ লাতের উপায় সেই অগ্মি--“এতমগ্িং তচৈব প্রবক্ধ্যস্তি 
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জনাসঠ-__-নচিকেতা নামেই অভিহিত হয়েছিল ।... 

মৃতিমতী শোকের হ্যায় ক্লান, নত মুখে চিতাগ্নির অনতিদূরে 
দাড়িয়েছিলেন অভাগিনী নিবেদিতা | 

অকম্মাৎ, প্রজ্জলিত চিতাগ্নি থেকে কাষ্ঠ বিদারণের অস্ফুট শবের 
সঙ্গে স্বামীজীর দেহলগ্ন বন্ত্রথণ্ডের ছোট একটি অংশ তীরবেগে 
উৎক্ষিপ্ত হয়ে একেবার নিবেদিতার বুকের কাছে সংলগ্ন হয়ে গেল। 
মুহূর্তে চকিত হয়ে উঠলেন নিবেদিতা | মুহুর্তে মহাবিম্ময়ে বস্ত্রাংশটুকু 
ছুই করপুটতরে তিনি গ্রহণ করলেন_-গুরুর শেষ আশীর্বাদের 
স্মারকরূপে, সন্ন্যাস দীক্ষার নিদর্শনরূপে | 

জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত সেই মহামূল্য, মহাশুচি বস্ত্রখণ্ড সযত্বে 
রক্ষা করেক্িলেন নিবেদিতা-_ অক্ষয় সম্পদরূপে, ত্যাগের বৈজয়ন্তী 
চিহনুরূপে 1--, 

কোন আনুষ্ঠানিক সন্যাসদীক্ষা কি এর সমতুল তাৎপর্য ধারণ 
করে? বিরজা হোমের উদ্ধমুখিন কোন অগ্নিশিখা কি এ চিতাবহ্ির 
শিখার তুলনায় অধিকতর ওজ্জল্যে মহীয়ান? আমরা সে কথা 
বিশ্বাস করি না এবং বিশ্বাস করি ন! বলেই নিবেদিতার মত সর্ব-রিক্তা॥ 
শুদ্ধ ব্রন্মচারিণী নারীকে সন্যাস দীক্ষা দিতে স্বামীজী অস্বীকৃত 
হয়েছিলেন_ একথাও যথার্থ বলে গ্রহণ করবার কোন যুক্তি খুঁজে 
পাইনা | পরস্ত, আমাদের ধারণা-_যে দীক্ষা প্রকৃত সন্যাস দীক্ষা, 
যে দীক্ষা, “মন না রাডায়ে কাপড় রাঙাবার' ছূর্গতিতে লাঞ্ছিত নয়, 
সে দীক্ষা যথা সময়ে এবং যথাযথ ভাবেই তিনি লাত করেছিলেন। 
অবশ্য, এ-সব অনেক পরবর্তীকালের ঘটনা । নিবেদিতার ব্রহ্ষচর্য- 
দীক্ষা লাতের কথা বলতে গিয়েই প্রসঙ্গক্রমে এ কাহিনীর উল্লেখ 
আমর! করলাম | নতুবা একথা এখানে নয় | ভারতীয় রাজনীতি 
ক্ষেত্রের সঙ্গে নিবেদিতার যে সংযোগ সে কথাও এখানে নয়। 

বোসপাড়। লেনের বিষ্ভালয়টির কথাই এ অধ্যায়ে-আমাদের 
মুখ্য বক্তব্য | 
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বলাবাহুল্য, বিদ্যালয়ের সৈই গৃহটি নিবেদিতাকে আশ্রয় দিয়েই 
ক্রমশঃ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করল। শুধু বাংলা দেশের নয়, 
কালক্রমে বৃহত্তর ভারতের মনীষীবর্গের উৎসুক দৃষ্টিও এ বিদ্যালয় 
এবং তার পরিচালিকার প্রতি আকৃষ্ট হল। 

পরবর্তীকালে এ বোসপাড়া লেনের গৃহটিতে গোপালকৃষ 
গোখেল, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্পচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, রমেশচন্দ্র 
দত্ত, যছুনাথ সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট মনীষীগণের শুভাগমনে মুখর 
হয়ে উঠেছিল। এদের কেউ রাজনীতি ক্ষেত্রে, কেউ সাহিত্যে বা 
ধর্মে, কেউ বিজ্ঞানে, সাহিত্যে বা ইতিহাসে নেতৃস্থানীয় । এমন কি 
বড়লাট-পত্বী লেডি মিপ্টোও একবার নিবেদিতার সঙ্গে দেখা 
করবার উদ্দেশ্যে এ বোসপাড়া লেনের বাটীতে গোপনে উপস্থিত 
হয়েছিলেন |- সে কাহিনীও যথাস্থানে বলব । 

বস্তত, ক্রমে এক ব্যপক কর্মোন্নাদনা এ বোসপাড়া লেনের 
গৃহটিকে ঘিরে যেন জাগ্রত হয়েছিল, যার কেন্দ্রে অবস্থিত 
ছিলেন- এ বিদেশিনী, এ সর্বত্যাগিনী বিবেকানন্দ-হছৃহিতা 
নিবেদিতা |... ্‌ 

কখনে। কখনে তাঁর ইউরোপীয় বন্ধুগণও বোসপাড়া৷ লেনে এসে 
বহু সময় আলাপ-আলোচনায় অতিবাহিত করে যেতেন। তাঁদের 
মধ্যে কেউ কেউ হয়ত কোন সময় এ পল্লীর অপরিচ্ছন্নতার কথ 
তুলতেন। অন্থুরোধ করতেন--কলিকাতার অন্য কোন পরিচ্ছন্ন ও 
স্বাস্থ্যকর পল্লীতে যাওয়ার জন্য, আরও একটু বৃহৎ বাড়িতে 
বিষ্ভালয়টিকে স্থানান্তরিত করবার জন্য | 

শ্মিহাস্তে তখনই নিবেদিতা উত্তর করতেন-_এই পল্লীটিই 
আমাকে একান্তভাবে আপন বলে টি রিসিরালাগা রা 
কোথাও যাব না, এখানেই থাকব ।"" 
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এইরূপেই নিবেদিতার ভারতীয় কর্মজীবনের প্রথমাংশ যাপিত 
হয়েছিল । 

কিস্ত এরই মধ্যে তৎকালীন তারতবর্ষের নানা! অবরুদ্ধতা 
অতিক্রম করে- নিবেদিত ষে সমাদর ও স্বীকৃতি লাত করেছিলেন 
নিঃসংশয়ে তাতে একটি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় ছিল, এক 
অদৃশ্য মহাশক্তির খেলা ছিল।""" 


ভাঃ নিবে্দিতা--১৪ 


॥৪ আট ॥ 


কালের বিচারে সময়টি খুব দীর্ঘ-বিস্তৃত নয়! সবশুদ্ধ মাত্র 
দেড় বৎসর, ১৮৯৮ গ্রীষ্টাব্ধের ২৮শে জানুয়ারী থেকে ১৮৯৯ শ্রীষ্টাবের 
২০শে জুন পর্যস্ত। 

কিন্ত তারতবর্ষের মাটিতে নিবেদিতার প্রথমবারের সেই ছিল 
স্থিতিকাল। এ সময়ের শেষ দিকেই স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাতা- 
দেশে যাওয়। স্থির করেছিলেন । কতকট! স্বাস্থ্যের প্রয়োজনেও 
বটে, কতকটা কর্মব্যপদেশেও বটে | 

নিবেদিতার নিজ বিদ্যালয়ের অর্থাতাব তখন একটি সমস্যার 
আকারে দেখা দিয়েছে । অতএব, পশ্চাত্যদেশ থেকে অর্থসংগ্রহের 
জন্য নিবেদিতাও স্বামীজীর সঙ্গে যাওয়ার কথ চিন্তা করেছিলেন। 
স্বামীজীরও অসম্মতি ছিলন1| মনে হয়, প্রস্তাবটিকে স্বামীজী 
ছু'দিক থেকে চিন্তা করেছিলেন। একদিকে অর্থ-সংগ্রহের প্রয়োজন 
তে। ছিলই, কিন্তু অন্যদিকে, আরও একটি কথা বোধহয় ছিল। 

সমুদ্র পথের দিনগুলি সর্বতাবে কর্মবঙ্জিত ও নিরুপত্রব হবে। 
সুতরাং সে-সময় নিবেদিতার অন্তরজীবন গঠনে “শেষ স্পর্শ দিয়ে 
যাব__এও নিশ্চয়ই তার চিস্তার মধ্যে এসেছিল | তাই, স্বামীজী 
ও তদীয় গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে নিবেদিতাও এবার 
যাত্রা করেছিলেন 

যাত্রার প্রাক্কালে, ঠিক চার-পাঁচ দিন পূর্বেই গ্রী্মাবকাশের জন্য 
বিস্তালয় বন্ধ হয়েছিল । কিন্তু ছাত্রীরা, বিশেষ করে উপরের শ্রেণীর 
অপেক্ষাকৃত বয়ন্ক ছাত্রীরা, জানতে পেরেছিল যে “সিস্টার চলে 


২১৩ 


যাচ্ছেন। কেন যাচ্ছেনঃ কতদিনের জন্য যাচ্ছেন- সেটা! অবশ্থ 
তারা জানত না। ফলে, তাদের মনে এ আশঙ্কা স্বতঃই জাগ্রত 
হয়েছিল যে সিস্টার হয়ত চিরদিনের মতই চলে যাচ্ছেন, আর হয়ত 
তিনি ফিরে আসবেন না। 

সিস্টারের এঁকাস্তিক স্সেহ, তার কাচ-ন্যচ্ছ পবিত্র জীবন__ 
কুন্দেন্দিধবল তন্ু-_-তাদের মনে তখন গতীর রেখাপাত করেছে, 
প্রভাব বিস্তার করেছে । কোন্‌ এক অজানা দেশ থেকে একদিন 
অকম্মাৎ তাদের মাঝখানে এসে তিনি ফড়িয়েছিলেন, 
শুনিয়েছিলেন আশার কথা, প্রাচীন এই আর্যাবর্তের গৌরব কাহিনীর 
কথা। সিস্টারকে ঘিরে তখন তাদের কত উৎসাহ, কত স্বপ্ন !-". 

সিস্টার তাদের বলতেন-_দেখ, মাটির বুকের ইমারত, তা সে 
যত দৃঢই হ্বোক মত কঠিনই হোক কখনও কল্পলোকের ইমারতের 
মত সুদৃঢ় হয় না, হতে পারে না ।__ 
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তাই, বৃহৎ কল্পনা তোমরা করতে শেখ, মহৎ স্বপ্ন দেখতে 
শেখ। 
ক্ষত্রিয় বীরব্রত গ্রহণ করে রাজপুত রমণীর মত বীর্যবতী হও | 

স্বাসে বাসে জপ কর নাম--তারতবর্ষ ! ভারতবর্ষ ! ভারতবর্ষ । 
মা» মা, মা 1" 

এমন তাষায়, এমন আবেদনে কেউ তাদের চোখের সামনে 
কোনদিন ভবিষ্যতের উজ্জ্ল-ছবি তুলে ধরে নি, জীবন-গীতার 
আবরণ উদঘাটিত করে দেয় নি। এ ধ্বনি নৃতন, এ অভিজ্ঞতা নূতন | 
মানুষটির অনুপ্রেরণা-স্পর্শও একেবারে নূতন । 

তাই তাদের মনে বেদনা-মিশ্রিত এ আশঙ্কা জাগ্রত হয়েছিল,__ 
সিস্টার কি চলে যাবেন চিরদিনের মত? আর ফিরে 
আসবেন ন!!? 
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নিবেদিত অবশ্ত আশ্বাস দিয়েছিলেন | গতীর মমতার সঙ্গে 
বলেছিলেন,--না, না। তিনি আসবেন বৈকি ? 

আসবেন, অবশ্য আসবেন ।**. 

ভারতবর্ষই তো! তার দেশ। সে দেশ ছেড়ে কি তিনি যেতে 
পারেন, থাকতে পারেন !-.. 

যাত্রার ছু'দিন পূর্বে, একটি সম্পূর্ণ দিন তিনি শ্রীত্রীমায়ের কাছে 

| আবার কবে মায়ের সঙ্গে দেখ। হবে, আবার কবে 

তার নিরব আশীর্বাদ ও নেহ লাভ প্রত্যক্ষভাবে ঘটবে জীবনে- কে 
জানে? তাই, একটি পূর্ণ দিন মায়ের স্সেহছায়ায় ও নিকট সাঙ্গিধ্যে 
যাপন করেছিলেন নিবেদিত। | 

মনটি বড় তারাক্রাস্ত হয়েছিল । নিজ বাসভূমি থেকে প্রবাসে 
যেতে মানুষ ঘে বেদনা বোধ করে-ঠিক তেমনি অস্তর-বেদন। 
তিনি যেন অনুভব করেছিলেন এবার, তারতবর্ষের মাটি ছেড়ে নিজ 
জন্মসূমিতে যাবার প্রাক্কালটিতে | 

পবরর্তীকালে আরও হবার, বেশ কিছুদিনের জন্য, তাকে 
রিদেশে যেতে হয়েছিল | - কিন্তু তখনকার মনোভাব এবারের মত 
হয় নি". 

বেলুড়মঠে আবার একটি ঘরোয়। চায়ের মজলিসে তাকে 
বিদ্ায়-অতিনন্দন জানান হয়েছিল, সেদিনই অপরাহু কালে | চা- 
পানের পর সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতা গিয়েছিলেন পুণ্যতীর্থ 
দক্ষিণেশ্বরে | সেখানে তার গুরুর গুরু, দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণের 
পাদমূলে কোন্‌ আকুতি তিনি জ্ঞাপন করেছিলেন আমর! জানিনা । 

নিবেদিতার উৎসর্গাত, নিষ্কাম-জীবনে ব্যক্তিগত কামন! বাসনা 
কিছু ছিলনা । 
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তাই, তার নিবেদন হয়ত ছিল জীবনযজ্ঞের পূর্ণাহতির 
সাফল্যটিকে ঘিরে, হয়ত ছিল তার সেবা-ত্রতের সার্থক উদযাপনের 
ব্যগ্র কামনাটিকে ঘিরে! কে জানে, সঠিক ভাবে কেই-বা বলতে 
পারে! দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী থেকে সেদিন অনেক রাত্রে গৃহে 
ফিরেছিলেন নিবেদিতা । গ্রীক্মতপ্ত ধরিত্রী সে রাত্রিতে প্রবল 
বারিবর্ষণে সলাত হয়েছিল, শীতল হয়েছিল 1-.. 

পরদিন দিপ্রহরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আহার্ধ গ্রহণ করে-_ 
বিকালের দিকে তাদের যাত্রার ব্যবস্থা ছিল ! 

২০শে জুন কলিকাতার খিদিরপুর বন্দর থেকে সে যাত্রার 
আরম্ভ। আর কিঞ্চিদধিক পাঁচ সপ্তাহ পরে, ৩১শে জুলাই ইংলগ্ডের 
“টিল্বেরী” বন্দরে সে যাত্রার পরিসমাপ্তি। জাহাজ ছিল 
“গোলকুণ্ডা |; 

বঙ্গোপসাগর দিয়ে, মাদ্রাজ ও কলম্বো স্পর্শ করে তারত 
মহাসাগর ও আরব সাগরের বুক কেটে, আটলান্টিক মহাসাগরের 
নিঃসীম বিস্তার অতিক্রম করে সে দীর্ঘ জলযাত্রার পথরেখা! চিহ্নিত 
হয়েছিল । উপরের অন্তহীন আকাশ কখনো নীল, কখনো মেঘাবৃত। 
নিম়্ে মহাসমুদ্র কখনে। শাস্ত, কখনো! তরঙ্গ-মুখর | দুরে দিগন্ত- 
লগ্নতায়-_বনরাজিনীল। তমালবৃক্ষ ও তালবৃক্ষশ্রেণী | আর তাদের 
মধ্যে, ভাসমান অর্ণবপোতের বুকে ব্রহ্মবিৎ আচার্দেবের শ্রীমুখ- 
নিঃস্ত মহ1-জীবনের মহৎ বিশ্লেষণের সাক্ষীরূপে নিবেদিতা |." 

নিবেদিতার জীবনের আর এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়, আর এক 
দুর্লত নুবর্ণ-সুযোগ এটি ।'- 

তদীয় অমরগ্রন্থ “মদীয় আচার্যদেবের পৃষ্ঠায় এ যাত্রাকে 
“অর্ধ পৃথিবী অতিনক্রম' বলে তিনি অভিহিত করেছেন । 

বস্তত, কি ভৌগলিক বিচারে, কি এঁতিহাসিক বিশ্লেধণে 
এ যাত্র। সত্যই অর্ধ-পৃথিবী অতিক্রম করেছিল । 

কারণ, একদিকে যেমন সপ্তসমুদ্রের অর্ধাংশ ঘিরে এ-যাত্রার 


২১৩ 


পরিধি বিস্তৃত ছিল, অপরদিকে তেমনি অতীত যুগের যে সব প্রাচীন 
নগরী ও প্রাচীন সভ্যতা একদিন পৃথিবীর বুকে আপন প্রভাব বিস্তার 
করেছিল, অক্ষয় চিহ্ন একেছিল- মিশর, বাবিলন, ছুস্তর দিগন্ত- 
বিস্তৃত আরবদের মর্প্রাস্তর, তাদের পাশ দিয়েই এগিয়েছিল 
“গোলকুণ্ডা |... 

তারপর সুয়েজ খাল। সে খাল ও ভূমধ্যসাগরের ছুই তটে কত 
জাতি, কত দেশ উঠেছে, বিলুপ্ত হয়েছে । মানব সত্যতার আদি এবং 
মধ্যকালের ইতিকথার এক বৃহ অংশের জন্ম এবং বিলুপ্তি ঘটেছে 
সেখানে । প্রাচীন ইত্রেলাইটস্‌, ফারাওদেরও পূর্ববর্তী রাখাল রাজাদের 
ইতিকথা, ফিংক্স, হিলিওপোলিস, মহানগরী আলেকজাপ্ডিয়া_বিগত 
অতীতের কত দুর্লভ উপকরণ, কত ছুপ্রাপ্য ম্যাটিরিয়াল। কিন্তু 
তারা কথা বলেনা, তার! নির্বাক । কথা বলে এতিহাসিক, কথা 
বলে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মনীধীরা | তাই এদের স্মৃতি-উদ্দীপনায় মুহুমুহুঃ 
ব্বামীজীর মনে নানা! মৌলিক বিশ্লেষণ, নান। ভবিষ্দ্ধাণী প্রতিভাসিত 
হয়েছিল । তাছাড়া, একালের সমুদ্রযাত্রার দিনগুলিতে 
জীবনদর্শনের উৎকর্তাও প্রাপ্ত হয়েছিল অভাবিত গভীরতা | 
নিবেদিতার ভাষায়ই বলছি-_ 

“এই ছয় সপ্তাহের সমুদ্রযাত্রার স্মৃতি আমার অন্তরের মণিকোঠায় 
মহামূল্য সম্পদরূপে রক্ষিত। 

স্বামীজীর সান্নিধ্য ও সাহচর্ষের একটি মুহুর্ত, একটি সুযোগও 
যাতে নষ্ট ন! হয়, যাতে হস্তচ্যুত হয়ে না যায় সেজন্য আমি সঙ্জাগ 
থাকতাম সর্বদা । অন্ত কারো সঙ্গে মিশতাম না। অবসর 
মুহুর্তগুলিতে শুধু একটু সেলাইয়ের কাজ অথব। লেখার কাজ নিয়ে 
বসতাম কখনো । কিন্তু স্বামীজীই ছিলেন সমগ্র সত্বাটিফে ঘিরে । 
একটি অব্যাহত তাবশ্রোতের মধ্য দিয়ে তীর বিরাট মন ও ঝ্ন্যক্তিত্বের 
স্পর্শলাভে আমি যেন ধন্য হয়ে গিয়েছিলাম | সেই হেতু. 
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আর, সে ইন্প্রেসনের কাহিনীই বর্তমান পর্যায়ে আমাদের মুখ্য 
বক্তব্য বিষয় ।-.- 

সা ন্ নি রঃ 
শ্ীরামকৃষ্*-বিবেকানন্দ সংবাদের মত বিবেকানন্দ-নিবেদিতা। 
সংবাদেরও কয়েকটি স্চিহ্নিত ক্রমিক অধ্যায় আছে। 

তাদের পশ্চাতে একটি স্মঙ্ষ্ন সন্বন্ধ-স্ূত্র বর্তমান থাকলেও-_তারা 
সর্বাংশে এক নয়। তাদের মধ্যেকার স্বাতন্ত্র্য গুলি উপেক্ষাও করা 
যায় না|" 

একথা সবজনবিদিত ষে স্বামীজীর পুণ্য সঙ্গলাভ নিবেদিতার 
তাগ্যে খুব বেশ দিনের জন্য ঘটেনি । 

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তার সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম পরিচয় হধ | আর 
১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য ভাগে ম্বামীজী দেহত্যাগ করেন। কাজেই, 
মোট মাত্র ছয়-সাত বৎসর সেই সঙ্গ-লাভের কালটি বিস্তৃত | 
আবার তার মধ্যেও মাত্র তিন চারবার তার নিকট-সান্লিধ্য নিবেদিতা 
লাভ করেছিলেন। সে কালগুলি একত্র করলে ছু'বংসরও হবে 
কিনা সন্দেহ। কিন্তু তার মধ্যেই ছিল কয়েকটি সুচিহ্িত ক্রমিক 
অধ্যায়। সে কথাটিই বলছি । 

প্রথম অধ্যায়ে লগ্তন মহানগরীতে উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ এবং 
পরিচয় ঘটেছিল। সে পরিচয় নিবেদিতার জীবনে কি বিপুল 
ভাবাস্তর এনেছিল, কি অব্যক্ত বিস্ময় জাগ্রত করেছিল সে কথার 
বিস্তারিত আলোচনা আমর৷ পুর্বে করেছি । 
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সে সব অপ্রত্যাশিত অন্থুপ্রেরণার দিনগুলিতে মনে হয়েছিল 
যেন এই মাটি, কাঠ, পাথরের স্থুল পৃথিবীর মানুষই স্বামীজী নন | 
অন্ত কোন রহস্যময় অতিক্ত্রীয় জগতের তিনি অধিবাসী- শুধু ক্ষণে 
ক্ষণে এই কঠিন মাটিতে ঈষৎ লঘুপদে তিনি বিচরণরত | দেহটি 
জঘুভার, মনটি সর্বথা অস্তমমুখিন আর তার উপস্থিতি, ইংরাজীতে যাকে 
&01)21:58]1 [015561০ বলে-_ ঠিক সেই ধরণের | 

নিগৃঢ তত্বকথা নিয়ত উদর্গীত হচ্ছে ভার ক থেকে, বহন করে 
আনছে অপ্রাকৃত জগতের অমৃত বার্তা |...ব্রহ্মবিং ব্রদ্মেব তবতি। 
সে জীবনের আকর্ষণ অনিবার্ধ, প্রভাব অলজ্ব্য |". 

দিতীয় অধ্যায়ে, বেলুড়ে গঙ্গার তীরের ছোট নিভৃত কুটিরটিতে, 
স্বামীজীর বহুমুখী জীবনের আর একটি বিশিষ্ট দিক উদঘাটিত 
হয়েছিল নিবেদিতার সম্মুখে একটি নৃতন দৃশ্যের বৈচিত্র নিয়ে । 

সে দৃশ্যে তারতবর্ষই যেন কেন্দ্রস্থ। ভারতর্ষের অতীত, 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই যেন তখন মূর্ত হয়ে উঠেছে স্বামীজীর 
কাছে। 

বন্দিনী, নিগৃহীত জননীর মর্মপীড়ার সে এক কঠিন" অস্তঃগৃঢ় 
বেদনা, এক অসহনীয়, প্রদাহ । নিবেদিতাব কাছে সেও এক 
নূতন আবিষ্কার | 

পূর্বেকার উচ্চ আধ্যাত্মিক ভ।বপ্রবাহ আর মুহুযুহঃ সমাহিত- 
চিত্ততার প্রত্যক্ষ অভিব্যত্তি এখন যেন গৌণ পর্যায়ে অপসারিত 
হয়েছে । কখনে। কখনো, সে দেখা দেয় সত্য কিন্তু তাদের অস্তরাল 
থেকে আর একটি বিবেকানন্দ এখন এক অব্যক্ত যন্ত্রণ! বুকে নিয়ে 
ক্ষণে ক্ষণেই বেরিয়ে আসে । সে বিবেকানন্দের অন্তরের রত্ববেদীতে 
স্বমহিমায় বিরাজিত তার জন্মভূমি, ব্বর্গাদপি গরীয়সী জননী, 
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উত্তরভারতের তীর্ঘপরিক্রমার অবিস্মরণীয় দিনগুলিও বছালাংশে 
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এ অধ্যায়েরই অন্তৃভূক্তি ছিল, যদিও তখন স্বামীজীর স্বকীয় জীবনের 
অস্তঃপুরেও নানা ঘটনা-পরম্পরায় এক বিপুল পরিবর্তন সাধিত 
হতে চলেছে ।"*. 

আর এই ছুই কালের বিপরীত অভিজ্ঞতার সংঘাতেই 
নিবেদিতার জীবনে এক কঠিন পরীক্ষা ও সঙ্কট দেখ। দিয়েছিল। 
সে সব কথাও যথাস্থানে আমর! পর্যালোচনা! করেছি ।:*- 

হিমালয়ের ক্রোড় থেকে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ 
করবার মুখে নিবেদিতার যে অতিজ্ঞতা তাতে স্বামীজী অনেকাংশে 
সাক্ষী স্বরূপ, উপদেষ্টা স্বরূপ | 

তারতীয় সমাজে নিবেদিত গৃহীত হোন, ভারতবর্কে ও 
তারতীয় জীবনধারাকে সর্ব তাবে গ্রহণ করে নিজ দায়িত্বে তিনি 
কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করুন-_ এইটি তখন স্বামীজীর একটি বিশেষ চিন্তার 
বিষয় ছিল এবং সেজন্য কখনে। উৎসাহ, কখনো ভৎসনা, কখনো 
সামান্য ইঙ্গিত বা নির্দেশ প্রদান--এই ছিল তার প্রত্যক্ষ কাজ। 
অন্যথায় তিনি নিরপেক্ষ, তিনি দ্রষ্ট৷ মাত্র । 
স্বকীয় জীবনক্ষেত্রেও তখন তিনি শেষ হৃন্তে দণ্ডায়মান | 

কর্মের ঘন আবরণ অপস্যত হয়েছে । দূর, অস্তদিগন্তে রক্ত- 
আতা! দেখা! যায়। কর্ণকুহরে, ধীর সমীরে ভেসে আসে ধ্বনি, 

অব শিব পার কর মেরে নেইয়! | 
“০02 7190 ০81 1005 006 10170 01 42903 
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অথচ, এরই মধ্যে “বহুজন হিতায়,বহুজন ন্মুখায়' কর্মানুষ্ঠানের 
জন্য সে কী অবিশ্রাম আবেদন, কী গভীর অনুপ্রেরণা !... 

বিবেকানন্দ-নিবেদিতা সংবাদের শেষ অধ্যায়ের এইটিই মুল 
কথা, এইটিই অন্শ্ট তাবধার।। 

কিন্ত এরই মধ্যে স্বামীজীর জীবনের যে নব পর্যায়টি উদঘাটিত,_ 
সেটিতে দেখ] যায় তিনি এক মহামানব, বিশ্বান্থভূতিতে উদ্ধন্ধ এক 
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প্রেমিক-পুরুষ, ধার দৃষ্টিতে মনুষ্যত্বের অপার মহিমা অনস্ত এইবর্ষে 
প্রাতিফলিত। 

তাই, এবারের সমুদ্র পথে, প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্রহ্মালীন 
যে পুরুষ অথবা তারতপ্রেমিক যে বিবেকানন্দ, নিবেদিতার সম্মুখে 
নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, আজ তাদের উতয়কে আবৃত করে 
যেন আর এক মূর্তিতে তিনি প্রকাশিত হয়েছিলেন । 

“গোলকুণ্ড জাহাজের দিনগুলি সেদিক দিয়েও এক গতীর 
তাৎপর্য নিয়ে দেখ দিয়েছিল । 

পৃথিবীর ইতিহাসে মানবগোষ্ঠীর মহাযাত্রা নানাদেশে, নানাকালে 
যে পতন-অভ্যদয় পথে অগ্রসর হয়েছে তার একটি রূপ আছে। 

শুধু রাজা মহারাজ নয়, অভিজাত বা বণিকগোষ্ঠীও নয়, পরস্ত 
অতি সাধারণ যে জন-জীবন, মাটির একান্ত কাছাকাছি যে বাস করে, 
তার পদধ্বনিও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ধ্বনিত হয়| এই “গোলকুণ্ডা'র 
দিনগুলিতে সেই পদধ্বনি যেন শরীরী হয়ে স্বামীজীর কাছে ধরা 
দিয়েছিল । 

ছুঃখীর জন্য, নিগৃহীতের জন্য-_তা। সে যে দেশেরই "হোক, যে 
জাতিরই হোক,__তখন তার কি অপরিসীম সমবেদনা ! কি অফুরস্ত 
সহানুভূতি! 

১10 800৮০ ৪11 6762 ৮1170107010 0£ 13111921715, 
17০৮০ 21001000160, 172৮2] ৮722.21890, 21৬85511511) 
€0 176৬7 1761617650৫ 06621)02 ০0 006 913061017020, ০0: 
01912115102 006 9215, 

যন্মিন্‌ সর্বাণি ভূতান্তাত্মৈবাতৃদ্িজানতঃ। 
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমন্তুপশ্যাত ॥ 
সে অন্ুভূতি বিস্ময়কর |". : 

একদিন কোন্‌ অপ্রাকত ভূমি থেকে স্বামীজী এসেছিন্টলীন এই 
মাটির ধরদীতে, আবার নিজ জীবনত্রত উদযাপন কর কোন্‌ 


২১৮ 


দিব্যধ্যামে তিনি প্রস্থান করেছিলেন,” আমরা জানি না। কিন্তু 
তার অক্ষয় জীবনস্থরতি রক্ষিত আছে তাদেরই হৃদয়ের রত্ব-সিংহাসনে 
যারা তাকে দেখেছেন, তার পদপ্রাস্তে উপবেশন করেছেন, তার 
হর্ণত সঙ্গ লাভে কৃতার্থ হয়েছেন |... | 

নিবেদিতার ভাষায়__ 

0০ 19502 1085 00106 2150 102 1195 £0126১ 2170 
1) 006 011061595 700610)01য 136 1795 166 710) 0৩ 7170 
1005৬7 1)1705 0065 15 150 0061 02115 50 51680 ৪3 0515 
10৮০ 0৫ 1081).+ 

এইরূপে, কয়েকটি ক্রমিক পর্যায়ে, স্বামীজীর চরিত-মহিম! 
নিবেদিতার সম্মুখে প্রকটিত হয়েছিল। একটি অকিক্দ্রীয় পরিমগ্লের 
কেন্দ্রবিন্দু থেকে তার যাত্রা শুরু । আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটি নিভৃত 
কন্দরে তার উৎসমুখ লুক্কায়িত। আর স্বদেশের কল্যাণ এবং সমগ্র 
মানব-গোরষ্টীর প্রতি একাস্তিক মমত্ববোধে তার পূর্ণ সার্থকতা 1... 

“আত্মনো মোক্ষার্থং জাগদ্ধিতায় চ'-রূপ যে মহামন্ত্র এযুগের 
জন্য স্বামীজী উচ্চারণ করেছিলেন, সে মন্ত্রের প্রত্যক্ষ এবং জীবস্ত 
রূপায়ন এমনি ভাবেই ধীরে ধীরে নিবেদিতার সামনে বাস্তব 
হয়ে উঠেছিল । আর প্রকৃত প্রস্তাবে গুরু-সান্লিধ্যের সেই ছিল তার 
শেষ অধ্যায়। স্বামীজীকে একান্ততাবে নিকট পেয়ে, তার হাতে 
প্রত্যক্ষ ভাবে শিক্ষা ও নির্দেশ লাতের সুযোগ- এরপর আর তার 
তাগ্যে ঘটে নি বললেই চলে । কারণ, এই সমুদ্র যাত্রার শেষে, 
ইংলগ্ডে মাত্র কয়েকদিনের জন্য নিবেদিত স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন | 
তারপর, আরও একবার নিউইয়র্কে, কিন্ত সেও খুব অল্প সময়ের জন্য | 
এর পরই দীর্ঘ অদর্শন | কারণ স্বামীজী তারতবর্ষে ফিরে আসেন সন 
১৯০০গ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে, আর নিবেদিতা তারপর প্রায় দেড় বংসর 
কাল ইউরোপ এবং আমেরিকার নানাস্থানে নান। কার্য ব্যপদেশে 
পরিভমণ করে একেবারে ১৯০২ শ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে প্রত্যাবৃত্ত 


২১৪৯ 


হয়েছিলেন। কিন্ত তখন স্বামীজীর জীবনের মেয়াদ আর অল্লই অবশিষ্ট। 
মহা-প্রস্থানের অন্য তিনি প্রায় প্রস্তত হয়েই বসে আছেন। 

“1092 ০০ 1856 0953 0৫6 115 116 2110. 11706017117 
0115 60 12061৮6 1015 1950 2155010601,1--কিস্ত সে-কথ। 
পরে বলছি।.'* 

এখানে প্রসঙ্গত আর একটি বিষয় বলা প্রয়োজন | 

একথা সর্বজনবিদিত ঘে মহৎ জীবন মাত্রেরই একটি প্রদাহ থাকে । 
সে প্রদাহের ফলে সাধারণের জীবন-ধাতু বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়, দীপ্তি 
লাভ করে। কঠিন উত্তাপ সত্তেও চরমে শাস্তি ও মাধুর্য দান 
করে মানুষের জীবনকে সে ধন্য করে দেয়, আনন্দময় করে দেয়। 
নিবেদিতার অনন্য জীবনটি যেন এ-প্রক্রিয়ার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন | 

স্বামীজীকে তালবেসেছিলেন নিবেদিতা | কায়মনোবাক্যে নিজের 
সমগ্র জীবনখানি তার পাদমূলে ছুই করপুটভরে তিনি উৎসর্গ 
করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, স্বাভাবিক নিয়মবশেই 
অকম্পিত পাবকশিখার মত বিবেকানন্দ জীবন-প্রদাহ সকল দিক 
থেকে নিবেদিতাকে উত্তপ্ত ও দগ্ধ করেছিল এবং যথাকালে তাকে 
অপুব বিশুদ্ধতাও দান করেছিল | আর জাহাজ-যাত্রার যে দিনগুলির 
কথা এ পর্যায়ে আমরা বিবৃতি করছি, সে দিনগুলিতেই এ 
প্রক্রিয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল । 

সমুদ্র পথের দিনগুলিতে কত কথা, কত বিচিত্র কাহিনী 
ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুহুর্তে মুহূর্তে আহরণ করা হয়েছিল | শুধু 
আহরণই নয়--শত মৌলিক বিশ্লেষণে এবং ব্যাখ্যায় তাদের জীবস্তও 
করা হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে দূর বা অদূর তবিষ্যতে মানব- 
সভ্যতা কোন্‌ লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হবে তারও অন্তাস্ত ইঙ্গিত 
ক্ষণে ক্ষণেই প্রদান করেছিলেন স্বামীজী | 

অবশ্থ, নিবেদিতার কাছে বিবেকানন্দ প্রতিতার এ-সব প্রকাশ 
কোন খণ্ডিত ব! বিক্ষিপ্ত ঘটম1! ছিল না| তারা ছিল এক 'অথতড, 
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অবিভাজ্য জীবনের অংশ, এক হ্যতিময় জীবন-মাল্যের মণিগণ! 
ইব 1... 

কিস্ত আশ্চর্য এই যে সে-জীবনের যথার্থ উৎসমুখটি তখনও 
রহস্যাবৃত ছিল, অজ্ঞাত ছিল। আর এখন অকম্মাৎ একদিনের একটি 
ঘটনা, সে রহস্যটুকুকে যেন অপসারিত করে দিল |. 

সেদিন কথা উঠেছিল নরমাংসাশীদের নিয়ে ।_ পৃথিবীর কোন 
কোন অংশে এমন মানুষও আছে- যাদের পক্ষে নরমাংস ভোজন 
নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার | 

সে কথ! শোনা মাত্র স্বামীজী কিভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, 
বহুদিন নিবেদিতার মনে সে স্মৃতি জাগরূক ছিল । 

অতি কঠিন প্রতিবাদ জানিয়ে স্বামীজী সেদিন বলেছিলেন, _ 
“না, একথা! সত্য নয়। ধর্মান্ধ না হলে কিংব। যুদ্ধোম্মাদনায় 
প্রতিহিংসাপরায়ণ না হলে মানুষ কখনো নরমাংস ভোজন 
করেনা |. 

পব০, 6790 15 09£ 0০০,209 2020018 6৮০: 266 101010913 
0691, 52 25 ৪. 161151005 58001606) 01 11) ৪ জারা? ০00 
0 1:2৬০:£০. 

নিবেদিতার আত্মচরিতে আছে- সেদিন, স্বামীজীর এ উক্তিটি 
থেকেই সহসা যেন তার হৃদয়ের গোপন রহস্তটি নিবেদিতা 
আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, ৷ এতদিনের এত ঘটনা সন্বেও 
সম্ভব হয়নি ।""" 

গ0 29 115 106 0£ [70009121 2130. 1019 118901006 
01) 05816 06 6801 22 1015 0আাও 01906, 02৪6 2০ 0০ 006 
৩201 50 ০1921 20 175181)0 

এ মানব-প্রেম, এ বিশ্বপ্লাবী ভালবাসা, বিবেকানন্দ জীবন- 
গীতার এঁটিই মূল সুত্র, এটিই মূল নুর |.'"আর, সমগ্র জাহাজ 
জীবনটিই ছিল সেই সুরের বঞ্কারে বঙ্কারে মুখরিত |... 
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জগতে ইচ্ছাশক্তিই মুখ্যবস্ত্, এবং এই ইচ্ছাশক্তি প্রবল হয়ে 
উঠবে যদি আত্ম-পর সকলকে আপন করে নিতে পার |." 
“ড/1]] 15 056 06 0126 20 002 0110 0126 ০ 
801011,---16 প্রাণও 50006 ৮5 20901061012, 
স্বার্থপরতা অবশ্য বিসর্জন দিতে হবে। তিক্ষাবৃত্তিতে সুখ 
নেই। জীবনানন্দের কোন আস্মাদ স্থার্থ-স্কীর্তার মধ্য দিয়ে 
পাওয়! যাবে না|" ৰ 
হে প্রেমিক, স্বার্থ মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন | 
ভিক্ষুকের কবে বল সুখ, কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল? 
এই তো! সহজ কথা ! 
আমার নিজ জীবনে দেখেছি, যখনই কোন বিষয়ে স্বার্থের স্পর্শ 
লেগেছে তখনই হিসাবেও গরমিল হয়েছে, সিদ্ধান্তেও ভুল হয়েছে । 
এর কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি কখনো ।-.আবার যেখানে স্বার্থের স্পর্শ 
ঘটে নি সেখানে আমার বিচার বুদ্ধি কখনো লক্ষ্যভরষ্ট হয়নি ।:.. 
ণ্‌া)0 0196 71026] 1 10856 10900 21091509006 11) 
[05 1166) 16 1095 21795510621 0208052 ১০1 210621:6011)100 
006 ০৪109120101. ৬৬156163616 1095 1006 09210, 11)৬0120 
[ডা 0087051 1095 80102 50151510000 0102 00810 
সে জন্য আমার মনে হয় ষে ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটি 
হওয়া উচিৎ শুধু গুণগান, শুধু অকুষ্ঠ প্রেম-নিবেদন। শুধু তক্তি- 
বিনস্্র চিত্তের কৃতজ্ঞত। প্রকাশ ! 
£/৯]] 10181562100 01081005100] আ০ 16 110 ০0: 
5০10,--, 
তিনিই পরম গুরু, তিনিই পরমাশ্রয় | তাকে প্রণাম করি:। 
গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতঃ | 
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
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এই বিবেকানন্দের জীবনবাদ | 
কঃ ধা মু 

আবার একদিন। সেদিনও এ ধরণেরই একটি প্রসঙ্গের 
অবতারণা হয়েছিল । সেদিন তিনি বলেছিলেন,__ দেখ নিবেদিতা, 
সমগ্র জীবনটির দিকে তাকিয়ে দেখ | 

“106 10016 0£ 116 13 01215 ৪ 5217. 5015 1, আর তার 
মূল কথাটি হচ্ছে £ 

106 1101 71021) 50101010610 60 0196 16810 5169 

006 1715 17015106150 1091. 
৬/1)217 51710210 012. 017০ 11290, 0102 00101811665 
15 10000. 
4100 015 10091250501 0102 5008] ০017799 1010), 
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এ সময়ই একদিন, তখন জাহাজ মধ্যসমুদ্রে, নৃতন কোন 
দেশের তটরেখা আর ছৃষ্টিপথে ধর! পড়ে না, নিবেদিতা প্রশ্ন 

্বামীজী তার নিজ সম্প্রদায়কে, দেশেরও উর্ধে স্থাপন করেছেন 
কিনা। 

“৬1190561176 ৪5 £81105 ০0৫ 0000112£ 1015 5200 90০৮০ 
1015 ০001)05- 

উত্তরে স্বামীজী স্পষ্ট ভাষায় হী ব। না কিছু-ই ন। বলে সাধারণ 
তাবে শুধু এই বলেছিলেন যে__ 

সমগ্র ব্যাপারটিই একটু বিচিত্র। এশিয়া খণ্ডের এটি একটি 
লক্ষণ | তবে এর তাৎপর্য অনুধাবন করবার মত অবসরও তার নেই, 
মাথাব্যথাও তার নেই। 

“আমার মনোতাবই ঠিক এ ধরনের নয়। আমি ছঃখকে 
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ভালবাসি, তয়ঙ্করকে ভালবাসি | অন্ত 'কোন কারণে নয়। ০05 
101 105 ০0৬2 98155.+ 
সত্য মূল্য ন৷ দিয়ে জীবনের কোন সম্পদ আহরণ কর! যায় না। 
হিপক্রিসি দিয়ে আধ্যাত্মিকত৷ হয় না । সুতরাং, 
1 212) 106 0106 01 0005০ 
৬৬1১০ 006 00629119170. 0: 5150119 1012150 
0 12010) 
4100 0021) 10900. 0201 1 €2001 
4৯100 021] 006০ 1016 1061০160]+ ! 
অপার সংগ্রামই জীবনের পাথেয়। 
অতএব সংগ্রাম কর | অবিরাম সংগ্রাম কর। 
'জয়-পরাজয় তাহ। না ডরাক তোমা । 
ঢ161)0 2150 06106 01 0000810 15255 11) 0০520" 
এই আমার কথা 
আরও একটি বিষয় অনুধাবন করতে চেষ্টা করো, শুধু 
মানবাত্বার নয়, সকল আত্মার সমান্িই সঞ্চণ ঈশ্বর /” সেই-ই 
বিরাট ! সে বিরাটের -ইচ্ছাও বিরাট | তাকে প্রতিরোধ করা 
যায় না। তাকে বিধির নিয়ম বা বিধান বলে আমরা মান্য করি, 
গ্রহণ করি । 
শিব, কালী প্রভৃতির অর্থও তাই। 
নিবেদিত। বলতেন, স্বামীজীর সে সব বাণী, সে সব তব-বিশ্লেষণ 
আমার সমগ্র জীবনটিকেই তখন রসপূর্ণ করে দিয়েছিল । জগতের 
যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু শোঁভাময় তা যেন অধিকতর কমনীয় হয়ে, 
অধিকতর. লাবণ্যময় হয়ে আমার হৃষ্টিতে ধর দিয়েছিল |" 
স্বামীজীর কাছেই শিখেছিলাম এই অনুপম সত্য যেঃসৌন্দর্য 
বাইরের জিনিষ নয় | কোন বস্তর উপর বে নির্ভর ক্র না। 
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বন্ত-নিরপেক্ষ সে সম্পদ আমাদেরই অন্তরের নিভৃত কন্দরে লুকিয়ে 
থাকে। সেই তার স্থৃতিকাগৃহ |... 

আজ কতদিন অতীত হয়ে গেল, তবু সেদিনটির কথা মনে পড়ে 
যেদিন প্রায়ান্ধকার রক্ত-সন্ধ্যায় ধীরে ধীরে আমাদের জলযান 
সিসিলির সমীপবর্তা হয়েছিল । অপরাহর সোনালী রৌদ্র সমুদ্রের 
বক্ষ থেকে দ্রুত অপস্হত হচ্ছে | নির্মেঘ পাগ্ুর আকাশে মহাশাস্তি 
যেন ধ্যান-নিমগ্ন । দূরে অগ্নিগর্ভ এট্নার শিখরদেশ দেখা যায়। 

আমি স্বামীজীর পাশে সন্তর্পণে ডেকের উপর হাট্ছি। তার 
প্রত্যেকটি কথ। শুনবার জন্য, ধরে রাখবার জন্য আমার উৎকঠ্ঠার 
অবধি নেই। 

অনতিবিলম্বে সূর্য অস্তমিত হল। চন্দ্র-কিরণ-ধৌত মেসিনা 
প্রণালীতে প্রবেশ করল আমাদের জাহাজ |... 

মেসিনা, মেসিনা !.-.এক রূপকথার কল্পলোকের সে দেশ! 
ত্বামীজী কিছুক্ষণ হিরাকসের মত পিঙ্গলবর্ণ দূর পাহাড়গুলির দিকে 
তাকিয়ে রইলেন । খানিকক্ষণ মেসিনা প্রণালীর সৌন্দর্য নিরীক্ষণ 
করলেন অপলকনেত্রে, তারপর সহসা বলে উঠলেন-__ 

এ মেসিনা, এ সুন্দরী মেসিনা! সে আমাকে ধন্যবাদ দেবে, 
কৃতজ্ঞতা জানাবে । কারণ, আমারই অন্তরের রস দিয়ে, অনুভূতি 
দিয়ে এ অতুল সৌন্দর্য তাকে আমি দান করেছি। আমি ছাড়৷ 
তার সৌন্দর্যের অস্তিত্ব কোথায়, ভিত্তি কোথায়? 


€৬19511)9.177050 00917]. 1706 1 1015] ৮7100 £1৮2 1961 21] 
1961: 06580. 

সকল সৌন্দর্যের এই তো জন্ম-ইতিহাস ! 

সে দিন, সেই বিচিত্র ক্ষণটিতেই তপস্যা! সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন 
নিবেদিত। ! 

তপন্তা কি? যথার্থ তপস্যার সংজ্ঞা কি, তাৎপর্য কি? কি 


, ২২৫ 
ভাঃ নিবেদিতা--১৫ 


তাবেই বা তার সার্থক প্রয়োগ ঘটে জীবনে । উত্তরে স্বামীজী 
সংক্ষেপে বলেছিলেন-_- 

মৃত্যুকে পূজা কর, তীষণকে পুজা কর। আর সবই বৃথা। 
আর সবই নিরর্থক! তবে এটি ভীরুর কাকুতি নয়। ছূর্বলের বা 
আত্মঘাতীর মৃত্যুকে ভালবাসা নয় | 

1615 096 চ/6150106 ০0: 0)০ 50:0105 1091)9 ৮190 1785 
50017060 ৪৮০:5 05177600105 09005 8150. 10005791179 
10612 15 180 910217790৮6. 

কাজেই, 

৬৬০151910 006 00915 1 ভ/0151210 10০90 

এই-ই চরম শিক্ষা, এই পরম তপস্যা ! 

৪ ধঁ রা রী 

এই জ্রাহাজ-যাত্রার দিনগুলিতেই বনু মহৎ জীবনের মহতী 
কথাও শ্রবণ করেছিলেন নিবেদিতা | সিদ্ধযোগী পওহারী বাবা, 
শিব-বিগ্রহ ত্রৈলঙ্গস্বামী, রিক্ত-বিত্ত রামতক্ত রঘুনাথ-_এ'দের অনবদ্ধ 
জীবন-কাহিনী স্বামীজীর -স্বকীয় অতিজ্ঞতার আলোকে. অপূর্ব 
গৌরব-মহিমায় নিবেদিতার কল্পনার সম্মুখে বিকশিত হয়েছিল। 

একদিন শুনেছিলেন অজ্ঞাত-পরিচয় এক কুলবধূর আখ্যায়িকা | 
আখ্যায়িকাটি এইরূপ £ 

প্রীরামকৃষ্ণদেব তখন দক্ষিণেশ্বরে | তক্ত-সমাগমে দক্ষিণেশ্বর 
মাতৃমন্দির তখন অহোরাত্র মুখরিত থাকে | সেই সময় একদিন 
একটি গাড়ীতে করে একটি অর্ধঅবগুষ্ঠিতা বধূ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে 
উপস্থিত হয়েছিলেন । সেই তার প্রথম আগমন | কেউ তাকে 
চেনে না, ইতিপূর্বে কেউ তাকে দেখেনি | 

কিন্তু তাকে দেখবামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেব চিনতে পেরেষ্ছিলেন। 
একবার মাত্র তার দিকে তাকিয়েই বলেছিলেন ইনি বিদ্তাশক্তির 
অংশ। 
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নিবেদিতার তষোয়--% 2980567760৫ 05০ 115001791900 
0৫ 01০ 01105 এ কে সন্মান করতে হবে, শ্রদ্ধা জানাতে হবে। 

তারপর তাঁকে ধৃপধুন। ও পত্রপুষ্প সহযোগে সত্য সত্যই পুজা! 
করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব | আর সেই পৃজার সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থ 
হয়েছিলেন সেই রমণী। সে সমাধি স্থায়ীও হয়েছিল দীর্ঘ সময়। 
সমাধি তঙ্গের পর বিশেষ যত্বে ও সাবধানতায় তাকে গৃহে পাঠিয়ে 
দেওয়। হয়েছিল | তার নাম, পরিচয়-কেউ জানে না, কেউ প্রশ্ন 
করবার কথাও ভাবে নি। আর কখনে। তিনি দক্ষিণেশ্বর আসেন 
নি, তার কথ। কিছু শোনাও যায় নি। অকস্মাৎ তার আবির্ভাব, 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুজা-স্পর্শ লাত করে আবার অকস্মাৎ তার 
বিলুপ্তি | কিন্তু তথাপি, 1306 50105 106200160] 122০1)0+ তার 
স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে ।-.. 

এ সব পরলোকগত মহাপুরুষদের কথা-প্রসঙ্গে আরও একটি 
প্রশ্ন নিবেদিতার মনে উদ্দিত হয়েছিল এবং প্রশ্নটি তিনি স্বামীজীর 
কাছে এইভাবে প্রকাশ করেছিলেন £ 

যে সব জীবন চিরদিনের মত এ জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে, 
যারা আজ শুধু অতীতের অন্তহীন নীলিমায় নক্ষত্রের মত ছ্যতিমান, 
_ বাস্তব নয়, প্রত্যক্ষ নয়, তাদের কতটুকু স্ফতি বাঁচিয়ে রাখ। জস্ভব, 
কতটুকু প্রভাব জাগ্রত অনুভূতির মধ্যে আনয়ন কর! মানুষের 
সাধ্য? নিবেদিতার ভাষায়-_ 

এ. ড817090 60 1000৬ ড7901)61, 2৬61 10 11525 50 
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তখনও ধর্মের যে-সব জটিল ক্রিয়া-প্রক্রিয়া নিহিতং গুহায়াং 
সে সব বিষয়ে সম্যক অবহিত হয়ে ওঠেন নি নিবেদিতা | স্বামীজীও 
হয়ত তার মনের অস্পষ্টতা, নিবেদিতা নিজে যাকে বলতেন-_ 
পচ 072065] (ড/11151 সেটিকে যথাযথভাবে ধরতে পারেন নি। 
তাই উত্তরে শুধু বলেছিলেন, 

ধারা দৈব-পুরুষ ব1 অধিকারিক পুরুষ-_ঙাদের স্পর্শ ছেলেখেল। 
বা কৌতুকের বস্তু নয়। তাদের স্পর্শে দ্বিজত্ব প্রাপ্তি ঘটে, নবজন্ম 
লাভ হয়। তাদের বীক্ষণে মোহ যায়। তাদের অব্যর্থ শক্তি 
কালক্ষয় করে বয়ে যায় যুগ থেকে যুগে, শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে । 
মানবগোষ্ঠীর বংশরক্তে তারা সক্রিয় থাকে । অতএব, তাদের 
টাচ.-_2া 2578 11)0102180 মাত্র নয়।"" 

ধর্মের অনুভূতি তপস্যার পথ ধরে ধীরে ধীরে আসে । আত্ম- 
নিবেদনের দুর্গম পথে তার আবির্ভাব হয় নিঃশব-চরণ ।-_যদিও 
আকম্মিক ব্যাপারও এ জগতে যে একেবারে নেই তাও নয়। 
তবে সে হচ্ছে ব্যতিক্রম, সাধারণ বিধি নয়। সে সব ক্ষেত্রে 
_বিছ্যৎচমকের মত তব্বের স্করণ হয়। অকম্মাৎ অপ্রত্যাশিত- 
তাবে 00৬ 60176 001025 117 ৪. 11951), 

এই সুত্রেই নিবেদিতাকে নৃতন করে স্বামীজী শুনিয়েছিলেন 
এ যুগের সাধন-মন্ত্র-_“আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' | 

আর বলেছিলেন,_-“এই মন্ত্রটির মধ্যে সন্ন্যাসের নিগুঢ় তাৎপর্যও 
নিহিত। সন্নাসীর পক্ষে স্বর্গ কামন। তুচ্ছ, স্বর্গ কামন! বর্জনীয় । 
তার পক্ষে--%05 20050 50006610002 50017£201 
1600117617)61215 15 0596 136 91)0010. 161)001)06 2105 01)04£0 
০011062৬61১ 

ত্যাগত্রত যে গ্রহণ করেছে, যে সন্াসী-_ সে যেন এ কথাটি 
কখনও বিস্বৃত না হয়, নিবেদিতাঁও যেন মনে রাখে এই নির্দেশ ।"- 

তাই রেখেছিলেন নিবেদিতা, রেখেছিলেন জীবনের শে মুহূর্তটি 


২৮ 


পর্যস্ত | উত্তর জীবনে, তাই কোন এক প্রশ্বকর্তার জিজ্ঞাসার 
উত্তরে তিনি বলেছিলেন, _মুক্তির জন্য আমার কোন উদ্বেগ নেই। 
আমার এক চিন্তা--ভারতবর্ষ। আমার গুরুর জন্মভূমি এই দেশ। 
এর সেবার জন্য, এর উন্নতির জন্য আমার সর্বশক্তি নিয়োগে আমি 
সক্ষম হলাম কিনা-_সেই আমার একমাত্র চিন্তা, একমাত্র ধ্যান ।:"" 

তবে সেদিন “আত্মার মুক্তি আর জগং-কল্যাণ কর্মের এই 
ছুইটি লক্ষ্যের বিষয়ও নিবেদিতা অবশ্য স্বামীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন । 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন £ 

অপরকে সাহাষ্য করবার যথার্থ কৌশল কি? উপায় কি? 
আর যারা ব্রত-চ্যুত হয়, কোন সঙ্কল্প গ্রহণ করে সে সঙ্কল্প রক্ষা 
করতে পারে না-_তাদেরই বা কি পরিণাম ঘটে ? 

সে দন “দাহিতসাগর দিয়ে এগিয়ে চলেছিল জাহাজ । কাল 
ছিল একটি অতিক্রান্ত শাস্ত-সন্ধ্যা, আর প্রশ্নের ভাষাটি ছিল,__ 

০৬৬1)76 15 07০101506 0020100 0৫ 1)2106017655 6০0 
00565? 210. "1086 020029650৫6 01909 10 191120 
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এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী সাধারণতঃ নিজের অতিজ্ঞতার 
কথ প্রথমে উল্লেখ করতেন না| উল্লেখ করতেন শাস্ত্-সিদ্ধান্ত, 
উল্লেখ করতেন আপ্তবা'ক্যের নির্দেশ | কিন্তু তারপর তাদেরই 
স্তর অবলম্বন করে নিজ অভিজ্ঞতার ছু'টি-একটি উদাহরণ দিয়ে 
সমগ্র বিষয়টিকে জীবন্ত করে দিতেন। নিবেদিতা জানতেন 
স্বামীজীর এই স্বকীয় পদ্ধতি । তাই, প্রশ্ন ছ'টি উত্থাপন করেই 
তিনি উদগ্রীব হয়েছিলেন। মুহুর্তে তীর কর্ণবিবরে প্রবেশ করল 
স্বামীজীর কণ্ঠনিঃন্ত স্বগয় সুর-বঙ্কার, যে বঙ্কার উত্তর জীবনে, 
একটু স্থির, শাস্ত হয়ে বসলেই তিনি যেন শুনতে পেতেন-_ 

7৬2] 180১ 1 11221 0102 11176 01015 »018021601 ০1০০১ 
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২৯ 


অহতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিত মানসঃ। 
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ 
কচ্চিন্নোভয়বিজষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যাতি | 
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো। বিমৃঢ় ব্রহ্মণঃ পথি ॥ 
যে সকল মানুষ যোগাত্যাস শুরু করে, নিষ্ঠার সঙ্গেই করে, 
কিন্ত যে কোন কারণেই হোক সিদ্ধির সৈকত ভূমিতে পৌছাতে 
পারে নাঃ মধ্যপথে থেমে যায়-_হে কৃষ্ণ তাদের কি পরিণাম ঘটে € 
তার! কি নষ্ট হয়ে যায় ?" 
অতীত যুগে এ-প্রশ্ন অঙজুনিও একদিন উথাপন করেছিলেন। 
আর তারই উত্তরে উচ্চারিত হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের পরম 
আশ্বাস-বাণী। 
পাথ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্ত বিদাতে। 
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ ছুর্গতিং ভাত গচ্ছতি। 
ভয় নেই, হে পার্থ কল্যাণ-কৃৎ ব্যক্তি কখনো ছুর্গতি প্রাপ্ত হয় 
না। কখনে। নষ্ট হয় না।"*. 
তবে কর্ম-পরিণাম ? কর্মপরিণাম আছে বৈকি ?. সেটি ঞ্রুব, 
সেটি অনস্বীকার্য । কর্মফল যাথাকালে, যাথান্ৃত্রে উদিত হবে | তার 
অন্যথা হবে না। এক জীবনের অপূর্ণ কামন! জন্মান্তরে হলেও ফল 
প্রপব করবে |... 
নিজ জীবনের ছু'একটি পূর্বকাহিনী উল্লেখ করে উদাহরণও 
দিয়েছিলেন সেদিন । বলেছিলেন £ 
“তখন আমি ছেলে মানুষ, অল্পবয়সের শিশুমাত্র | কিস্তু তখনই 
কোন সন্ন্যাসী ফকির দেখলে আমি আত্মহার। হয়ে যেতাম | হাতের 
কাছে যা পেতাম, তাই দিয়ে দিতাম | নিজে কৌপীন পরিধান করে, 
তন্ম মেখে সন্যাসী সাজতে ভালবাসতাম | 
আমার আত্মীয় স্বজনগণ বলতেন-আমি শিবের দামা, শিবের 
ভূত। পুনঃ পুনঃ সে-কথা শুনে আমার এ ধারণাই ব্ধমূল হয়ে 


২৩, 


গিয়েছিল যে আমি শিবের ভূতই বটে! অত্যন্ত ছুরস্তপন! করলে 
তার! “শিব, শিব বলতে বলতে আমার মাথায় জল ঢেলে দিতেন। 
আর আমিও সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে যেতাম। 

এমন কি আজও, আমার এ পরিণত বয়সেও, আমার মাথায় 
যদি কোন ছুষ্ট বুদ্ধি জাগে তবে সঙ্গে সঙ্গেই এ পূর্বস্থতি মনে পড়ে 
আর আমি সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে যাই। মনে মনে বলি__না, না 
এবার আর নয় | ০১06 0015 01206১17106 015 01076, 

এ বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীজীর বিশাল নেত্রদ্য় অর্ধনিমিলিত 
হয়ে এল, মৃছ্ধ থেকে মৃছৃতর হল কণ্ঠস্বর । তারপরই গভীর 
নঃশব্দতা 1-.. | 

উপরে স্তব্ধ নক্ষত্রথচিত আকাশ, নিয়ে ঈষৎ-তরঙ্গায়িত 
মহাসমূক্র! কোলাহল মুখর! পৃথিবী দূরে, বহুদূরে অপস্যত। 

স্বামীজীর পাদমূলে মগ্্মুগ্ধের মত তপস্ষিনী নিবেদিত|। 
জীবনের দুর্লত পরম-মুহূর্ত সে সব, একবার ব্যর্থ হলে আর কখনো 
ফিরে পাওয়া যাবে না ।:-" 

কিছুক্ষণ পরে ধ্যানবুখিত স্বামীজী আবার কথা বলতে শুরু 
করলেন |*** 

“যত দিন যাচ্ছে, যত আমার বয়স বাড়ছে ততই আমি অনুভব 
করছি যে বৃহৎ কর্মের মধ্যে মহত্বের যথার্থ পরিচয় নেই। রঙ্গমঞ্চের 
পাদ-প্রদীপের সামনে তীরুও সাহসী হয়ে ওঠে, অনুষ্ণ রত্তৃও উষ্ণ হয়। 
কিন্তু সেখানে মহত্ব কোথায়, বীর্য কোথায় ?-- 

পরস্ত লোক চক্ষুর অন্তরালে নিরব-নিষ্ঠায় যারা নিরলস কর্ম- 
সাধনা করে চলেছেন, অপরের কল্যাণে উৎসর্গ করে দিচ্ছেন 
নিজকে, তিলে তিলে, প্রহরে প্রহরে”_-ফিলিপ সীড্নীর মতো! 
মৃত্যুর পূর্ব মূহূর্তটিতেও অপরের জন্য যাদের ব্যাকুলতার অবধি নেই, 
নিজ মর্মান্তিক প্রয়োজন উপেক্ষা করে অগ্চের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য 
ধারা উৎকষ্ঠিত--যথার্থ মহত্ব তাদেরই মধ্যে, তাদেরই অন্তরের 


২৩১ 


মণিকোঠায় প্রচ্ছন্ন হয়ে অবস্থান করে। সেখানেই তাকে খুঁজতে 
হবে |... 

এমনি মহামূল্য উপদেশ-শ্তকে সমৃদ্ধ হয়েছিল অর্ধপৃথিবী 
পরিক্রমার দিনগুলি এবং সেইজন্তই নিবেদিতার কাছে এই যাত্র! 
তীর্ঘযাত্রারই মত পবিত্র হয়ে উঠেছিল | মনে হয়েছিল £ 

51) ৪. 10101765 1:0২1100 006 ০0]]] 09001)25 £. 
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শুধু তাই নয়, দিনে দিনে একথাটিও তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল 
যে__ম্বামীজীর এ সব বাঁণী-সম্পদ শুধু তার জন্য নয় | তিনি উপলক্ষ্য 
মাত্র, লক্ষ্য হচ্ছে এক বৃহৎ তবিষ্যং মানবগোষ্ঠী। 

একদিন আসবে, এবং সেদিনও খুব দূরবর্তী নয়, যখন 
বিবেকানন্দের পদান্থুগ হয়ে অসংখ্য নর-নারী কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হবে, 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় ৮ জীবন উৎসর্গ করবে। 

এ সব মহৎবাণী তাদের সকলের উদ্দেস্টেই উচ্চারিত। 
নিবেদিতার দায়িত্ব এদের ধারণ করা, যথাযথভাবে উত্তর-সাধকদের 
কাছে পৌছে দেওয়া... 
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এ ন্ঁ এ ফা 

আর একদিনের কথা । সেদিন অতি প্রত্যুষে এডেন বন্দরের 
কাছাকাছি পৌছেছে জাহাজ । সেই সময় ত্বামীজী নিবেদিতার 
কাছে তার ভারতীয় কর্ম-কল্পনার মূল ধারাগুলি আরেকবার বিবৃত 
করেছিলেন । পুরাতন হলেও তাদের মধ্যে নৃতনের সত্তী্বনী রস 
মিশ্রিত ছিল, অনান্বাদিত অনুপ্রেরণ। ছিল । 

আমার একান্ত আকাঙ্ষা-_নূতন ভারতবর্ষ ধীরে ধীন্নে আপন 


২৩২ 


শক্তিতে গড়ে উঠুক। অন্যের অনুকরণে নয়, অন্যের উপর নির্ভর 
করে নয়। 

প্রাটীনের উপকরণ আর বর্তমানের পদ্ধতি-_-এ ছু'য়ের 
সংমিশ্রণে তার নব-যাত্রার স্ুত্রপাত হবে| 

সে সংমিশ্রণ একটি কঠিন ব্যাপার হলেও_তাকে সম্ভব 
করতে হবে। আর শক্তির উৎকর্ধেই সেটি সম্ভব হবে। | 

এজন্য আমি শুধু উপনিষদের কথাই প্রচার করি, আর কিছু 
নয়। আবার উপনিষদেরও একটি মাত্র শব্দের উপর আমার 
অন্থুলি নির্দেশ সর্বাধিক__সে শব্দটি শক্তি, স্টে.ংথ। 

90677608100 69115550955-_এই শব্দধুগলের মধ্যেই 
বেদ-বেদাস্তের যাবতীয় শিক্ষা নিহিত ।:-" 

সেই ক্সঘ্ভুতি পুরুষ, সেই বিচিত্র-চরিত্র সন্্যামী- সিপাহী 
বিদ্রোহের সময় ধাকে সৈম্তর] হত্যা করেছিল, আর. যিনি অস্ত্রাহত 
হয়ে চিরদিনের মৌন ভঙ্গ করে শুধু এই কথাটি বলেছিলেন, 

তুমিও সেই, তত্বমসি 1... 

আমার কাছে তিনিই আদর্শ জীবন, তিনিই আদর্শ চরিত্র । 

কাহিনীটি শুনে সে দিন নিবেদিত স্বামীজীর গুরুদেব সম্বন্ধে প্রশ্ব 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তার মনে হয়েছিল--এঁ মৌনী সন্স্যাসীই যদি 
স্বামীজীর চোখে আদর্শ পুরুষ হন, তবে শ্রীরামকৃজ ? শ্ররামকৃষ্ণকে 
গ্রহণ করা যাবে কি ভাবে ? তার চরিত-মহিম! চিত্রিত হবে কোন বর্ণ 

এ প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন- দেখ, শ্রীরামকৃষ্ণের 
সমগ্র জীবনটিই একটি প্রশস্ত পথ-স্বরূপ। আত্মতোল। এবং মগ্ন 
সে পুরুষ__নিজেই নিজকে জানতেন না, বুঝতে পারতেন না| 
ইংলগ্ডের কথা, ইংরাজী ভাষা_এসব তাঁর জানা ছিল না, 9৪৮৪ 
08 0065 216. 00661 001]. 2000 ০0৫ 01) 569. কিন্তু 
এক অনন্ত জীবন তিনি যাপন করে গেছেন। কখনে। কারো 
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বিরুদ্ধে কোন. কঠিন বাক্য তিনি প্রয়োগ করেন নি। সীমাহীন 
প্রেম আর সার্বতৌম মহাভাব, অতীতে ও বর্তমানে, গৃহে ও 
সন্ন্টামে এক অভাবিত সমন্বয়_এই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন 
আমি সে অমৃত-রস-ক্ষরা জীবন-গীতার ভাত্যই শুধু রচনা করে গেলাম 
আমার জীবনে । 

এতকাল আমাদের দেশের ধর্মের মহাদোষ কি ছিল জান? 
সে কেবল ছ'টি কথাই জানত। একটি ত্যাগ আর একটি মুক্তি। 
আয কিছুই তার চিন্তার মধ্যে আসত না। 

কিন্তু এ জগতে শুধু কি মুক্তিই প্রয়োজন? গৃহীদের জন্য, 
বর্ণাশ্রমীদের জন্য আর কিছুই চাই না? কিছুরই প্রয়োজন নেই ? 


আছে, অবশ্য আছে। শ্রীরামকষ্চ ছিলেন এদের সকলের পরম 
ভরসা, পরমাশ্রয় | 


সব আত্মাই তো৷ স্বরূপতঃ এক, চরম গম্যস্থলও তো পৃথক নয়। 
তবে আর বৈষম্য কেন 1... 

এই দৃষ্টিকোণ, থেকে শ্রীরামকষ্*-জীবনটিকে অনুধাবন করতে 
হবে |*** প্র 

কিন্তু যে শক্তির কথা বলছিলাম, সেটিই মূল কথা। আর 
শিক্ষার মধ্য দিয়েই সে শক্তি জাতির মধ্যে সধশরিত হতে পারে, 
নান্যুঃ পন্থা [১.4 

আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের কেন্দ্রস্থ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, 
কেন্দ্রস্থ পুরুষ শ্রীবুদ্ধ ! 

শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃস্ত সর্ব শাস্ত্ময়ী গীতা আমার কৈশোর জীবনে 
এক অপূর্ব প্রেরণার উৎস ছিল। নিয়মিত প্রতিদিন সে খ্রস্থ আমি 
পাঠ" করতাম আর, সঙ্গে সঙ্গে আমার শিরা-উপশিরায় এঁক অদ্ভুত 
স্পন্দন জাগ্রত হত। কী ছর্বার শক্তি' কী হুর্জয় বীর্যপ্রকাশ! প্রতিটি 
শ্লোকের মধ্যে নিহিত! 
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ক্রেব্যং মাম্ম গমঃ পার্থ নতবয্যুপপদ্ভতে । 

ক্ষুত্রং হুৃদয়দৌর্বল্যং তত্বোততিষ্ঠ পরস্তপঃ ॥ 
ওঠ, জাগ-_তরঙ্গক্ষুব্ধ কর্মসমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়। বিগতঙ্ঘর হয়ে 
সংগ্রাম কর | আমি তোমাকে রক্ষা করব, সফলতার সৈকত ভূমিতে 
উত্তীর্ণ করে দেব। তয় নেই। 

_এই তো গীতার সার কথ1|:""তাছাড়া গীতার সাহিত্যিক 

সৌন্দর্য ও অক্ুলনীয় | বৌদ্দ গ্রন্থরাজির উষরতার পর অমৃত-নির্ঝর 
গীতা হাতে পেয়ে দেশ যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল 1১... 


তারপর আলোচনাটি আরও একটু এগিয়ে নিয়ে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের জীবনদর্শনের তুলনাও করা যেতে পারে । সে তুলনায় 
এটাউ ঞ।৩ভাঁত হবে যে 

এ] 110017) ০1192 50018] 0017111111151) 710 00০ 
11510 01 09109), 12 50100051 110015100911500- 019511£ 
0 20 21001701631 57010029001 212 99012115 
11)015100911565, 006 00 00070517615 00911900, 12101 
15 91311106091 00100170100101517). 

মান্থুষ বড় হয়, অসামান্য হয় 1 কিজ্ঞ শুদ্ধমাত্র গুপরাশীই তাকে 
বড় করে না, তার দোষগুলিও তাকে বড় হতে সাহায্য করে। 
কাজেই, কোন জাতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নষ্ট করা ঠিক নয়- 4১০৮৫: 
5891. 00100 ৪. 28010120115 01081770621 

তারতবধকে যদি তুমি ঠিক ঠিক বুঝতে চাও তবে এ কথাটি 
তোমাকে সবদ। মনে রাখতে হবে যে-_ 

৮৬৬০ [10015 019 [0077-501510100515 8:62: 21, 
0] 300. 15 17%101) 1- 

এই ভাবটিই ভারতবর্ষের টিরস্তন ভাবধারার প্রধান, যদিও তার 
পুষ্টি এবং সম্প্রসারণ হয়ত ঠিক মত হয়ে ওঠেনি । সেটিই তোমাকে 


ঞ 
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করতে হবে। এ অনুভূতি নিয়েই কাব্য রচনা! কর, শিল্প-সম্পদ 
গড়ে তোল। মধ্যযুগের ইউরোপ যেমনটি ছিল-ঠিক তেমনি 
তাবে দীন দরিদ্রের উপাসনা কর” 

এমনি শত শত অনবন্ধ-প্রসঙ্গ, শত শত দুর্লভ দিব্য-অন্কুপ্রেরণার 
মধ্য দিয়ে কেটেছিল তরঙ্গক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের বুকের সেই দিনগুলি । 
নিবেদিতা তাই বলতেন- গুরুর সঙ্গে, গুরুর সহাযাত্রীরূপে নিছক 
দেশ-ভ্রমণও শেষ পর্যস্ত মহৎ তীর্ঘযাত্রায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। 

উত্তরজীবনে, মৃত্যুর দিনটি পর্যস্ত এই সমুদ্র-যাত্রার দিনগুলির 
পুণ্যম্মতি মনে উঠত নিবেদিতার | কত স্মতি অস্পষ্ট হয়েছে, কত 
কথা একেবারে বিলুপ্তই হয়ে গেছে জীবনে | কিন্তু অনন্ত মহা- 
সমুদ্রের বুকের প্রসন্ন প্রভাতগুলি, নিস্তব্ধ, ধ্যান-উন্মুখ সন্ধ্যাগুলির 
স্মৃতি অক্ষয়। শুধু রাজবংশ বা রাজ্য-রাজধানীর ইতিহাস নয়, 
শুধু হিকৃস্‌ বংশ, ফারাও বংশ, গ্রীস-রোমের প্রাচীন ইতিকথা নয়, 
পরস্ত তাদের অতিক্রম করে সাধারণ নর-নারীর স্ুখ-ছুঃখের, 
হাসিকান্নার ষে অলিখিত কাহিনী, ইতিহাসে স্বীকৃত নয়, অথচ 
মহাকালের মহা-মিছিলের মধ্যে নিত্য মুখরিত, তাদের .বিচিত্র 
বিশ্লেষণে নিবেদিতার সম্মুখে এক নূতন জগতের রূদ্ধদ্বার মুক্ত হয়ে 
গিয়েছিল | সে কথ। পূর্বেও বলেছি। 

সূর্যের দৈনন্দিন আবর্তনে অসীম আকাশের বুকে যেমন আলো- 
অন্ধকারের উদয়াস্ত ঘটে, মহাকালের পার্থ পরিবর্তনেও তেমনি 
যুগে যুগে আলো-ছায়ার প্রকাশ এবং বিলুপ্তি ঘটছে। আর এই 
মহালীলার কেন্দ্রবিন্দুতে সর্ব মহিমায় অধিষ্ঠিত আছেন এক দেবতা, 
-নরদেবতা | সত্যের অভ্যুদয় অবশ্থাস্তাবী, সত্যমেব জয়তে। 
হুঃখের অমা-রাত্রি শুধু কল-কাকলি তর৷ প্রভাতের অগ্রদূত।""" 

সুতরাং মানুষেরই জয় গীতি করিও রচন। | 

সেই ধর্ম, সেই আরাধনা | 
এই বিপুল! পৃথিবীতে নিরবধি কাল ধরে-_-একদল মানুষ' বাহ 
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প্রকাশকে মুখ্য তেবেছে এবং তাকেই অগ্রাধিকার দান করেছে। 
আবার আর একদল তিতরের ভাবটিকে, সুক্ষ আইভিয়াকে 
প্রাধান্য দিতে প্রয়াসী হয়েছে। কিন্তু কোন্টি আগে ? পাখি আগে, 
তারপর ডিম; না ডিম আগে, তারপর পাখি? পাত্রাধার তৈল, 
না তৈলাধার পাত্র ?-_এ সমস্যার কি সমাধান আছে ? 
কাজেই, ছেড়ে দাও এ-বিচার | 

53155 16 00 21702509190 0:01. 11958. ! 

অর্ধপৃথিবী পরিক্রমার এই শেষ শিক্ষা, এই পরম উপদেশ । 
নিবেদিতা তাই বলেছিলেন, 

[০ 0015 95855 0 51 ০০] ] 10901 0201 25 0) 
£16590550 0০095101. 0৫ 109 1160. 
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॥ লয় ॥ 


জুলাই মাঁস। 
সে মাসেরই শেষদিনে জাহাজ ভিড়ল টিল্বেরী বন্দরে ! 


মৌন্ুুমী বায়ুর বিরুদ্ধতার জন্য সাধারণ সময়ের চাইতে অনেকটা! 
বেশী সময় লেগেছিল এবার ইংলণ্ডে পৌছাতে । সেখানে তখন 
কর্মবিরতির অবকাশ, ভ্যাকেশন টাইম। ম্বামীজীর পূর্ব-পরিচিত 
বন্ধু-বান্ধবের অনেকেই ইংলগ্ের বাইরে । নিবেদিতার মা সে 
সময়টায় তার আত্মীয় পরিজন সহ উইম্বলডনে, ২১ নং হাই-ছ্বীটের 
একটি বাড়ীতে বাস করছেন। নিবেদিতা ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে 
নিয়ে স্বামীজী এবার তারই অতিথি হয়েছিলেন। ফলে, নোবেল 
পরিবারের অনেকের সঙ্গে এ যাত্রায় তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল । 

এ-সময় মিস্‌ গ্রীন্স্টাইডেল্‌, যিনি পরে ভগিনী ক্রিশ্চিন নামে 
ভারতবর্ষে পরিচিতা হন--তিনিও ছিলেন ইংলণ্ডে এবং নিবেদিতার 
সঙ্গে তার পরিচয়ও এ-সময়টিতেই সংঘটিত হয়েছিল। ক্রিশ্চিনের 
কথা অবশ্য আমর! ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। 

মাত্র ছুই সপ্তাহ ইংলণ্ডে অবস্থান করে স্বামীজী এবং স্বামী 
তুরীয়ানন্দ আবার সমুদ্রপথে নিউইর্ক যাত্রা করলেন__আগগষ্ট 
মাসের ১৬ই তারিখ। আর, নিউইয়র্কে পৌছাবার অব্যবহিত 
পরেই, লিগেট-দম্পতির সনির্বন্ধ অনুরোধে, হাড়সন নদীর তীরে 
তাদের এক মনোরম, পল্লী-ভবনে গমন করলেন। ভবনটির নাম 
£রিজর্টি ম্যানর' | স্বামীজীর পুণ্য ,ভীবনাখ্যায়িকার সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে এই “রিজলি ম্যানর' আজ বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে! 


২৩৮ 


এদিকে, স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার পর নিবেদিতা কতগুলি 
অপরিহার্য পারিবারিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লেন ইংলগ্ডে_ 
বিশেষ করে কনিষ্ঠা ভগিনী মেরীর বিবাহ উপলক্ষ্যে |... 

সে সৰ কাজ সম্পন্ন করে একমাস আল্তে, নিবেদিতাঁও পেছালেন 
আমেরিকায় এবং সেই “রিজলি ম্যানরেই' আবার কিছুদিন, 
সেপ্টেম্বরের শেষভাগ থেকে নভেম্ববেব প্রথমভাগ পর্যস্ত, প্রায় ছয়- 
সাত সপ্তাহ, স্বামীজীর সান্লিধ্যে তিনি অবস্থান করেছিলেন । 

প্রথমে একই বাটীতে, পরে নিকটস্থ আর একটি নির্জন কুটীরে, 
নিবেদিতা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীর কঠোর জীবন যাপন করতেন - এই 
দিনগুলিতে | দীর্ঘ দিন স্বামীজীর সাহচর্ষে ও সানিব্যে চিন্তার যে 
অম্ৃত-সম্পদ তার সম্মুখে উদঘাটিত হয়েছিল, যে বিপুল এশ্বর্ষের 
সন্ধান ঠি/, লাত করেছিলেন, এখন যেন তাদেরই রোমন্থন ও 
স্বাগীকরণের প্রয়োজন ছিল। 

সেদিক থেকে “বিজলি ম্যানরে'র শান্ত দিনগুলি নিবেদিতার পক্ষে 
বিশেষ সহায়ক হয়েছিল । তবে সে ছিল ধনীর গৃহ। স্যাচ্ছন্দ্য 
ও বিলাসের উপকরণে পরিপূর্ণ একটি প্রশস্ত স্বাস্থ্য-নিবাস। 
তার উপর স্বামীজীর স্ুুখ-ম্বাচ্ছন্দ্যেব জন্য লিগেট-দম্পতির আগ্রহও 
ছিল সীমাহীন । সুতর।ং”, আহার-বিহারেব অতি-প্রাঃধে “রিজলি 
ম্যানরে'র জীবনধারা নিবেদিতার তখনকার মনোভাবের, আর শুধু 
তখনকারই বা বলি কেন, কোন দিনের মনোভাবেরই অনুকুল 
ছিল না। সে জন্য মূল গৃহটি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে একটি নিঃসঙ্গ কুটারে 
নিরবচ্ছিন্ন চিন্তায় ও ধানে তিনি নিরত হয়েছিলেন। এতে 
্বামীজীর প্রসন্নতার অবধি ছিল ন1 এবং তার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা 
আসত নান! পথে, নানা স্বত্র অবলম্বনে 1 

একদিন এই “রিজলি ম্যানরে'ই, ভাবাবি৯ হয়ে, একখণ্ড গৈরিক 
উত্তরীয় তিনি নিবেদিতাকে প্রদ্নান কবেছিলেন, সন্ন্যাসের প্রতীক 
রূপে, পরার্থে-উৎসগীত জীবনের চিহৃরূপে। 


২৩৯ 


্রক্মচর্য-দীক্ষার বিবৃতি প্রসঙ্গে সে-কথা ইতিপূর্বেই আমরা 
উল্লেখ করেছি।".. 

“রিজলি ম্যানরে'র তপস্যা -সার্থক দিনগুলির প্রত্যক্ষ পরিণাম, 
নিবেদিতার প্রসিদ্ধ ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থ, 1911 07০ 100০1 | কিঞ্িদধিক 
একশত পৃষ্ঠায় গ্রথিত হয়েও সে গ্রন্থটি আধ্যাত্মিক জগতের এক 
অতুলনীয় সম্পদরূপে স্বীকৃত। যে বীরেশ্বর শিবের কাছে এঁকাস্তিক 
প্রার্থনা জানিয়ে একদ! দেবী ভুবনেশ্বরী বীরেশ্বর বিবেকানন্দকে লাভ 
করেছিলেন পুত্ররূপে, সেই বীরেশ্বরের উদ্দেশ্টেই গ্রন্থখানি উৎসর্গাত, 
৮0 16572171010 0৫ 7721069 গ্রস্থারস্তে এই শব্দ কয়টি 
চোখে পড়ে। 


ষঁ ্ নং 


কালী ভারতীয় চিন্তাধারার এক বিস্ময়কর অভিব্যক্তি | 
পাশ্চাত্য মন এর যথাযথ তাৎপর্যটি সহসা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনা । 
অথচ, সাধনার তুর্গম পথে মানুষ যত এগিয়ে যাবে, যত বিসর্জন দেবে 

ংবুদ্ধি ও অভিমান ততই সে সরল হবে, ভাগবৎ-নির্ভরতা লাভ 
করে ধন্য হবে। মাতৃ-মন্ত্রের এইটিই নিগৃঢ় মর্মকথা |." ” 
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এই দিক থেকে কালী মৃত্তির বিশেষ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে 
চেয়েছিলেন নিবেদিতা তার ক্ষুত্রায়তন গ্রন্থটিতে 

পিতা রূপে ভগবানকে মানুষ কল্পন। করেছে, সম্বোধন করেছে 
বিতিম্ন দেশে, বিভিন্ন ধর্মে । 

সেমিটিক গোঁচঠীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা 
যায়। নিবেদিতা তাই বলেছিলেন £ 
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কিন্ত আর্ধ-চিন্তাধারাব বৈশিষ্ট্য একটু স্বতন্তাবে বিকশিত। 
এখানে, শুধু পিতাবপে নয় মতাবপেও তিনি বন্দিত এবং পুজিত। 
মাতৃ-প্রতীক সর্বকলেব জন্য গৃহীত। ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের মধ্যেও 
যীশুমাত। মেরী অবশ্যই এক অতুলনীষ মর্ধাদাৰব আসনে 
স্বপ্রতিষিতা। কিন্তু কালী-কল্পনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপাব। 
নিবেদিতাব মানস-যুকুবে সে কল্পন।ব প্রতিফলনও এক মহাবিস্ময় | 

কালী করাল-বদনা, নগ্নিকা, মৃত্যুবপা ভযঙ্গবী, ত*পি, হিন্দুব 
ধ্যান-নেত্রে তিনি অতুলনীয়। 


40625 ৮ 00100116, 0010615 ০ 1055 1 0৮ 60 1721 
৮০ 1১০101). 
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যুগে যুগে এই মহাশক্তিব প্রত্যক্ষ দর্শন ও স্পর্শন লাত ববেছেন 
ভাবতীয় সাঁধককুল। শ্রীবামকৃষ্ণ, কমলা কান্ত, রামপ্রসাদ-_বিচিত্র 
তাদের জীবন-কথা, বিচিত্র তাদেব সাধনা ও সিদ্ধি। তাবা শুনেছেন 
কালীব কণধবনি, লাভ কবেছেন তাব অব্যর্থ আশীর্বাদ-পবশ | 


তাই তারই পাদমূলে নিঃশেষ আত্মনিবেদনের একান্তিক প্রয়াসই 
তাদের জীবন-সাধন। | 


মা, আমাকে গ্রহণ কব। সর্বরিস্ত আমি উদাসীন, আমাকে 
আশার আলোতে উদ্দীপ্ত কর। 


চক্ষু মোর অশ্রুভারে অন্ধ হয়ে গেছে-_ 
দেখিতে নম! পাই। 


২৪১ 
ভাঃ নিবেদিতা---১৬ 


তোমার আহ্বান এ ধ্বনিছে আকাশে 
কেন আর পিছনে তাকাই? 
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€রিজলি ম্যানরের" ধ্যান-তপস্তার এই সব ছিল আংশিক 
অতিব্যক্তি | 

মাতৃমন্ত্র সার্থক-সাধনা, মাতৃনাম অক্ষয় কবচ বুকে-_-এই ছিল নিজ 
আচার্যদেবের কাছে নিবেদিতার চরম নির্দেশ লাত। 

এরপর, নভেম্বরের প্রথম দিকেই স্বামীজী নিউইয়র্ক এবং 
তংসন্গিকটস্থ কয়েকটি স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। আর 
তার ছু'দিন পর নিবেদিতাও যাত্রা করলেন শিকাগোর উদ্দেশ্যে | 

শিকাগোতে আবার স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, এ 
নতেম্বর মাসেরই শেষ দিকে, কালিফোন্লিয়া যাত্রার পথে । 

পরবর্তী জুলাইমাসে, অর্থাৎ সন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্ষের মধ্যভাগে 
আরও একবার অল্প কয়েক সপ্তাহের জন্য স্বামীজীর দর্শন লাত 
ঘটেছিল নিবেদিতার | উভয়েই তখন নিউইয়র্কে |... 

এর পর প্যারিসে | অবশ্য সেখানেও বেশী দিনের জন্য নয়। 
সর্বশেষ, সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটানিতে, স্বামীজীর সান্নিধ্যে পক্ষকালের 
জন্য দিন যাপন ।*** 

ঙ ঞঁ ০ 

ব্রিটানি। ব্রিটানিও ঠিক নয়, ব্রিটানির অন্তর্গত লার্নিয় নামক 
সমুদ্র-উপকুলের এক ক্ষুদ্র জনপদ | শহরের কোলাহল থেকে দূরে 
বীচিবিক্ষুন্ধ সমুদ্রের অশান্ত গর্জনের পার্থে একটি তাঁধ-গান্ভীর্ষে ' 
আচ্ছন্ন যেন লানিয়' | স্বামীজীর অন্যতম অনুরাগী তক্ত মিসেস 


২৪২ 


বুল-_তখন সেখানে বাস করছিলেন। আর তারই আমন্ত্রণে 
প্রথমে নিবেদিতা এবং পরে স্বামীজীও সেখানে গমন করেছিলেন। 
তবে সে পক্ষকালের জন্য মাত্র। কারণ, পক্ষকাল পরে প্রথমে 
নিবেদিতা রওনা হলেন ইংলগ্ডের পথে, পরে ম্বামীজীও যাত্রা 
করলেন ভারতবর্ষ অভিমুখে |." 

গুরু-সান্লিধ্যের সুহূর্লত দিনগুলি নিবেদিতার জীবনে এ তাবেই 
শেষ হয়ে গেল। এর পর যখন দেখা হল তখন শুধু শেষ বিদায়ের 
জন্য, শুধু অস্তিম আশীর্বাদ লাভের জন্য |". 
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'-*এই ব্রিটানিতে স্বামীজীর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণের পূর্ব- 
সন্ধ্যায় নিবেদিতার জীবনে এক বিচিত্র মধুর অভিজ্ঞতা উপস্থিত 
হয়েছিল। সে অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে তাঁর “মদীয় আচার্যদের, 
গ্রন্থে | 

সেদিন হঠাৎ নৈশভোজের অবাবহিত পরে লতা-পাতায় ঘেরা 
তার ছোট পড়বার ঘরের দরজায় স্বামীজীর কণন্বর তিনি শুনতে 
পেয়েছিলেন। তখন রাত্রির প্রথম প্রহর, তমসাবৃত ব্রিটানির 
আকাশ | চারদিকে প্রগাঢ় নিরবতা | বাগানের মাঝখানে দাড়িয়ে 
স্বামীজী ডাকৃছেন নিবেদিতাকে, সঙ্গে জনৈক বন্ধু। 

নিবেদিতা কাছে এলে স্বামীজী বললেন, _দেখ, মুসলমানদের 
মধ্যে এক অদ্ভূত সম্প্রদায় আছে। জনশ্রুতি এই যে সে সম্প্রদায়ের 
লোকের! অত্যন্ত গোঁড়া, অত্যন্ত ফ্যানাটিক। কোন শিশু মাতৃগর্ভ 
থেকে ভূমিষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা তাকে রাস্তায় ফেলে দেয়। 
দিয়েই বলে,_যদি আল্লা তোমাকে পয়দা করে থাকেন তবে তুমি 
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মরে যাও। আর যদি আমি তোমাকে স্থ্টি করে থাকি তবে বাঁচ, 
তুমি বাচ। 

“1 03004. 10906 066) 1021091) | ]6 £১11 10806 0০৪ 
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সেই ফ্যানাটিক মুসলমানর। তাদের শিশুদের উদ্দেশ্যে যে-কথা 
বলে থাকে, আজ এই নিস্তব্ধ রাত্রিতে, সে কথার্টিই ঠিক বিপরীত 
দিক থেকে, 1 6 07516 5205০) আমি তোমাকে বলছি |", 

যাও কন্তা. কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ কর। সংগ্রাম-মুখর এই সংসার-_ 
তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়। যদি আমি তোমাকে স্যষ্টি করে থাকি 
তবে সেখানে, সে সংগ্রাম ক্ষেত্রে তৃমি বিনষ্ট হবে । আর যদি বিশ্ব- 
জননী মহামায়া ত্বয়ং তোমাকে স্যপ্টি করে থাকেন তবে, তবে তুমি 
চির-আয়ুক্মতী হও, দীর্ঘকাল বেঁচে থাক। 
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এই বলে ধীরে ধীরে ন্বামীজী নিজ শয়নকক্ষের দিকে প্রস্থান 
করলেন । 

পরদিন প্রত্যুষেই 'ম্বামীজীর নিকট থেকে বিদায় নিয়েছিলেন 
নিবেদিত | যাত্রা করেছিলেন ইংলগ্ের উদ্দেশ্যে | 

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে গুরুর সঙ্গে সেই তার শেষ দেখা, শেষ বিদায়- 
গ্রহণ--00০ 11791 812৬/61]. 

এর কতকাল পরে, স্বামীজীর দেহত্যাগেরও বহুবংসর অস্তে 
এই বিদায়ক্ষণটির স্মৃতিকথায় নিবেদিতার চক্ষু সজল হয়ে উঠত। 
সমগ্র চেতনাই ষেন বিগত অতীতের এক করুণ স্বপ্পে উদাস 
হয়ে যেত। 

কল্পনার চক্ষে তেসে আসত লানিয়ে র সে নির্মেঘ প্রসপ্ন আকাশ, 
প্রতাত-হূর্যের রক্তিমাতায় সবে মাত্র সে উদ্ভাসিত হতে শুরু করেছে। 
বাতাসে এক ্লিপ্ধ মাদকতা! গ্রাম-পথে পণ্যবাহী শকটগুলি ধীর 
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মস্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে । দূরে, পথের এক পার্থ স্বামীজীর 
উন্নত, দীর্ঘ বপুখানি-_অমিতবীর্য এক পুরুষ-সিংহের পূর্ণাবয়বের মত 
দেখা যায়-- 12091 01 1/001)50911217 09৬, ৪. 1091 0 07011 
008 021720165 ? | 
তার দক্ষিণহস্তটি উর্ধদিকে প্রসারিত-_আশীর্বাদের ভঙ্গীতে, 
অতিবাদনের ভঙ্গীতে | সমগ্র মুখমগ্ডলে স্নেহ ও করুণার এক 
স্বর্গীয় মহিমা, কণ্ঠে ঈষং-ব্যক্ত ভারতবর্ষের এই মর্মবাণী-_ 
“০ 0০ 500] 00110820016 00010210016 101 602 5001... 
বিস্মৃত হয়ো৷ না এ সত্যটি, বিস্মৃত হয়ো না৷ জীবন-গীতার এই 
মহা পংক্কিটি | 
পণ্যবাহী গাড়ীতে ফীড়িয়ে অপস্য়মান সে দৃশাটির 
দিকে ঘাড় টিরিয়ে মধ্যে মধ্যে তাকাচ্ছেন নিবেদিতা | ভবিষ্যৎ 
জীবনের কত সংকটময় দিনে, ছুঃখতার-নত কত উদাসীন সন্ধ্যায়, 
কর্মমুখর কত মধ্যান্ছে দেখতে পেতেন সেই অপরূপ হ্বশ্তটি, শুনতে 
পেতেন স্বামীজীর সেই গম্ভীর স্েহসিক্ত কণ্ঠন্বর | 
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এদিকে, নিবেদিতার ব্রিটানি ত্যাগের অব্যবহিত পরেই 
স্বামীজীও ত্যাগ করেছিলেন ব্রিটানি । পথে প্যারিস হয়ে__তিয়েনা। 
হাঙ্গারী ও সানিয়া পরিভ্রমণ করে তিনি গমন করেছিলেন কায়রো, 
এবং কায়রো থেকে সহসা, পুর্বান্থে কাউকে কোন সংবাদ ন৷ দিয়ে 
অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে ফিরে এসেছিলেন বাংলায়-_-সন ১৯০০ 
খ্রীষ্টাব্বের শেষ দিকে । 
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আর তারপর থেকেই নিবেদিতার একক জীবনের একটি সম্পূর্ণ 
নূতন অধ্যায়ের সুত্রপাত হয়েছিল । 

শুধু দেহের দিক থেকেই নয়, অন্তরের দিক থেকেও স্বামীজী 
এখন দূরে, বহুদূরে অবস্থিত। একটি ছুর্ভেষ্ক আবরণ তাকে যেন 
ধীরে ধীরে অদৃশ্য করে তুলছে। মৃত্যুর মহাপ্রস্তরতির জন্য ধ্যানমগ্ন 
সে মহাপুরুষ-_কারো প্রতি আর তার কোন দায়িত্ব নেই, আদেশ 
নেই, নির্দেশ নেই। 

“অব শিব পার কর মেনে নেইয়া,_-হে শিব হে শিব, আমাকে 
পারে নিয়ে চল প্রভু! 

এখন শুধু এই প্রার্থনাই তার সমস্ত অন্তরের একমাত্র আবেদন । 
কর্মকেলাহল শেষ হয়েছে এবারের মত, এ জগতের সুখ-ছুঃখ, 
আশা-আকাজ্ষ। অস্পষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে ছায়াবাজীর মত মিলিয়ে 
যাচ্ছে এখন, দেহ থাকতে থাকতেই মুক্তি আস্মবক অথবা দেহাস্তরের 
সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি হোক, পুরান! বিবেকানন্দ আর ফিরে আসছে 
না কোন অবস্থাতেই ।-.. 

দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্তদেশ ভ্রমণের শেষাংশের সবটাই এই 
মনোতাবে রঞ্জিত ।-.. 

নিবেদিতার তাষায়-_ 
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বামীজী নিজেই এ-মনোতাবের ইঙ্গিত দিয়ে লিখেছিলেন 
নিবেদিতাকে-_ 

আর আমি কারো প্রতিনিধি নই, কারো কাছে কোন খণও 
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আমার নেই।...তারতেই হোক আর পাশ্চাত্যদেশেই হোক, সবার 
সঙ্গে সব সম্পর্ক আমার শেষ হয়েছে। 

তবে, তৃমি যদি সত্যি জগতের দায়-দায়িত্ব নিজ স্বন্ধে নিতে 
প্রস্তত হয়ে থাক তবে সর্বান্তঃকরণে সেটি গ্রহণ কর, সর্বতোভাবে 
গ্রহণ কর। 

বিলাপ করো না, কাউকে অভিশাপ দিও না। কোন নিন্দার 
কথ। কোন সমালোচনাব কথ! কখনো! যেন উচ্চারিত না হয়|". 

যে জগৎকে ভালবাসে--সে তাকে, শত ত্রুটি সবেও, আশীবাদ 
করতে করতে আপন পথে এগিয়ে চলে। সেই তার জীবন- 
সাধনা, সেই তাব মানস-স্বপ্ন | 

আরও একটি কথা! তোমাকে বলব। আমি পূর্বেও কোনদিন 
তোমাকে দশ করিনি । আব আজ, আজ যখন এ-জগতের 
সঙ্গে সকল যোগব্বত্র আমি ছিন্ন কবে বসে আছি, তখন তো! 
আদেশ দেবার কোন প্রশ্বই উঠতে পারে না। আমি শুধু এইটুকু 
বলব যে যতদিন নি:্বার্থ কর্মে তুমি লিপ্ত থাকবে, মহামায়ার মহতী 
সেবায় নিজকে উৎসর্গাত বাখবে- ততদিন তিনি তোমার পথ নির্দেশ 
করে দেবেন, হাত ধরে সকল ছন্ সমস্যার পরপারে উত্তীর্ণ করে 
দেবেন ।'-""মাভৈঃ | 

ইংলগ্ড নিবেদিতাব পিতৃভূমি, সে দেশের মাটির সঙ্গে, সে- 
দেশের মানুষের সঙ্গে তার রক্তের বংশানুক্রমিক সংযোগ 
রয়েছে। সুতরাং দীর্ঘ, অনিশ্চিত কালের জন্য একাকী সে দেশে 
অবস্থান কালে পূর্বস্থৃতি জাগ্রত হবে, পুরাতন সাহচর্ষে নৃতন সংস্কার 
অন্কুরিত হতে পারে- অন্ততঃ সে সম্ভাবনা আছে । তাই একথাও 
লিখেছিলেন, উদ্ধৃত পত্রাটিরই শেষাংশে-_ 

“আমার আশঙ্কা_ নৃতন বন্ধুবর্গের সংস্পর্শে নব তাবে তোমার 
মন ভাবিত হতে পারে । আর যদি তা হয়, তবে অপরের মধ্যে 
সে তাব জোর করে ঢুষ্ছিিয় দেবার চেষ্টাও তূমি করতে পার।.." 
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পাশ্চাত্য জাতিদের এই অদ্ভুত স্বতাব আমি বিশেষ করে 
লক্ষ্য করেছি। সেই জন্যই কখনো! কখনে। আমি তোমাকে সাবধান 
করতে চেষ্টা করেছি মাত্র -_-অন্য কোন কারণে নয় | 
কিন্ত বস্তুত তুমি স্বাধীন, তুমি মুক্ত । নিজের ইচ্ছামত, বিবেক- 
বুদ্ধিমত তুমি এগিয়ে চল, কর্মক্ষেত্র বেছে নাও । 
মনে রেখো, শক্ত হোক, মিত্র হোক--আপন হোক, পর 
হোক--সবাই মায়ের হাতের যন্ত্র মাত্র, ক্রীড়নক মাত্র । তিনিই 
যন্ত্রী, তিনিই পরমাগতি |." 
তাই বলছিলাম,এখন থেকেই নিবেদিতার জীবনেতি- 
হাসের এক নব অধ্যায়ের শচনা, একক জীবনের নিঃসঙ্গতার মধ্য 
দিয়ে, অজানিতপথে অনিশ্চিত পাদ-বিক্ষেপের মধ্যে দিয়ে | 
রী ০ সঁ 
আধ্যাত্মিক জীবন-সাধনায় আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা আছে, আত্ম- 
বিশ্বাসের তিত্তিতে অটল হয়ে দাড়াবার কথা আছে। 
“আত্মৈব আত্মন! বন্ধু আত্মৈবরিপুরাত্মনঃ_-? এ বাক্য সর্বকালের 
জন্যে প্রসিদ্ধ । 
আবার, আচার্ষের অনুগামী হয়ে চলবার, অকপট বিশ্বাসে 
তার কাছে আত্মসমর্পনের কথাও শাস্্মুখেই বহুধা বণিত হয়েছে । 
সকল ধর্মের বাহা আচার আচরণের ব্যর্থশ্রম থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়ে 
নির্ভর-শরণাগতির আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি তোমাকে অবশ্য 
রক্ষা করব। সর্ব পাপ, সর্ব গ্লানি অপসারিত করে ভূমানন্দে 
প্রতিষ্ঠিত করে দেব__মা শুচ। 
সর্ব ধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ | 
অহং ত্বাং সবপাপেভ্য মোক্ষয়িস্যামি মা শুচ ।."" 
ছা'টিই ছুরূহ সাধনা,দুরহ তপস্তা |". 
পরস্পর পরিপূরক হলেও তাদের যুগপৎ বাস্তব-রূপায়ণ সুসাধ্য 
নয়। অবশ্য নিগৃঢ় জীবন-সাধনার কোননক্ুরীহি সহদ্দ বা মাবলীল 
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'নয়। সে পথে হুঃখে-শ্খে, হাসি-কান্নায় ও আনন্দ-বিষাদের দোলা- 
চাঞ্চল্যে__ আত্মার যে মধুক্ষরা অভিযান, তা৷ উপলব্ধি করতেও সাধনা 
চাই, ধ্যান-দৃষ্টি চাই | 

রহস্তময় জীবনমঞ্চের অন্তরালে যে অপার্থিব সৌন্দর্য-খনি 
লুকিয়ে আছে তার যথাযথ উপলদ্ধি থেকেই এ ধ্যানদৃষ্টি জন্ম লাত 
করে। কিন্তু কয়জন তার সন্ধান রাখে, কয়জনই ব। মাথা ঘামায় 
সে জন্য ? ঘুড়ির লক্ষের মধো ছু'টি একটিরই স্ুত। কাটে, ছ'টি 
একটিই শূন্য মার্গে ছুটে যায়, তার বেশী নয়। 

আর আধ্যাত্মিক সাধনতত্ব তো! আরও নিগৃঢ, আরও গতীর 
ভাবে “নিহিতং গুহায়াং | তাই, সে পথের কঠিন সমম্যা শক্তিশালী 
সাধককেও বিচলিত করে, কখনও কখনও বিভ্রান্তই করে দেয়। 

য্দি* স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন নিবেদিতা, ততদিন 
জ্বাতসারে হোক আর অন্ঞাতসারেই হোক. তার জীবনের প্রচ্ছন্ন 
প্রচ্ছায় তলেই যেন তদীয় তপস্তার আসনটি বিস্তৃত ছিল। 

আশা কবেছেন, নির্ভর করেছেন। শিজের যাকিছু, জীবন 
যৌবন ধন-মান -উারই পাদমূলে উৎসর্গ করে সকল কর্ম-কল্পনা 
গ্রথিত করেছেন | সংঘর্ষ যে না হয়েছে এমন নয়, কঠিন সংশয়ও যে 
মনকে গীড়িত করেনি কখনো, তাও নয়। তথাপি, তখন মনোভাব 
ছিল-_ 

যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি। 
অকথিত নিবেদন ছিল - 
যৎস্তাঁৎ নিশ্চিনং ব্রহি তন্মে, 
শিষ্যস্তেহহং ব্বাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌। 

কিন্তু আজ? 

আজ স্বামীজীর সঙ্গ-বিচাুত হয়ে, এবং তার উপদেশ-নির্দেশ 
থেকে বঞ্চিত হয়ে নিবেদিতা একদিকে যেমন শঙ্কিত হয়েছিলেন, 
অন্যদিক তেমনি বেরা বোধ করেছিলেন ।-.. 
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এই ছিল নিবেদিতার গুরু সঙ্গ-চ্যুত জীবনের প্রারস্তিক সমস্যার 
যথার্থ রপ ।:""তবে, তরস! ছিল স্বামীজীর অফুরস্ত আশীর্বাদ, ভরসা- 
ছিল শ্রীশ্রীমায়ের নিত্য উচ্ছ্বসিত কল্যাণ-কামনা, যে কামনা--সহত্র 
যোজন পথ অতিক্রম করে অদৃশ্য ভাব-পথে ক্ষণে ক্ষণে তাকে 
অভিসিক্ত করে দিত, নৃতন আশায়, নৃতন উৎসাহে উদ্দীপ্ত করে তুলত | 
মুখ্যত তারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভভ করে এবার ইংলগ, স্কটল্যাণ্ড 
নরওয়ে প্রন্ৃতি স্থানে তীকে নানা কর্মে উদ্যোগী হতে হয়েছিল ! সে 
উদ্চোগের ফল তদীয় অন্তর জীবনে এবং ব্যবহারিক জীবনে যুগপৎ 
দূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল | 


সে কথা পরে বলব। কিন্তু তার আগে- আমেরিকার কর্ম- 
প্রচেষ্টার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন । কারণ, সময়ের 
দিক থেকে সেটিই পূর্বকাঁলীন এবং নিবেদিতাও তখন “ সম্পূর্ণ 
একাকী নন |... 

আমেপ্সিকায়, প্রথম ছু'বংসর শিকাগোতে, জ্যাকৃসনে ও ডেট্র- 
য়েটে-এবং তারপর ক্যানসাস সিটি, মিনিয়াপলিস ও ঝষ্টনের 
বিভিন্ন স্থানে তার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল। 

তখনকার ছৃ'একটি অভিজ্ঞতা, একান্ত অপ্রত্যাশিত ঘটন! 
হিসাবে, এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে 1:-. 

একটি ঘটন1 মেরী হেইলকে নিয়ে। স্বামীজীর আমেরিকার- 
জীবনের বিচিত্র কাহিনীর সঙ্গে হেইল-পরিবার অচ্ছেদ্য সম্পর্কে 
সংযুক্ত। মেরী হেইল স্বয়ং স্বামীজীর অশেষ স্নেহের অধিকারিণী 
ছিলেন। তার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্বষ্টররালাপ-_তদীয় পত্র- 
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সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে | তার মধ্যে ছন্দ- 
গাথায় লিখিত যে কয়টি পত্র, সেগুলি অশেষ মাধুর্যে মণ্ডিত।-- 
“মিস্‌ আগুারস্টড, শীর্ষক যে কবিতাটি স্বামীজীর পদ্ঠ রচনাবলীর 
অঙ্গীভূত-_-সেও মেরী হেইলকে লিখিত একটি পত্র 1" 
[1 025 0৫ 01 
001) 039179+5 51012 [01:680171175, 
4৯ 11091 1011256 725 (9201)1176-- 
770৬ 03003 006 ০0177 
49 916 [২21 
4৯100 £21001০ 9169. 791101176) ৮ ০2101175-- 
ইত্যাদি সেই পত্রটির প্রথমাংশ। শেষাংশ আরও সুন্বর। 
272 0015] 52, 
[২21702071021 01:82, 
11786 000 15 00০১ 81] ০152 15 1)00171176 ! 
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জীবনের সন্ধ্যালগ্নে যখন সকল কর্মঅবসান নিরুৎস্থক 
্রষ্টারূপে তিনি মহাঁপ্রয়ানের জন্ প্রতীক্ষারত, তখনও স্বামীজী মেরী 
হেইলকে একাস্তিক স্েহ ও আশীর্বাদ জানিয়ে লিখেছিলেন -- 
তোমাদের পরিবারের সঙ্গে আমার কোন্‌ জন্ম জন্মাস্তরের 
সম্বন্ধ ছিল জানি না, কিন্তু মনে হয় ছিল | মনে হয়, শুধু এ 
জন্মের নয়, একাধিক জন্মের মণিহারে সে সন্বন্ধটি গ্রথিত।:.. 
কাজেই সেই মেরী হেইলের কাছ থেকে অকৃপণ সাহায্য 
এবং সহযোগিতাই নিবেদিতার স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু 
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তিনি খন নিবেদিতার কোন কাজে কোন সাহায্য করতেই সম্মত 
হলেন না) যখন তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রক্ষা করতে পর্যস্ত অস্বীকার 
করলেন--তখন নিবেদিতা গভীর বেদনা অনুভব করেছিলেন, 
বিশ্মিতও হয়েছিলেন কম নয়। 

তাছাড়া, স্বামীজীর অনুরাগী বন্ধু বলে ধারা পরিচিত তাদেরও 
অনেকের কাছ থেকে এ সময় তিনি প্রচুর আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন । 

কখনে। কখনো, যেমন শিকাগোতে কিংবা ডেট্রিয়েটে সভাস্থলে, 
বক্তৃতার মাঝখানেই, স্বামীজীর বিরুদ্ধে কিংবা তারতবর্ষের বিরুদ্ধে 
নানা তিক্ত সমালোচনার সম্মুখীন তাকে হতে হয়েছিল । এমন 
কি, স্বামীজীর দেব-চরিত্রের প্রতি কটাক্ষেরও অতাব ছিল ন!। 
সে সব অপ্রত্যাশিত আঘাতে নিবেদিতা স্বতাবতঃই অবসন্ন হয়ে 
পড়তেন, হতাশ বোধ করতেন | কিন্তু, যে-কথ। পূর্বে উল্লেখ করেছি, 
সেই সব সংকট-মুহুর্তে, কোন-না-কোন তাবে স্বামীজীর অদৃশ্য স্পর্শ 
ভার কাছে যেন এসে যেত। কখনো কোন পত্রে, কখনো কোন 
বাণীতে সে স্পর্শ প্রত্যক্ষ হত। আর সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষীয়মাণ দীপশিখা 
যেন পুনঃ প্রদীন্ত হয়ে উঠত |... 

ধৈর্য অবলম্বন কর। সবই যথাসময়ে ঠিক হয়ে যাবে। 
যারা নির্মম আর যারা কোমল ও ন্নেহশীল-_ সবাই পথে এসে 
পড়বে । এই যে তোমার নানা প্রকারের অতিজ্ঞত * হচ্ছে _-এইটিই 
আমি চাই | 

আমার নিজের অতিজ্ঞতাই কি কম হচ্ছে ?-"* 

আমরা সবাই নিজ নিজ তাবে উৎসর্গাত।| জগদ্যাপী এক 
মহাঁপুজ। চলেছে । একটি বিরাট বলি ভিন্ন অন্য কোন ভাবে এর 
'কোন অর্থ আর খুজে পাওয়া যাবে না। যারা স্বেচ্ছায় মাথ। 
পেতে দেয়, তারা৷ অনেক ছুর্ভোগ থেকে নিষ্কৃতি পায়, অনেক যন্ত্রণা 
থেকে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু বাধ! দিলে প্রতিবাধা আসবেই । 

তয় নেই, মা তোমার তাবুকতা৷ ধীরে ধীরে শাস্ত করে আনষ্ছেন। 
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আমার নিজের স্ায়ুপপ্রধান ধাতও নীরোগ হয়ে আসছে। তারপর 
মহামায়ার মহাপুজার সার্থক উদ্যাপন হবে বৈকি ? 
অথবা) 

“আমার অনন্ত আশীর্বাদ জেনো | নিরাশ হয়োনা, হতাশা বা 
অবসাদ যেন তোমাকে স্পর্শ না করে। তোমার শিরা-উপশিরায় 
ক্ষত্রিয় শোণিত বইছে । তুমি অতী হওড। 

আমরা জন্াপী। আমাদের অঙ্গের গেকয়া, সে তো৷ 
যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর দেহাভরণ। ব্রত-উদ্যাপনের একান্তিক প্রয়াসই 
আমাদের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হওয়। নয়। 

মা, নিবেদিতা হৃঢ় হও, আত্মপ্রত্যয়ে খজু হয়ে দাড়াও | কাঞ্চনের 
দাস হওয়া আমাদের জীবনের কথা নয়। কোন কিছুর দাসস্ 
গ্রহণ করে! না, কখনো না । সিদ্ধি অবশ্য লাত কররে ।, 

তাই বলছিলাম,_-তখন এক নির্ভয় ভরসা ছিল পশ্চাতে । 
মহাশক্তিধর মহাগডরুর উত্তোলিত দক্ষিণ বাহুর বরাতয়ের নীচে সে 
ছিল এক নিশ্চিন্ত কর্ম-সাধনা । 

কিন্তু ইংলগ্ডে ও স্কটল্যা্ডে এবার নিবেদিতা যেন সম্পূর্ণ একক 
ও নিঃসঙ্গ । গুরুর উপস্থিতি নেই, তার প্রসারিত পক্ষপুট গুটিয়ে 
গেছে, আশীরবাদও শুধু অদ্য পথে সঞ্চারমান, দেখা যায় না, সব 
সময় ধরাও যায় না। 

কাজেই একালের কর্মপ্রয়াসে নিবেদিতার একটি স্বতন্ত্র পরিচয় 
আমরা লাভ করি, একটি বিশেষ রূপ যেন দেখতে পাই | দেখতে 
পাই, প্রচার কার্ষে, অর্থসংগ্রহে এবং নান! গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনায় 
তিনি এখন ধীরে ধীরে নিজকে নিয়োজিত করছেন | কর্মব্যপদেশে 
বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট-সংস্পর্শে আসছেন”--ধাদের মধ্যে 
অধাপক প্রোট্রক গেডিজ, রমেশচন্দ্র দত্ত পভৃতিও ছিলেন। 

শৈশবের মধুস্বতি-বিজড়িত ইংলগ্ড আর তীর চক্ষে পূর্বের মত 
আকর্ষণীয় ছিল না। প্রাকৃতিক বিচারেও নয়, মানুষের বিচারেও নয়। 
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মনে হয়েছিল সমগ্র দেশটিই যেন বদলে গেছে । আর একে আগের 
মত আপন মনে হয় নী, আর সে মনোবীণার তস্ত্রীতে বঙ্কার তোলেন 
পূর্বের মত। নিবেদিতা নিজেও অবশ্য প্রভূত পরিমাণে পরিবর্তিত 
হয়েছেন ইতিমধ্যে এবং সে বিষয়েও তার সচেতনতার অভাব 
ছিলনা | তিনি ভাবতেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ অতিজ্ঞতা 
ইতিমধ্যে তিনি অর্জন করেছেন তার প্রভাব অতিক্রম কর! 
আর সম্ভব নয়। তার জীবনে সে অভিজ্ঞতা এক নূতন অধ্যায় 
যোজনা করেছে, কালাস্তর এনেছে । বিগত কয়েক বংসরে 
পরাধীন-ভারতবর্ষের অশেষ দৈন্য ছুর্দশার বাস্তব চেহারা তিনি 
প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন ইংরাজ জাতির 
ওপনিবেশিক অধিকারের নগ্ররূপ, তার সাআজ্য লিগ্লার, তার 
ইম্পিরিয়ালিজমের নির্মম নিষ্ঠুরতা । আবার, তারই সঙ্গে সঙ্গে সে 
দেশের জলে স্থলে, পর্বতে অরণ্যে, নদী-মেখলা! শ্যাম ভূখণ্ডে যে বিপুল 
সাধন-সম্পদ, যে উদার জীবন-দর্শনের বেদমন্ত্র একদিন জন্মলাত 
করেছিল-_তারও নগৃঢ় পরিচয় তিনি লাভ করেছেন । কাজেই, সব 
মিশিয়ে তার দৃষ্টিতে ইংলগ্ড এখন আর পূর্বের মত মহিমান্বিত ছিলনা, 
আকর্ষণীয় ছিল না। 

তথাপি, সাকে কর্মে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল, প্রচারের জন্যও বটে, 
অর্থ সংগ্রহের জন্যও বটে | 

তারতবর্ষের সমস্যা, ভারতীয়-নারী, নারীর আদর্শ, ভারতবর্ষে 
ইংলগ্ডের ব্যর্থতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি এ সময়ে-_বক্তৃতা 
দিয়েছিলেন | 

ধর্মশিক্ষায় কিগারগার্টেন- বিষয়ে একটি বন্ৃতাঁও এ সময়কার 
বক্তৃতাগুলিরই অন্যতম । 
একবার একটি বক্তৃতায় ব্গদেশের ভূতপূর্ব ছোট-লাট, স্যার রিচার্ড 
টেম্পল, সভাপতিত্ব করেছিলেন । ভারতবর্ষে নিবেদি্ঠার 
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শিক্ষাকার্ষের তিনি একজন বিশিষ্ট সমর্থক ছিলেন। মিবেদিতার 
প্রতি তার শ্রদ্ধা এবং গ্রীতিও ছিল একাস্তিক। 

ইংলগ্ডের বিতিন্ন স্থানে এডিনবরায়, ভাণ্ডিতে, গ্লাসগোয়- 
এইকালে নিবেদিতার যে কর্ম-জীবন মানুষের চোখে পড়ত, তার 
একটি চিত্র জনৈক বিশিষ্ট সাংবাদিকের লেখনীতে এইভাবে অঙ্কিত 
হয়েছিল £ 

পুর্বকালের মত অপ্রত্যাশিত ভাবে সম্প্রতি এদেশে ভারতবর্ষের 
পক্ষাবলম্বী একজন বারের অভ্যুদয় ঘটেছে । কোন দূর বা অজ্ঞাত 
দেশ থেকে তার আবির্ভাব নয়। তিনি ভারতীয়ও নন, পুরুষও নন। 
পরস্ত তিনি তারতের শাসক শ্রেণীরই সমগোষ্ঠী একজন মনস্থিনী 
নারী, তারতবর্ষের নারী জাতির সেবায় নিজেকে সর্বথ! উৎসর্গ 
করেছেন এবং সেজন্য ইংলগ্ডে ঠাব যে উজ্জল ভবিষ্যৎ চিহ্নিত ছিল 
সেটিকেও স্বেচ্চায় বিসর্জন দিয়েছেন। তার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল 
মার্গীরেট নোবল্‌। 

কিন্ত আজ তিনি তারতবর্ষে রামকৃষ্ণ সঙ্বের সদস্যরূপে গৃহীত | 
পনিবেদিতাঃ এখন তাৰ গুকদত্ত নাম | আর সে নামেই এখন ইংলগ্ডের 
বিতিন্ন স্থানে ভারতীয় জীবন, তাবতীয় -দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতায় তিনি 
নিরত। 

দীর্ঘ খজুদেহ, একান্ত অনাড়ম্বব অথচ সুগ্বশ্য, রুচিসংগত 
পোষাকে তার দেহটি আবৃত। কে একটি বিচিত্র মালিকা, সেটি 
জপের জন্য প্রয়োজন হয়। জপে ব্যবহৃত হয়। ইংরাজদের কাছে 
আজ তিনি এক মহাঁ-বিজ্ময়। 

কর্মে তিনি যেন আঁক নিমগ্ন | বিশ্রামের অবকাশ নেই, 
মুযোগও নেই 1."" 

ইতিমধ্যে সেন ১৯০১ গ্রীষ্টাব্ধের মধন্শগে মিসেস ওলিবুলের 
কাছ থেকে একটি বিশেষ নিমন্ত্রণ এল নরওয়ে যাবার জন্য | ওলিবুল 
তখন নরওয়েতে । 
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নিবেদিত। যেন কয়েক দিনের জন্য নরওয়ে যান এবং পূর্ণ বিশ্রাম 
গ্রহণ করেন। 

. সে নিমন্ত্রণ নিবেদিতাকে সন্তুষ্ট করেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেটি 
তিনি গ্রহণও করেছিলেন,_বিশ্রামলাভের আশায়ও বটে, পুস্তক- 
প্রবন্ধাদি রচনার ন্ুবিধার জন্যও বটে। সুতরাং এর পরই 
নরওয়ে । 

্ খা ঙঁ 

নরওয়ে, খাড়ি ও ফিয়র্ডের একটি ছোট দেশ। 

ভৌগলিক বিচারে-স্কাগ্ীনেতিয়। উপদ্বীপের এক ক্ষুদ্রায়তন ও 
জনবিরল এই ভূখণ্ড | 

প্রকৃতির রম্য লীলাস্ুমি | তিন দিকে অনস্ত নীল মহাসমুদ্র 
-_-দিক্‌ চক্ররেখার অস্পষ্ট নেমিতে বিলীন । অপর দিকে সুইডেন, 
ফিন্ল্যাণ্ড আর সোভিয়েট দেশের বিস্তীর্ণ ভূ-তাগ। 

একদিন বিগত অতীতে, ইউরোপের * মধ্যযুগে_টিউটনিক্‌ 
জাতির আবাসভূমি ছিল এই নরওয়ে | রাজা চতুর্থ হ্যাকনের সে 
ছিল এক গৌরবময় যুগ। শেটলন্ড, অর্কনি (দীপপুঞ্জ), আইস্ল্যাণ্ড 
গ্রীনল্যাণ্ড, হাইব্রিডস্‌ প্রভৃতি ভূখণ্--সেদিন সে গৌরবের সাক্ষ্য 
বহন করত । কত বন্ধুর পর্বতমালা, কত বিস্তীর্ণ গভীর অরণ্যভূমি 
--সরল বৃক্ষশ্রেণীতে আকীর্ণ। আর তাদেরই মধ্য দিয়ে পায়ে-চলা 
ক্ষুত্র পথরেখা! কখনে। দেখ! যায়, কখনো ঝরে-পড়া শুক্ষপত্রে আচ্ছন্ন 
হয়। কত নাম-না-জান৷ বনজ কুন্থমের বিচিত্র গন্ধ শীতের বাতাসের 
সঙ্গে তেসে আসে। 

পশ্চিম-বাহী পর্বত নির্বরিণীগুলি কি খরশ্রোতা, কি কলম্বনা ! 

উত্তরাংশে তাকিয়ে দেখ, নর্থকেপে. হিম-কটিবন্ধের সীমারেখা 
পর্যস্ত বংসরের তিনমাস গতীর মধ্যরাত্রিতেও স্র্য-দেবতাকে দেখতে 
পাবে। তখন অরণ্য ভূমির প্রগাঢ় নির্জনতার মধ্যে নীশিথ-সুর্যের 
দেশটিকে তুমি অভিনন্দিত করবে । কিন্তু দেখতে ধ্েঁখতেই 
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পরিবতিত হবে পটভূমি | তখন নর্থকেপে আর কুর্যকে দেখা যাবে 
না দীর্ঘকাল । তখন তুষার-বর্ধী, তিনমাস-দীর্ঘ একটানা রজনীর 
প্রহরে প্রহরে দূর দিগন্ত-লগ্নতায় দেখতে পাবে আলোর বিচিত্র 
বর্ণবিন্যাস_অরোরাবোরিয়ালিস, ইন্দ্রধন্ূর রঙে রঙিন এক অপূর্ব 
মেরুপ্রভা |". 

নিবেদিতার শ্রাস্ত দেহ ও ক্রিষ্ট মন নিসর্গের সে বিচিত্র সমারোহে 
অবগাহন করে যেন পরিতৃপ্ত হয়ে গেল। 

বার্গেন থেকে কিছু দূরে একটি খাঁড়ির ধারে, একটি ছোট কুটিরে 
সেবার প্রায় তিনমাস কাল বাস করছিলেন নিবেদিতা । একক 
জীবনের আত্ম-বিশ্লেষণের সে একটি তপস্তা-সমৃদ্ধ কাল। একদিকে 
অন্তমুখিন্‌ সাধনা অপরদিকে চিন্তার বহিম্মখিন্‌ প্রকাশে প্রবন্ধ ও 
গ্রন্থরচন। |-__নরওয়ের স্বপ্রকাল-স্থায়ী জীবনের এই ফলশ্রাতি।""" 

এখানে, এ ক্ষুদ্ধ অপরিসর কুটিরেই আচার্য জগদীশচন্দ্র, রমেশ 
চন্দ্র দত্ত, মিসেস সেভিয়ার, পেট্রিক গেডিজ, প্রমুখ বহু মনীষী 
শুভাগমন করেছিলেন । এখানেই--৬/০০ ০: [15019 11 
নামক নিবেদিত।র বিখ্যাত গ্রন্থটির অধিকাংশ লিখিত হয়েছিল ।-_ 

নিবেদিতার তৎকালীন মানসজীবনের অভ্রাস্ত সাক্ষ্য বহন করে 
সে গ্রন্থ শুধু যে বিদগ্ধ সমাজের সপ্রশংস দৃষ্টিই আকর্ষণ করেছিল 
তাই নয়, পরস্ত ভারতীয় নারী-_মাতারূপে, জায়ারূপে, কম্যাবূপে 
এবং জাতীয় সংস্কৃতির সার্থক সাধিকারূপে সেই প্রথম বিশেষ মর্যাদার 
আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল- এই গ্রন্থটিরই নিরপেক্ষ ও নিপুণ 
বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। 

রবীন্দ্রনাথ অশেষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এ গ্রন্থের একটি অমূল্য মুখবন্ধ 
'রচনা করেছিলেন। ভারতবর্ষের নিগৃঢ় জী'নধারার অস্তরতম 
প্রদেশে নিবেদিতার স্ুকৌশল অঙ্ুলি-সংস্থাপন রবীন্দ্রনাথের সুক্ষ 
দুটিতে ধরা পড়েছিল | আমাদের সঙ্গে প্রেমে, শ্রীতিতে একাত্ম 
হয়ে এই মনম্ষিনী নারী আমাদের একান্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ 


২৫৭ 
তাঃ নিবেদিতা---১৭ 


করেছিলেন । সে প্রবেশ যেন অত্যন্ত সাবলীল ছিল, স্বাভাবিক 
ছিল। সমুচ্চ আকাশ থেকে করুণার বক্র হুষ্টিপাত তিনি কখনো 
করেন নি। সে তার ম্বতাবও ছিল ন।, প্রণালীও ছিল ন11-.. 
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না, সেভাবে অগ্রসর হন নি নিবেদিতা | পরস্ত আমাদেরই 
মত জীবন যাপন করে, আমাদের প্রকৃত রূপটি তিনি ধরতে 
চেয়েছিলেন, প্রেমের মধ্যে দিয়ে, ভালবাসার মধ্যদিয়ে 

59156 11560 8170 08002 00 100৬7 05 105 109০0120118 
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আবার, এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নিবেদিতার স্বকীয় আইডিয়া- 
লিজম্। তার এঁতিহাসিক তত্ব-পারঙ্গমতা | ফলে, ভারতবর্ষের 
সাংস্কৃতিক মহিমা ও “জীবন-শৌর্য তার চক্ষে যথাযথরূপে ধরা 
পড়েছিল এবং সার্থক তঙ্গীতে তার লেখনীতে রূপাধ়িত হয়েছিল | 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-_ 

ণ1৬৮90102 06021500102 ৮1091] 00610582000 1170191) 
[406 

সে যাই হোক, মোট ষোলটি প্রবন্ধের সংযোজনায় “৬/৫৮ 
০6 [0019 14-গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল | গ্রন্থের অধ্যায়ে 
অধ্যায়ে ভারতীয়-নারী নান ছন্দে প্রকাশিত, তারতের সমাজ- 
জীবন নানা দিক থেকে আলোচিত | 

নিবেদিতার চক্ষে সর্বাগ্রে প্রতিতাসিত হয়েছিল হি'দু-জননীর 
অতুলনীয় মহিমা, দি সুপ্রিম হিন্দু-মাদার, পরিবারের সর্বোচ্চ 
সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিতা। তারই নির্দেশে, তারই সঙ্ধেহ অঙ্গুলি 


১৫৮ 


চালনায় সমগ্র পারিবারিক জীবন নিয়ন্ত্রিত। স্বর্গাদপি তিনি গরিয়সী, 
তার পদধূলি তীর্থরজ থেকে পবিত্র, তার আশীর্বাদ দেবাশীর্বাদ 
অপেক্ষাও অব্যর্থ । তার মেহের সীম! নেই, মাধুর্ষের অবধি নেই। 
তার পুণ্য প্রভাবের উজ্জবলতায় ছায়া পড়ে না, মালিম্য আসে না] 
হিন্দুর মাতৃত্বের এই পরিকল্পনা |... 

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরে- হিন্দু নারী জায়ারূপে প্রকাশিতা, 
জাতীয় সংস্কৃতির রক্ষয়িত্রীরূপে পুষ্পিতা | 

অবগুন্ঠিতা বালিকা বধূ একদিন কম্পিত পাদবিক্ষেপে পিতৃগৃহ 
থেকে পতিগৃহে প্রবেশ করে। সিঁখিতে সি'ছুর, হস্তে এয়োতির 
চিহ্ক"_-শৈশবের অবাধ বিহঙ্গ-জীবনের অবসান যেন তাতেই 
সুচিত | 

শ্বশ্রমাতা1 আপন কন্যারূপে তাকে গ্রহণ করবেন, নিজ গর্ভজাত 
কম্ঠাটির স্থলাভিষিক্ত করে তাকে বরণ করবেন | 

আশীবাদ করবেন, -সতী-সাবিত্রীর মত হও।| সীতার মত 
হও। ধর্মে নিষ্ঠা থাকুক । সিঁির সি'ছুর অক্ষয় হোক।' 

তারপর যথাকালে সেই বালিক। বধূ গৃহের গৃহিণী হবেন। 
জননীর আসন গ্রহণ করবেন । 

7102 [71100 7112 111 ০০ 06 17100, 25001961115 
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বস্তত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে নারীর মর্যাদা ও সম্মান বিপরীত 
দিক থেকে নিরূপিত হয়ে থাকে | নিবেদিতার বিশ্লেষণে-__ 
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পাশ্চাত্যের নারী সাম্রাজ্ৰীর মর্যাদায় অধিষ্টিতা, কোন সংঘাতে 
তিনি বিচলিত নন, তীত নন। 


২৫৯ 


91১6 13 6207056010 00০ 26706 11861760020 09265 0১08 
৪ 03:06, 

প্রাচ্যে নারী যদি সাম্্রাজ্জীও হন তথাপি তিনি অস্তঃপুরচারিকা | 
অর্ধাবগুঠনে তার মুখকমল আবৃত। লোকচক্ষুর সম্মুখে 
প্রচারোদ্ধেশ্যে আত্মপ্রকাশ তার ধর্ম নয়, তার রুচিতে শোতন নয় | 

€[২2]0006218655 210 511900জ) 51127702 2170 0050০01 
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সেই হোলিনেস্‌, সেই শুচিতা গৃহে গৃহে রক্ষিত হচ্ছে প্রাচ্য-বধূর 
কল্যাণে, হিন্দু-জননীর আশীষধারায় |:"" 

হিন্দু পরিবারে স্বর্গত স্বামীর অক্ষয় স্মতি বুকে নিয়ে পরার্থে- 
জীবিতা বিধবা নারী আর এক অনন্ত কল্যাণ-প্রতিমারূপে 
বিরাজিতা। 

কী অনুপম ছন্দেই না নিবেদিতা তাকে বর্ণনা করেছেন ! 
শ্বেতবস্ত্রে আবরিতা, তপস্যাকূশ ও নিরাতরণ দীর্ঘ তন্ুখানি, তাহে 
মুগ্ডিত কেশভার। দিবসাস্তে একবার মাত্র হবিষ্যান্সে তার 
দেহধারণ।-_এই হিন্দু-বিধবা। 

তিনি মুক্ত, অপরের সেবায় তার দেহ ও মন উৎস্থষ্র। এ 
জীবনের শেষে আর এক অক্ষয়, অমৃত লোকে স্বামীর সঙ্গে তিনি 
মিলিত হবেন--এই এক লক্ষ্যে তার জীবন-সাধন! নিয়ন্ত্রিত | 
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_ হিন্দ-বিধবার এ পবিত্র জীবন-চিত্র নিবেদিতার চক্ষে প্রত্যক্ষ 
ছিল, নিবেদিতার দৃষ্টিতে জীবস্ত সত্য ছিল ।.." 


. ২৬০ 


এমনি করে তাঁর কলপলোকে--“৬/6৮ ০৫ 11501917116 ধীরে 
ধীরে রূপ গ্রহণ করেছিল । 
গ্রন্থের শেষ ছৃশ্টাবলীতে জাতিভেদ প্রথার তাৎপর্য নিয়ে 
আলোচনা করেছেন নিবেদিতা । আর গেয়েছেন অনবদ্য শিব-গীতি, 
শিব-মহিমা | বিবৃত করেছেন বুদ্ধের অপাধিব জীবন কথা |-_ 
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₹10) 101095০1810 10510175, [7000 0112 010168] 00 0০ 
[২০৪] | ঢ0]) 0০ 11915 6০ 6১০ 0196! 
1,010 0: 48101100915 ! 1২০08 0: ৬৬০21015659 ! 3152 ! 
919. 1 1116 17166 1! 00০ 7166 !? 
তারতের তীর্থ মহিমা, যুগে যুগে নন্দিত মহাছন্দ__ 
“মধুময় পৃ্গিকীস পূলি 1 
মাতা বস্ুমতী, 
পিতা এ নীল নততল | 
বায়, মৃছ্ুগতি__ 
অনুকুল অতি, 
জলধারা স্বচ্ছ স্ুশীতল | 
তমসার পারে 
দিব্য জ্যোতিরেখা, 
জীবনের সখা-_ 
তীর্থভূমে দেখে যাত্রীদল 1... 
তাই ভারতবর্ষে প্রতি তীর্থে, বিশ্বব্যাপ্ত দেবতাকে সে ভূয়ো৷ ভূয়ঃ 
প্রণাম করে। 
বলে,_- 
যে! বিশ্বভৃুবনং আবিবেশ 
তন্মৈ দেবায় নমো৷ নমঃ। 


৬১ 
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এমন বিচিত্র ভাব-প্রকাশ পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নেই। 
নরওয়ের কৃষ্চাত আকাশের নীচে বসে কত দীর্ঘ অবসরে একথা 
নিবেদিতার পুনঃ পুনঃ মনে হত যে ভারতবাসীরা তাদের একাস্ত 
নৈকট্যের জন্য, আর তাদের প্রাত্যহিক জম্বন্ধের জন্যই নিজ 
জন্মভূমিকে সঠিক চিনতে পারে না, ধরতে পারে না। 

নরওয়ের দীর্ঘশীর্ষ তপোমগ্ন দেবদারু বৃক্ষশ্রেণী দেখতেন নিবেদিতা, 
তার শত শত খজু-কুটিল ফিয়োর্ড পার্বত্য নির্ঝরিণী সবই মুগ্ধ বিস্ময়ে 
অবলোকন করতেন শিল্পীর চক্ষু দিয়ে | কিন্তু তার মন পরিতৃপ্ত হত 
না। কেবলই মনে হত-_-কোথায়, কোথায় সে স্তব্ধ, শাস্ত, ধ্যান- 
তন্ময়তা, কোথায় সে মহাপুরুষদের স্মতি-বিজড়িত তীর্থভূমি ? 
নেই। নরওয়েতে নেই, ব্রিটানিতে নেই। তারতবর্ষ ছাড়া অন্য 
কোথাও নেই। 7 
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এই সত্য! আজকের তারতবাসী যদি একটু স্বাতন্ত্য নিয়ে, 
একটু দ্রষ্টার চক্ষু নিয়ে দেখত তবেই বুঝতে পারত। বুঝতে পারত-_ 

০96 :010 70205 01 48518. 212 01০ 6০9০6-%৪%5 0 6১০ 
01109 10695. 

একদিন চরম সত্যের সাধনা করেছিল ভারতবর্ষ । মুক্তির জন্য 
সর্বরিক্ত হয়ে মহা! এশ্বর্ব সে লাভ করেছিল। সে দিন সে লাত 
করেছিল আনন্দ, পান করেছিল অমৃত, আয়ত্ব করেছিল নির্বাগ। 
কিন্ত আজ, টু-ডে? 
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- এমনি করুণ তার পরিস্থিতি ! 

এই সব নিগৃঢ় চিন্তার মুহূর্ত গুলিতেই নিবেদিতার ধ্যানে জাগ্রত 
হতেন স্বামীজী। "াঁর অবয়ব, তার ক ও স্বপ্ন সব যেন এক সঙ্গে 
শরীরী হয়ে তার সম্মুখে উপস্থিত হত। আর সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত 
হত এক কঠিন বেদনা বোধ, এক ছুরপনেয় মর্ম যন্ত্রণা | 

কেন এমনটি হল? কোন্‌ মহাপাপের রন্্রপথে ভারতের ভাগ্যে 
এমন ভয়াবহ অধোগতি এল! -কেজানে? 

বছু জালি হয়ত ছিল, বহু অকর্তব্য হয়ত করা হয়েছে, আর 
বহু কর্তব্য হয়ত কর! হয়নি | সর্বোপরি ছিল পরাধীনতার 
নাগপাশ।-. 

এই নরওয়েব শান্ত, ধ্যানময় দিনগুলি.তই কাশ্মীরের তিক্ত 
অতিজ্তার কথাও নৃতন করে নিবেদিতার মনে উঠেছিল | নৃতন করে 
যেন তিনি অন্নুতব করেছিলেন পরাধীনতার অভিশাপ | কি হুঃসহ, 
কি পরিমাণে থিণরাশী নাশি' তার প্রদাহ । অতএব. স্বাধীনতা 
ভিন্ন, আত্মনিয়নত্রণের অধিকার ভিন্ন তার অপরিমেয় হ্ঃখের 
আত্যস্তিক নিবৃত্তি সম্ভব ,নয়। কিন্তু কোন্‌ পথে ক্াসবে সে 
স্বাধীনত। ? কার হবে সে সংগ্রামের সেনানী? সে ব্যাপারে 
নিবেদিতার কর্মপস্থাই বা কি হবে? 

শুধু ধ্যান, শুধু চিন্তা, শুধু প্রবন্ধ বা গ্রন্থ-রচনা? অথব॥ 
অন্য কোন পথের অনুসরণ তাকে করতে হবে, অন্য কোন কর্মসুচী 
তাকে গ্রহণ করতে হবে? অদূর তবিষ্যতের গর্ভগৃহে কোন্‌ জীবন- 
রহস্য নিহিত- কে তাকে বলে দেবে? 
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ভারতবর্ষ বহুষুগ মন্বস্তর ধরে স্বাধ্যায়ে নিমগ্ন ছিল | একদল 
দস্থ্য সে স্থযোগে তাকে আক্রমণ করল, অধিকার করল তার ভূখণ্ড । 
দন্যুদল কি তাকে কিছু শেখাতে পারবে? পারবে না, পারা সম্ভবও 
নয়। ভারতবর্ষের কর্তব্য হবে দন্ত্যদলকে বিতাড়িত করে ত্ব-স্থানে 
ফিরে যাওয়া | মনে হয়, এ ধরণের কোন কার্যস্চী গ্রহণই আশু 
কর্তব্য । 

ভারতের বুকে যাঁঁকিছু ভারতীয়, তাই নিবেদিতার নমস্য। 
তা সে যত হীন হোক, যত তুচ্ছ হোক ।".. 

স্বামীজী এখন দুরে, বহুদূরে । আর তার কোন নির্দেশ পাওয়। 
যাবে না। 

তিনি এখন পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে, অস্তিমকাল-গণনায় 
নিরত। 

“কুলায় যাবার কাল এল বিহঙ্গের 1 
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এই এখন স্বামীজীর মানস জীবনের ছবি | সুতরাং তার কাছ 
থেকে কোন আবাহনও নেই, নির্দেশও নেই। 

অথচ, এই পটভূমিতেই ভারতবর্ষে ফিরে যাবার কথা পুনঃ পুনঃ 
নিবেদিতার প্রাণে উদিত হল | মনে হল, ইংলগ্ডে বসে অথবা 
ইউরোপের কোন স্থানে থেকে তারতবর্ষের জন্য কিছু করা আর 
সম্ভব নয়! ভারতবধের প্রতি প্রচণ্ড অন্যায় করেছে তার দেশ, 
তার শ্বজাতি। কত" নির্বাসন, কত কারাদণ্ড, কত অর্জাচার ! 
তারতে তো সন্ত্রাসের অবাধ রাজত্ব চলছে । পুরুষের! প্রাণ হাঁরাচ্ছে 
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মেয়েদের মর্যাদা বিপর্যস্ত হচ্ছে | এ অবস্থায় কঠিন প্রায়শ্চিত্ত তিন্ন 
মুক্তির আর দ্বিতীয় পন্থা নেই। 

' সে প্রায়শ্চিত্তের অংশই তাকে গ্রহণ করতে হবে| এদিকে 
হয়েও গেছে অনেকদিন। অর্থসংগ্রহ যতটা হয় হয়েছে, বাকীটা 
তারতবর্ষের মাটিতেই দেখা যাবে । 

রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও এ কালে প্রচুর আশ্বাস দিয়েছিলেন 
নিবেদিতাকে। 

বলেছিলেন,_- “অর্থের জন্য চিন্তা কেন? আপনার লেখা থেকেই 
অর্থ এসে যাবে | আপনার “৬৮০৮ ০£ 115018) 116' আমি ছাপিয়ে 
দেব।; 

অতএব, ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়াই বোধহয় সঙ্গত। কিন্তু 
স্বামীজী? ম্বামীজী কি অনুমোদন করবেন? নিবেদিতার মনে 
শঙ্কাছিল | সে শঙ্কা তীরই লেখনীতে পরিস্ফুট ।-_ 

“আমার কাছে স্বাধীনতার একটি বিশেষ মূল্য আছে।"..আমি 
জানি আমার কাজ মূলতঃ নারী-সমাজের মধ্যে, ছোট ছোট মেয়েদের 
মধ্যে | কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক প্রয়োজন আমার কাছে 
এত স্পষ্ট যে মেটি আমি অস্বীকাঁরও করতে পারছি না, পরিহারও 
করতে পারছি না। 

স্বামীজীর বাদী অবিস্মরণীয়। আমার জীবনে তারাই তো 
অয্লান, তারাই তো “জ্যোতি, ঞব তারকার 1 কিন্তু তাদের বাইরেও 
একটি ক্ষেত্র আছে। গত এক বৎসরে সে দিকটি আমার কাছে 
পরিষ্ফুট হয়েছে । 

তারতবধের স্বাধীনতা এখন তাই নিবেদিতার অন্যতম 
জীবন-ন্বপ্ন ! আর তার শঙ্কাও ছিল সেই দিক থেকে । 

ঠিক এমনি দিনে কতকটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই নির্দেশ গেল 
আর এক শক্তি-কেন্দ্র থেকে, আর এক কলাণ-উৎস থেকে । 

প্রীত্রীমায়ের চিঠি পেলেন নিবেদিতা |... 
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ফিরে এস। ফিরে এস তারতবর্ষে। আমার অজত্র আনীর্বাদ 
নিয়ত তোমার উপর বর্ধিত হচ্ছে 1»... 

মুহূর্তে শঙ্কা-সংকোচ অপন্থত হল। মুহুর্তে সংকল্প স্থির হয়ে 
গেল। পুর্ণ তিন মাস নরওয়েতে বাস করবার পর-_ইংরাজী ১৯০২ 
খরষ্টাবের জানুয়ারী মাসের ৯ই তারিখ, প্যারিস থেকে তারতাভিমুখে 
তিনি যাত্। করলেন- “মান্বোসা” জাহাজের যাত্রীরপে। 

জীবনের আর একটি অধ্যায়ের একাংশও সেই জঙ্গে সমাপ্ত হল। 
অবশিষ্ট অংশটুকু নিয়ে আমাদের পরবর্তা অধ্যায়ের অঙ্গ-রচন11... 
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॥ দশ ॥ 


সন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগের কথা এখন আমরা বলছি। 
এ সময়, অর্থাৎ জুলাই মাসের ৪ঠা তারিখ, ইচ্ছামৃত্যু স্বামী 
বিবেকানন্দ সমাধিযোগে দেহত্যাগ করেছিলেন | আর এ বংসরেরই 
প্রারস্তে_ ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমার্ধে মার্রাজ পথে কলিকাতায় 
প্রত্যাবর্তন করেছিলেন নিবেদিতা | এবার সহযাত্রী ছিলেন 
রমেশচন্দ্র দত্ত ও স্তারা সি. বুল। তারা যখন এদেশে পৌছালেন 
স্বামীজী তখন কাশীতে। 

এর ঠিক চার বৎসর পূর্বে, ১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্দের প্রারভ্তে আর 
একদিন যখন তারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন নিবেদিতা, 
তখন তিনি মার্গারেট ছিলেন। দেবোদ্েশ্যে আত্মব-নিবেদনের 
মহাব্রত-গ্রহণ তখনও তবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ছিল। “নিবেদিতা 
নামের চন্দন-তিলক তখনও অঙ্কিত হয়নি শুভ্র ললাটে | তখনও 
সমুদ্র মেখল! এই ভারতবর্ষ একটি অজানিত রহস্যময় দেশ। 

শুধু স্বীমীজীর আদেশ-নিদেশি, শুধু তার মহৎ জীবনের অনিবার্ধ 
আকর্ষণই ছিল তখন পরম আশ্রয় ও চরম তরসা। 

কিন্ত আজ, চার বংসর পরে, সেই ভারতবর্ষের বুকে 
পুনরাগমনের দিনটিতে অবস্থা বহুলাংশে পরিবণ্তিত হয়েছে। 

এখনও মুখ্য-আকর্ষণ নিঃসংশয়ে স্বামীজী, এখনও চলার পথের 
অমূল্য সম্পদ সে অনন্য জীবনেরই মহদাদর্শ। কিন্তু তার সঙ্গে 
আরও একটি তীত্র আকর্ষণ এখন জাগ্রত হয়েছে। সে আকষণ 
ভারতবর্ষের, ন্বামীজীর মাতৃভূমি,_0৫১0. 06115 9001:861012? 
যে দেশটি, সেই দেশটির | 
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তাছাড়া, চার বংসর পূর্বেকার মার্গীরেটও আর নেই। সে 
মার্গারেটের সঙ্গে আভকের নিবেদিতার অনেক পার্থক্য, অনেক 
গড়মিল। এমন কি চার বৎসর পূর্বেকার স্বামী বিবেকানন্দ,_গুরু 
এবং নেতারূপে যিনি জর্বত্র নন্দিত তার সঙ্গেও আজকের 
মহাপ্রস্থানোন্ুখ বিবেকানন্দের খুব বেশী সাদৃশ্য নেই। 

কাজেই, বর্তমানের পরিবপ্তিত-পরিস্থিতিতে একথা নিবেদিতার 
মনে হয়েছিল যে এখন নিজের কর্মপথ নিজের স্বাধীন চিন্তার মধ্য 
দিয়েই তাকে বের করে নিতে হবে। অন্ত কোন সহায়তার 
সম্ভাবনা নেই। 

স্বামীজী বলেছেন-_-[ঢ100 ৪ 2 ০0: 17816 10. হয় পথ 
খুঁজে বের কর, নতুবা পথ তৈরী করে নাও। আর সেই সঙ্গে 
সঙ্গে পুনঃ পুনঃ একই আশীর্চন নানাতাবে, নানা সময়ে উচ্চারণ 
করেছেন । 

সর্বশক্তি তোমাতে উদ্ধুদ্ধ হোক । মহামায়া স্বয়ং তোমার হৃদয়ে 
অধিষ্টিতা হোন, বাহুতে প্রতিষ্ঠিত হোন। অপরাজেয় মহাবীর্য 
তোমাতে জাগ্রত হোক |." 

যথাকালে, পরমা শাস্তিও তুমি লাভ কররে। যদি শ্রীবসিকৃষ্ণ 
সত্য হন তবে তিনি যে-ভানুে আমাকে পথ দেখিয়ে, হাত ধরে শিয়ে 
গেছেন_ তোমাকেও ঠিক সেইভাবে অথবা তদপেক্ষাও স্পষ্টতর 
তাবে, অবশ্য পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন |: 

এরপর নিবেদিতা যা ভাল মনে করবেন, যেটা তাল 
বুঝবেন--সে তাবেই অগ্রসর হবেন। 

এই পটভূমিতেই নূতন করে ভারতীয় কর্মক্ষেত্রে নিবেদিতার 
পাদবিক্ষেপ 1." 

এদিকে, ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তন-পথে মাদ্রাজেই প্রথম 
নিবেদিতা তার তদানীন্তন চিন্তাধারার আতাস দিয়েছিলেন এঁকটি 
বিখ্যাত তাষণের মধ্য দিয়ে | সে ভাষণ অকন্মাৎ যেন সমগ্র দেশের 
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চেতনা-মূলে তীত্র আঘাত হেনেছিল। স্ামীজী স্বয়ং বহুদূরে 
বসেও তার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন । রমেশচন্দ্র দত্ত উপস্থিত 
ছিলেন সে সভাটিতে এবং উচ্ছৃসিত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন 
নিবেদিতাকে । নান সংবাদপত্রে তার পূর্ণ বিবরণ সেদিন প্রকাশিত 
হয়েছিল। 

ইংরাজ-শাসনের বিরুদ্ধে, পাশ্চাত্য-সত্যতার বিকৃত প্রতাবের 
অবিশ্বীস্ ব্যাপকতার বিরুদ্ধে নিবেদিতা সে দিনই যেন প্রথম প্রকাশ্য 
আক্রমণ করেছিলেন । নিবেদিতার তখনকার চিন্তাজীবনের সে 
একটি দিগ দর্শন স্বরূপ ।**" 

নিবেদিতার উক্তির সার কথা এইরূপ ছিল "' 

ধর্ম-সাজদার গীঠস্থান এই ভারতবর্ষ | ধর্মক্ষেত্রে নিঃসংশয়ে 
সে দাতার আসনে প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক ক্ষেত্রেও তাই | তবে, 
যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়-জীবনের নানাক্ষেত্রেও কিছু কিছু 
পরিবর্তন-পরিবর্ধনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । কিন্ত সে পরিবর্তন 
আনয়ন করবে জাতি নিজে । অপর জাতির সেখানে হস্তক্ষেপ 
করবার কোন যুক্তি নেই, অধিকার নেই। 

তিন হাজীর বৎসর পূর্বে, মানব সভ্যতার প্রত্যুষ-লগ্নে য ভারতীয় 
সভ্যত। উদ্ভৃত হয়েছিল আজ ক্ষমতার মদগর্বে পাশ্চাত্যের নিতাস্ত 
তরুণ জাতিগুলিই তাকে পরিচালিত করতে চায়! এ এক অসহ্য 
স্পদ্ধী । কোন মতেই এ ওদ্ধত্যকে বরদাস্ত করা হবে না। 

সহজ জীবন, অনাঁড়ম্বর সরল-জীবন-_এই-ই ভারতীয় সভ্যতার 
আদর্শ, তার বিশিষ্টতা | 

প্রকৃত উন্নত সতাতার এ লক্ষণ কালে কালেই স্বীকৃত হয়েছে ।:.. 

এ রা দ 

ভারতীয় নারীর মন্দতাগ্যের কথা শত শাখা-পল্পবে পল্পবিত 
হয়ে প্রচারিত হয় পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে। কিন্তু সে প্রচার স্বার্থপ্রাণোদিত। 
সে প্রচার মিথ্যা |". 
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এদেশে নারী যে মর্যাদ। লাভ করে- তেমন মর্ধাদা অন্য কোন 
দেশে তার ভাগ্যে জোটে না। 

আক্ষরিক রিচারে শিক্ষিত ন। হলেও ভারতীয় নারী তার পুরাণ 
ও মহাকাব্য, তার সাহিত্য ও জীবনদর্শনের মূল তত্ব এবং 
আখায়িকার সঙ্গে পরিচিত | 

মা, ঠাকুমা, দিদি-মা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সে সব অনবদ্য 
কাহিনী যুগে যুগে বংশান্ুক্রমিক ধারায় ভারতেব গৃহে গৃহে, কুটিরে 
কুটিরে প্রচারিত হয়ে এসেছে । তাদের ভিতর দিয়েই জাতীয় 
জীবনের স্সিগ্ধ বসুধারা নিত্য ফন্তুত্োতে প্রবাহিত। একি অশিক্ষার 
লক্ষণ? 

বস্তৃত, শুদ্ধমাত্র আক্ষরিক জ্ঞানই তে৷ সত্যতা-সংস্কৃতির যথার্থ 
পরিচায়ক নয়। আর্ধ জীবন-দর্শনের মূল কথা, কি পারিবারিক 
ক্ষেত্রে, কি সমাজক্ষেত্রে_শুচিতা, উদারতা ও ধর্ম ! 

সে মাপকাঠির বিচারে 'তারতীয়-নারী যথার্থ শিক্ষার 
অধিকারিণী | তিনি মুর্খ নন, অশিক্ষিতা নন। -* 

অতএব তাকে করুণ করবারও কোন প্রয়োজন নেই, অমর্যাদা! 
করবারও কারো অধিকার নেই | সেটি অবৈধ অনধিকার চর্চা |... 

এঁ অনধিকার চর্চার বিকদ্ধে বিক্ষোত এবং বিদ্রোহের তাবই 
ছিল তখন নিবেদিতার চিন্তায় অত্যন্ত প্রবল। এবং সে বিক্ষুব্ধ 
চিন্তা নিয়েই, দীর্ঘ চার বংসর পর, মাদ্রাজ হয়ে কলিকাতায় ফিরে 
এসেছিলেন নিবেদিতা,_-১৯০২ শ্বীষ্টাব্দের, ৯ই ফেব্রুয়ারী, বাগবাজার 
পল্লীর বোসপাড়া লেনে, সেই সতের নম্বর বাড়ীটিতেই। 
অনেকদিন পর বিদেশ থেকে আপন জন্মভূমিতে অথবা আপন 
পিতৃগৃহে ফিরে এলে মানুষ যেমন পরিতৃপ্তি বোধ করে, চতুর্দিকে 
সব কিছুকেই আপন জেনে উৎফুল্ল হয়, নিবেদিতার মনোভাবটিও 
ঠিক তেমনি হয়েছিল। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম 
কয়েকদিন পূর্ব-পরিচিত সকলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখা-দাক্ষাৎ 
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করলেন। উদ্বোধনে গিয়ে সকলকে প্রণাম জানিয়ে এলেন, 
কামারহাটিতে গিয়ে গোপালের মা'র সঙ্গে সাক্ষাং করে এলেন। 
সংবাদ পেয়ে বন্ধু-বান্ধব অনেকে নিজেরা এসেও দেখা! করে গেল । 
গৃহে প্রত্যাত্তনের আনন্দে বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত হল । 

কিন্ত এর সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ-উদ্যমে শুরু হল কাজ। প্রথমেই হাত 
দিলেন বিষ্ভালয়টিকে পুনঃগঠিত করবার কাজে। সম্মুখেই ছিল 
সরস্বতীর পূজার দিন। এ দিন বিশেষ সমারোহে দেবী ভারতীর 
পুজা-উদ্যাপন করে, চার বৎসর পরে, আবার বিদ্যালয়ের কার্যারস্ত 
হল। ছাত্রী-সংগ্রহ, উপকরণ-সংগ্রহ, অর্থ-সংগ্রহ এক সেঙ্গে সব 
দায়িত্ব পূর্বেরই মত নিজ স্কন্ধে তাকে গ্রহণ করতে হল। আবার, 
তার সঙ্গে সঙ্গে, প্রবন্ধ-রচনা, গ্রন্থ-রচনা, নানা স্থানে ভাষণ দান 
প্রভৃতি কাজও শুরু হল পূর্বেরই মত। | 

আবার অন্যদিকে-_-আর একটি বিস্তৃত কর্মভূমিও এ সময়ই 
প্রস্তুত হতে শুরু করল। নিবেদিতা ভারতবর্ষে ফিরে এসেছেন, 
দেশের নানা কা?জ হাত দিয়েছেন অথবা দিতে চাইছেন--এ-সংবাদ 
পেয়ে রাজনীতি ক্ষেত্রের বহু খ্যাতনামা মনীষী, সাহিত্যে, সংবাদপত্র- 
পরিচালনায় ধারা কীতিমান এমনও অনেকে, নিবেদিতার সঙ্গে 
পরিচয়ের জন্ উন্মুখ হয়ে উঠলেন | পরিচয়ও আরম্ভ হল ধীরে 
ধীরে ।... 

ইতিমধ্যে মার্চমাসের প্রথম দিকেই কাশী থেকে বেলুড় মঠে 
প্রত্যাবর্তন করলেন স্বামীজী-_ভগ্র-্বাস্থ্য ও কর্ম-ক্লাস্ত দেহটিকে 
নিয়ে। 

নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরেই। 
বেলুড় মঠে স্বামীজীর সুপরিচিত কক্ষটিতেই অনেকদিন পর আবার 
গুরুর পদপ্রান্তে উপুস্থিত হলেন নিবেদিতা । স্বামীজীর স্বাস্থ্যের 
ভগ্ন-অবস্থা লক্ষ্য করে নিবেদিতা কতটা শঙ্কিত বা বিচলিত 
হয়েছিলেন-_সে কথ! সঠিক আমাদের জান। নেই। হয়ত অত্যস্ত 


২৭১ 


শঙ্ষিত হয়েছিলেন; হয়ত চোখের জলই রোধ করেছিলেন অতি কষ্টে। 

তখন ধীরীরের অসুস্থতা! সত্বেও স্বামীজীর জাপান যাবার কথ। 
হচ্ছিল | রেভাঃ ওড। এবং শিল্পী ওকাকুরা খন কলিকাতায় । 
তাই, প্রথম সাক্ষাতেই স্বামীজী বলে উঠেছিলেন-তিনি চলে 
যাচ্ছেন। অতঞ্কিতে অমন একটি উক্তি যেন তীরের মত নিবেদিতার 
অস্তরে বিদ্ধ হয়েছিল। পরে অবশ্য জাপান যাওয়ার প্রস্তাবের কথ। 
জেনে বহুলাংশে তিনি আশ্বস্ত হয়েছিলেন। তবে মনের উপর 
বিষাদের একটা গুরুভার যেন চেপেই বসেছিল । 

'্বামীজীর সঙ্গে কথাবাতাও সেদিন বিশেষ কিছু হয় নি। শরীর 
সম্বন্ধেই প্রশ্ন করেছিলেন নিবেদিতা, ম্বামীজী কেমন আছেন; 
কাশীতে গিয়ে একটু ভাল বোধ করেছিলেন কিনা ইত্যাদি 1... 

উত্তরে, নিবেদিতার দিকে নিগ্ধছষ্টিতে তাকিয়ে স্বামীজী 
বলেছিলেন, _ 

আতর বিনাশ নেই, কিন্তু দেহ ক্ষয়শীল। সে বিনষ্ট হবে। 
একথা গীতায় পাঠ করেছ। 

অবিনাশি তু তদ্িদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
বিনাশমব্যয়স্তাস্ত ন কশ্চিৎ কর্ত,মর্হাতি ॥ 

_-একথা। যেমন সত্যি, 

অন্তবস্ত ইমেদেহ! নিত্যস্তোক্তাঃ শরীরিণঃ__ 
একথাও তেমনি সত্য |". 

এরপর সাধারণভাবে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেই নিবেদিত৷ 
বিদায় গ্রহণ করেছিলেন সেদিন 1." 

এরপরের তিন চার মাসের ঘটনা-প্রবাহ নিবেদিতার জীবনে 
নিরতিশয় দ্রুততালে অগ্রসর হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ ছু'চারটি 
ঘটনার উল্লেখ এখানে কর। যেতে পারে। 

১১ই মার্চ তারিখে শ্রীরামকৃঞ্দেবের জন্মতিথি-উৎসব ছিল সে 
বংসর। সেদিনও স্বামীজী খুব সুস্থ ছিলেন না| মঠ-বাটার নিজ 
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কক্ষটিতেই নিজকে ভ্িনি আবদ্ধ রেখেছিলেন । বাইরে উৎসব- 
প্রাঙ্গণে আর নেমে আসেন নি। কাউকে ভার সঙ্গে দেশ্বাও 
করতে দেওয়া হয় নি। দ্বারে প্রহরী ছিলেন স্বামীর অন্যতম 
গুরুভাত স্বামী নিরঞ্জনানন্দ | 

সেদিনও স্যামীঞ্জীকে দর্শন করতে নিবেদিতা এসেছিলেন বেলুড়ে, 
উপরে দ্বিতল কক্ষে গিয়ে তাকে প্রণামও করেছিলেন। তবে, 
স্বামীজী অসুস্থ বলে বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা করেন নি |: 

নিবেদিতার ন্ুুবিবেচনার কথা উল্লেখ করে স্বামীজী মন্তব্য 
করেছিলেন, দেখ, এরা কত সভ্য, কত এদের বিবেচনা | বাঙ্গালী 
হলে, অসুস্থ দেখেও অন্ততঃ আধ ঘন্টা আমাকে না বকিয়ে ছাড়ত 
না| কিন্তু এদের ধরণ অন্য রকম 1." 

উৎসবেন্* কয়েকদিন পর কলিকাতায় ক্লাসিক থিয়েটারে 
নিবেদিতা একটি বক্তৃতা দিলেন | বিষয় ছিল 

“আধুনিক বিজ্ঞানে হিন্দু মন |”: 

এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে সিষ্টার (ক্রশ্চিন কলিকাতায় 
পৌছালেন এবং নিবেদিতার সহকর্মীরূপে বিদ্যালয়ের কাজে 
আত্মনিয়োগ করলেন। নিবেদিতার পক্ষে সে একটি বিশেষ সুবিধা 
এবং সহায়তার বাপার হল । 

ক্রিশ্চিনের কথা ইতিপূর্বে আমর! উল্লেখ করেছি, পরেও করব। 
বাহাদৃষ্টিতে ক্রিশ্চিনের প্রকৃতি বহুলাংশে নিবেদিতার প্রকৃতির 
বিপরীত ছিল। বক্রিশ্চিন ছিলেন শান্ত ও নির্ভরশীল | ভাষা ও 
প্রকৃতি__উভয়ই তার অপূর্ব মাধুর্ষে মণ্তিত ছিল। আর নিবেদিত৷ 
ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমতী, তেজন্বিনী, আত্মপ্রত্যয়ের মূর্ত-প্রকাশ। 
কোন অন্তায় বা অসত্যের সঙ্গে তার কোন আপস ছিলনা! ৷ 
তথাপি, উভয়ের মধ্যে গ্রীতি ও বন্ধুত্ব ছিল গভীর। ক্রিশ্চিন 
স্বামীজীরও বিশেষ ন্নেহতাজন ছিলেন, অন্যতম প্রিয় শিল্যা 
ছিলেন। তিনি তারতবর্ষে আসায় ত্বামীজী অত্যন্ত প্রীত 
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হয়েছিলেন। একদ| একটি পত্রে ক্রিশ্চিনদ্ এইরূপ লিখেছিলেন 
ত্বামীজী-_- 

'জগঞ্জননীর কাছে তেমাকে আমি সমর্পণ করেছি | তুমি 
নিত্যযুক্ত, তিনি তোমাকে অবশ্য রক্ষা করবেন । কোন বিপদ, কোন 
অশুভ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবেনা 1” 

নিবেদিত! বলেছিলেন, ক্রিশ্চিনকে দেখলে বোঝা যায় লোক- 
নির্বাচনে স্বামীজীর কি অস্তর্ঘষ্টি ছিল, কি অসামান্য প্রতিতা 
ছিল। 

ক্রিশ্চিনের স্বভাবে ওদ্ধত্য ছিল না| স্বভাবতই সে শাস্ত. সে 
নির্ভর-পরায়ণা | ইত্যাদি।." 

সে যাই হোক, এপ্রিল মাসটি এইভাবে দেখতে দেখতে অতীত 
হয়ে গেল। প্রত্যাসন্ন মে-মাসের প্রচণ্ড উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠল 
মহানগরী কলিকাতা । চারদিকে যেমনি বদ্ধ গুমোট, তেমনি ধুলি 
আর প্রথর স্ূর্যতাপ। নিবেদিতা ও ক্রিশ্িন_ হিমালয়ের বুকে, 
“মায়াবতী আশ্রমে গ্রীষ্মাবকাশ কাটিয়ে আসবেন স্থির করলেন। 
ওকাকুরাও তাঁদের সহযাত্রী হবেন। স্বামীজীর অন্থুমোদুন নিয়ে 
তারপর তারা যাত্রা করলেন । 

স্বামীজীর অনুরাগী তক্ত, মিঃ ও মিসেস সেতিয়ার তখন 
হিমালয়ের এক রম্য প্রদেশে একটি ক্ষুদ্রায়তন সাধন-কুটীর স্থাপন 
করেছেন। সে কুটীর অদ্বৈত ভাবের তপঃক্ষেত্র । নির্জন পর্বতের 
বুকে, লোকালয় থেকে বহু দূরে সে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। কাঠগোদাম 
থেকে ভীমতাল, ভীমতাল থেকে ধারী, দেবীধুর! প্রভৃতি হয়ে 
পৌঁছাতে হত সে আশ্রমে | স্বামীজীর অতি প্রিয় ছিল সেই 
মায়াবতী আশ্রম। 

কত বিচিত্র পার্ত্য কুম্থুম, কত দীর্ঘ, সারিবন্ধ, খজু পাইন ও 
দেবদার বৃক্ষ 41116 321586013 0৫ 06 ৬০০৫, তপোমগ্ন 'ধরিত্রীর 
ব্রক্মরন্জ ভেদ করে" দাড়িয়ে আছে যুগ যুগাস্তের সাক্ষ্য বহন 
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করে।--উপরে দিংসীম নীলশৃন্ত যেন অনন্তের ধ্যানে সমাহিত। 
দুরে কোথাও, শালবনের মধ্য দিয়ে উপলখণ্ড বিধ্বস্ত করে বয়ে যাচ্ছে 
কলধ্বনিমুখরা কোন পার্বত্য নির্বরিণী |... অনেককাল পর আবার 
কয়েকদিনের জন্য হিমালয়ের ক্রোড়ে বিশ্রাম পেলেন নিবেদিতা 1". 
মন ঘেন স্বতঃই বিশ্বদেবতাকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাইল-_- 
“বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারে, 
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো 1 

হিমালয়ের অরণ্য অঞ্চলে, গুহায়-গহ্বরে, তুষার-শুজ। শিখরে 
শিখরে কত যুগ যুগাস্তরের ধ্যান, অনুভূতি ও নীরব উপাসনার 
অম্লান রেখা অস্কিত আছে। সে সবের স্পর্শ অতীতে একদিন 
স্বামীজীর পার্থে থেকে লাত করেছিলেন নিবেদিতা । তারপর 
অনেকদিন অতীত হয়ে গেছে|। তাই এখন আবার নৃতন করে ফেন 
তাদের সুখম্পর্শ তিনি অন্ুতব করলেন। অবশ্য সেও বেশী দিনের 
জন্য নয়। মাত্র একমাস কাল মায়াবতীতে কাটিয়ে জুন মাসের 
শেষদিকেই বেরেলি ও লক্ষ হয়ে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করতে 
হল নিবেদিতাকে | 

সেদিন তারিখ ছিল, জুন মাসের ২৬শে । 

সেই তারিখে, একটু বেশী রাত্রিতেই নিবেদিতা বোসপাড়া 
লেনের নিজ গৃহটিতে পে ছেছিলেন | তার একদিন পর, অর্থাৎ ২৮শে 
জুন, স্বামীজী স্বয়ং অপ্রত্যাশিতভাবে নিবেদিতার গৃহে পদার্পণ 
করেছিলেন । কেন করেছিলেন, কি মনে করে করেছিলেন সেটা 
অনুমান সাপেক্ষ । তবে, সেদিন গৃহটির চারদিক ঘুরে ঘুরে, খুব 
ওৎস্থক্য নিয়েই সব কিছু যেন তিনি পরিদর্শন করেছিলেন। 

কে জানে, হয়ত তার স্বচ্ছ ধ্যানদৃষ্িতে এ চিত্র সেদিন 
প্রতিভাসিত হয়েছিল যে এ ক্ষুত্রায়তন বিদ্যালয়টিতে স্ুল দেহে 
আর তিনি কখনো! আসবেন না, সেই তার শেষ আগমন । কালক্রমে 
বিগ্ভালয়টি প্রসারিত হবে, স্ত্রীশিক্ষার একটি আদর্শ কেন্দ্ররপে একদিন 
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সে প্রতিষ্ঠা লাত করবে, খ্যাতি অর্জন করবে 1 কিন্ত তিনি সেদিন 
আর এ পৃথিবীতে থাকবেন না! অতএব, বিষ্ভালয়ের মাথায় শেষ 
স্পর্শ ও আশীর্বাদ দিয়ে যাবেন-_যা বনু যুগ, মন্বস্তর ধরে অক্ষয় 
পাথেয় রূপে ক্রিয়াশীল থাকবে | তবে, এ সবই অন্থুমান। 

নিবেদিতা এ ধরণের কিছুই কল্পনা করতে পারেন নি। তিনি 
শুধু অনুভব করেছিলেন এক মহা তৃপ্তি। লাত করেছিলেন এক 
বিশেষ প্রেরণা যা! সহজ লত্য নয়।:"" 

পরদিন, ২৯শে জুন, _সেদিন নিবেদিতা গিয়েছিলেন বেলুড় 
মঠে। 

তারপর চারদিনের একটি ব্যবধান । চারদিন পর আবার মঠে 
গিয়ে স্বামীজীকে প্রণাম করলেন নিবেদিতা | সেদিন নিজের কর্ম 
সম্বন্ধে, বিদ্যালয় সম্বন্ধে স্বামীজীকে ছা'একটি কথা জিজ্ঞাসাও 
করেছিলেন । কিন্তু সে কথার কোন সুস্পষ্ট জবাব আর লাত করতে 
পারেন নি। স্বামীজী শুধু বলেছিলেন : 

আমি মৃত্যুর জন্ প্রস্তত হচ্ছি । একটা মহাতপস্তা। ও ধ্যানের 
ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করেছে। 

“4৯ £:550 (09559. 2150. 10901190101 102৮০ 00206 01001) 
179০) ] 210 10915116 19805 01 09808. 

কাজেই, আমি আর তোমার কথার মধ্যে প্রবেশ করতে পারব 
না। আমি মৃত্যু পথযাত্রী,ণ 20 50178 01000 06200. 

এ এক বিচিত্র ইঙ্গিত। মৃত্যুর দিকে সুস্পষ্ট অন্কুলি নির্দেশ 
কিন্তু তথাপি, একথ। তখন নিবেদিতার মনে হয়নি ষে স্বামীজীর 
মহাসমাধি একেবারে দ্বারপ্রান্তে এসে দাড়িয়েছে । তখনও তার 
স্বকীয়, সহজ ধারণা আরও তিন-চার বৎসর অন্তত স্বামীজী 
জীবিত থাকবেন | 

তবে, স্বামীজীর কথা শুনে অতীত দিনের একটি কথ হস্নত ভার 
মনে এসেছিল- যেদিন, কাশ্মীরে অসুস্থ হয়েছিলেন দ্বামীজী, 


২৭৩৬ 


এবং অসুস্থতা থেকে মুক্ত হয়ে--ছ'টি প্রস্তরথণ্ড হ'হাতে নিয়ে 
পরস্পরের সঙ্গে ঠুকে কে বলেছিলেন-_ 

যখনই মৃত্যু আমার কাছে আসে, যখনই তার পদধবনি আমি 
শুনতে পাই, তখনই, মুহুর্তে আমার সব ছূর্বলতা অপন্যত হয়| 

মনে হয় আমি সেই সনাতন পুরুষ, “বীতরাগ তয় ক্রোধ£- সেই 
মহা! মুনি |... 

কারণ আমি তগবানের পাদস্পর্শ করেছি, 

01: 1 108৮5 €0001)90. 002 1996 ০06 00১ 00:11] 199৬৩ 
107101190 0০ ০০6 0: 00১-. 

কিন্তু এ পর্যস্ত | পূর্বস্মতির সুখ-সঞ্চয়ন ভিন্ন আর নিবেদিতার 
মানসপটে কিছুই উদিত হয় নি| 

চরম বিদায়ের দিন যে সত্যই প্রত্যাসন্ন সেট তখন এতটুকু 
বুঝতেও পারেন নি নিবেদিতা, স্বপ্নেও আসেনি। 

উত্তর জীবনে, করুণ অন্ুশোচনায় নিবেদিত! তাই বলেছিলেন-_ 
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610০, 60912911956 11) 170৬7109217) 9855 6172 20200901017 
৪5 51৬217১ 012] 00 0911 01) 2815 6096 010. 1006 10621 60 
19801) 10011)05 009 00010. 1001 01700152180, 


এ দৃষ্টি-বদ্ধতার একটি কারণ হয়ত এই ছিল যে জগৎ সম্পর্কে 
একান্ত অনাসক্তি এবং নিরপেক্ষতা সত্বেও স্বামীজী আবদ্ধ ছিলেন 
তার কর্ম-হূর্বলতায়। কারণ, মৃত্যুর চার-পাঁচ দিন পূর্বেও স্বামীজীর 
কণ্ঠ থেকে এরূপ উক্তি নির্গত হয়েছিল__ 

£%00 10007 0086 010 15 21855 10 ০2]. 10011) ! 
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সেযাই হোক। এরপর, মৃত্যুর একদিন মাত্র পূর্বে নিবেদিতাকে 
নিজ হাতে খাওয়াবার জন্য স্বামীজী বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন | 


২৭৭ 


স্থৃতরাং 'অবিলম্গে তার অতিপ্রায়ান্ুসারে সব ব্যবস্থা হল। সেদিন 
বুধবার ছিল, একাদশী ছিল। আর স্বামীজী নিজে উপবাসী থেকে, 
নিবেদিতাকে স্বহন্তে পরিবেশন করে আহার করিয়েছিলেন | আহার্য 
ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে, অত্যন্ত অনাড়ম্বর | একেবারে বাংলাদেশের 
নিজস্ব উপকরণে তৈরী । কাঠালের বিচি সিদ্ধ, আলু সিদ্ধ, ভাত আর 
বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা কর! ছুধ-__এই ছিল আহার্ধ। কিন্তু গুরুর স্সেহে 
ও আস্তরিকতায় সে সামান্য আহার্যই অসামান্য হয়ে উঠেছিল ।:"" 

আবার, আহার সমাপ্ত হলে নিবেদিতার হাতে জল ঢেলে দেওয়া, 
তোয়ালে দিয়ে হাত মুছিয়ে দেওয়া সবই স্বামীজী নিজ হাতে 
করেছিলেন সেদিন! আর অভিভূত নিবেদিতা যেন ভাল করে 
নিবারণ করতেও সক্ষম হন নি। একবার মাত্র তয়ে ভয়ে, অর্ধক্ুটভাবে 
একটু আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন-স্বামীজি, এসব তো আপনার 
জন্য আমারই করা উচিৎ, আমারই করবার কথা । আমার জন্য 
আপনার নয়।' 

কিন্ত সে আপত্তি স্বামীজী গ্রাহ্য করেন নি । মুখে বলেছিলেন, 
তা কেন, তুমি তে৷ জান যীশু তার শিষ্যদের পা পধ্ত ধুয়ে 
দিয়েছিলেন ।__ 

“02525 1291)20 0196 122 0: 1013 01501019-- 

কিন্তু সে কথ! শুনে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন নিবেদিতা । তার 
মুখে সঙ্গে সঙ্গে এসে গিয়েছিল উত্তর-_“সে তো৷ শেষ সময়ের কথা'। 
_--58306 0220 ৪5 006 1256 01706. 


কিন্তু শেষ পর্যস্ত সেকথা আর তিনি উচ্চারণ করেন নি। তবে মনটি 
আশঙ্কায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, কেমন যেন অবসাদগ্রন্ত হয়েছিল | 
তথাপি স্বামীজীর কথায়, তার উল্ভাসিত মুখমগুলে, এমন জাশার 
আলো মাখান ছিল যে সে আশঙ্কা বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পাকে নি। 
স্বামীজীকে প্রণাম করে নিবেদিতা চলে এসেছিলেন কলিকাতা ।... 


২৭৮ 


কিন্তু বন্ত, সেই ছিল জীবনের শেষ প্রণাম, শেষ গুরু-দর্শন |-_ 

নিবেদিতার আত্মজীবনীতে আছে-__ | 

[13216 5725 1)001011)6 580. 01882 21000 95810111 1 
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পরস্ত, একটি দিব্য জ্যোতির্মগুল সর্বক্ষণ যেন তার দীর্ঘ তনুখানি 
উদ্ভাসিত করে রাখত। মনে হত যেন তার স্ুল দেহটি লঘু হয়ে 
সেই জ্যোতি-তরঙ্গে, সেই লুমিনাস্‌ প্রেজেন্সে তেসে বেড়াচ্ছে 1... 

আর বাইরে তার পালিত পশুগুলি, তার বাগান, তার গ্রন্থাগারের 
নান! পুস্তক-_-এই সব নিয়েই ছিল তার কথাবার্তী, তার আলাপ- 
আলোচনা |": 

কাজেই, কি করে নিবেদিতা অনুমান করবেন যে আর একটি দিন 
পরে, ৪ঠা জুলাই তারিখেই, মহাপ্রস্থান করবেন স্বামীজী। অন্যেই 
বাকি করে অনুমান করবে ? 

তাছাড়া, সেদিন-_অর্থাৎ ৪ঠ। জুলাই, অনেকদিন পর তিনি বেশ 
সুস্থও বোধ করেছিলেন। বনুক্ষণ মঠের ঘিতল ঠাকুর-মন্দিরে 
একাকী ধ্যান করেছিলেন-_ঘরের সমস্ত দরজা জনাল। বন্ধ করে দিয়ে, 
যা তিনি সচরাচর করতেন না। তারপর যখন মন্দির-কক্ষ থেকে 
বেরিয়ে এসেছিলেন_ তখন সর্ব অবয়বে এমন এক প্রশান্ত নিলিপ্ততা 
মাখান ছিল যা ইতিপূর্বে স্বামীজীর মধ্যেও সহসা দেখ! যায় নি।__ 

সেদিন নিজ ইষ্টদেবতার কাছ থেকে বৌধকরি এ জন্মের মত শেষ 
বিদায় নিয়ে এসেছিলেন বিবেকানন্দ । বলে এসেছিলেন, এবার 
আমাকে ছুটি দিতে হবে ঠাকুর। একদা সমাধি-দ্বারে তুমি চাবি 
লাগিয়েছিলে। বলেছিলে, “এখন চাবি দেওয়া রইল, মহামায়ার 
মহাত্রত উদযাপিত হলে আবার চাবি খুলে দেব।' 

আজ সেই চাবি তুমি খুলে দাও, আমি যাব 1". 

সোপানশ্রেণী দিয়ে অবতরণ কালে কেউ কেউ সেদিন শুনতে 
পেয়েছিল, আপন মনে বলতে বলতে তিনি নেমে আসছেন £ 


২৭৯ 


“আজ আর একটা বিবেকানন্দ থাকলে বুঝতে পারত বিবেকানন্দ 
কি করে গেল। কালে অবশ্য আরও অনেক বিবেকানন্দ 
জন্মাবে। 
এ সবই নিবেদিতা পরে শুনেছিলেন অপরের মুখে ! তিনি নিজে 
৪ঠা জুলাই আর মঠে যান নি 1... 
৪ঠা জুলাই অপরাহের দিকে কিছুক্ষণের জন্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের 
সংস্কৃতও পড়িয়েছিলেন স্বামীজী। তারপর গ্রাগুন্রাঙ্ক রোড্‌ পর্যস্ত 
বেড়িয়ে এসেছিলেন স্বামী প্রেমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে। বেড়াতে 
বেড়াতে অনেক কথা বলেছিলেন। মঠের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথ৷ 
বলেছিলেন, দেশের কথ। নিয়ে আলোচন। করেছিলেন । তার নিজস্ব 
নানা পরিকল্পনার বিষয়ও উল্লেখ করেছিলেন | স্বতাবতঃই সকলে 
মনে করেছিল-_স্বামীজী বেশ সুস্থ আছেন এবং সেজন্য অনেকদিন 
পর সবাই বেশ স্বস্তিও বোধ করেছিলেন |" 
তারপর সন্ধ্যা হল। আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা ধ্বনিত হল মঠের 
ঠাকুর ঘরে, ধ্বনিত হল তাগীরথীর তীরে তীরে অসংখ্য দেব-মন্দিরে | 
অস্তাচলশায়ী তুর্ধের ব্বর্ণকিরণ অজত্র ধারায় গঙ্গার মু তরঙ্গ- 
দোলায় প্রতিফলিত হল, বিলুপ্ত হল। ঈষৎ তমিস্রায় আবৃত হল 
সর্চচরাচর 1... 
বর্ষণ-সিক্ত বায়ু প্রবাহে তেসে এল এই অশরীরী নু-স্বর 
সঙ্গীত-_ 
“মন চল নিজ নিকেতনে 
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে 
ভম কেন অকারণে ! 

 স্বামীজী প্রবেশ করলেন আপন কক্ষে। গবাক্ষপথে একবার 
দর্শন করলেন পুণ্যতোয়। জাহকী, প্রণাম জানালেন দক্ষিণেশ্বর 
মহাতীর্থভূমিকে । তারপর এ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের দিকে মুর্খ করেই 
ধ্যানস্থ হলেন | সে ধ্যান আর তাঙল না। নিবেদিতার ভাঁষায়-_ 


২৮০ 


16 ৪3 035 1956 0026,117006 25010620 আ23 50006 
0280:1095 69]. 0166010 ৮5 10151709521 টো 006 
1068£1777176--- 

মহাশৃন্তের প্রস্থানপথে মহাপ্রয়ান করলেন বিবেকানন্দ। স্থুল 
দেহটি, তরবারিহীন কোষটির মত, পড়ে রইল ধুলি-মলিন এই 
পৃথিবীর বুকে । 

অবজানস্তি মাং মূঢা মানুষীং তন্থুমাশ্রিতম্‌ | 
পরং তাবমজানস্তো মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥ 


-আমি মহেশ্বর, সর্বভূতাশ্রয় আমি সেই পরমতব। মানুষ 
তা জানে না। আর জানেন! বলেই শুদ্ধ, সত্বময় দেহে মনুষ্যাকৃতি 
অবলোকণ *রে আমাকে অবজ্ঞা করে ।... 


৫ ৮ রঃ 


সন্ধ্যারতির কাসর ঘন্টা ততক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গেছে। স্বামীজীর 
পুণ্য জীবনলীলাও সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়েছে 1". 

নিবেদিতা তখনও সে সংবাদ, সে মর্মান্তিক মৃত্যুসংবাদ পাননি। 
তবে, রাত্িতে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে যেন এর আভাস তিনি পেয়েছিলেন। 
কারণ, সে রাত্রে সত্যই তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যেন শ্রারামকুঞ্চদেব 
দ্বিতীয়বার দেহত্যাগ করলেন ।--. 

পরদিন অতি প্রত্যুষে তাঁর কাছে লোক পাঠান হয়েছিল । 
স্বামী সারদানন্দ ছোট এক টুকরে। কাগজে লিখে জানিয়েছিলেন-_ 
গতকাল সন্ধ্যায় স্বামীজী দেহত্যাগ করেছেন । 

নিবেদিতা মঠে এসে দেখলেন গুরুদেবের দেহখানি তখনও 
উপরের কক্ষেই শায়িত রয়েছে। তাতে কোন বৈলক্ষণ্য ঘটেনি । 
মুখখানি দেখলে মনে হয় যেন তিনি গভীব নিদ্রায় নিদ্রিত, যন 
পরিপূর্ণ বিশ্রামে চক্ষু মুদ্রিত করে শুয়ে আছেন 1." 

নিবেদিতা ধীরে ধীরে শয্যাপার্থ্বে উপবেশন করলেন । শুভ্র 


২৮১ 


মীর্ঘ-শর্য এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা স্থাপন করলেন গুরুর শ্রীপদপ্রান্তে, 
তারপর একখানা হাত পাখ। নিয়ে নিরবে বীজন করতে শুরু করলেন 
সে দিব্য তন্থুখানিকে ! চোখে অশ্রু নেই, ক্ঠে শব্ধ নেই- প্রস্তর- 
মৃতির মত স্তব্ধ, শোকাহত নিবেদিতা | শুধু বিশ্রামহীন ধীরগতিতে 
হাতের পাখাটি সঞ্চালিত হচ্ছে ঘড়ির কাটার মত। আর কি 
করবেন তিনি? আর তার কিছুই করবার নেই। এ জীবনের 
একটি পরম অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। আর ফিরবে না, কখনো 
ফিরবে না। সমন্মুখের দীর্ঘ জীবনপথটি তৃণহীন উষরতায় একেবারে 
মরুভূমির মত মনে হচ্ছে । 


নিবেদিতার অন্তর জুড়ে সে কী ছুঃসহ বেদনা, কী মর্মভেদী 
হাহাকার ! বিবেকানন্দ আর নাই। কিন্ত তিনি বলেছিলেন 
নিবেদিতাকে__ 
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0686... আশ্বীসবাণী কি এখন নিবেদিতার মনে হয়েছিল ? 
কেজানে? 


সে পরম বিষণ্নতার মধ্যে নিবেদিতার মনে কি চিন্তা, কি তাব 
উদ্বেলিত হয়ে উঠতে চেয়েছিল তার অনুমান করবার স্পর্ধা আমাদের 
নেই। আমরা শুধু কল্পনায়, দুর-বিসপিত অন্ুমানে সে 
বিষাদ-প্রতিমাকে দৃষ্টির সম্মুখে আনতে পারি, তার নিফলুষ 
গুরুপ্রেমের অসামান্ততার উদ্দেশে অকুণ্ প্রণতি জানিয়ে ধন্য 
হতে পারি ।""" 


এরপরের শেষকৃত্যাদির যে করুণ বিবরণ সেটি ইতিপূর্বে অ 
বিবৃত করছি। এখানে তার পুনরুল্লেখ করব না। এখানে 
এইটুকু বলব যে অপরাহণের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতীরে, বিন্ব-ৃক্ষমূলে,' 
যেখানে আজ স্বামীজীর সমাধি-মন্দিরটি দাড়িয়ে আছে, যে' স্থানটি 
ভার শেষ-বিশ্রামস্থান হবে বলে তিনি নিজেই নির্দিষ্ট করেছিলেন, 


২৮২ 


যেখানে বসে দূর ভাবীকালের দিকে তাকিয়ে একদিন গান 
গেয়েছিলেন 
বিশ্ব বৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন, 
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন | 
ঘরে আনব চণ্ডী, আসবে কত দণ্ডী 
যোগী জটাধারী |." 

সেইখানে, সেই চিহ্নিত ভূখণ্ডে চিতাবহ্ছি প্রজ্ঞলিত হল । 
চিতাগ্নির পাশে দাড়িয়ে অভাগিনী, পিতৃহীনা নিবেদিতা | অদূরে 
উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব |...সব কাজ শেষ হতে রাত্রি হল। তিমিরাচ্ছন্ 
রাত্রির প্রথম যামে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করলেন নিবেদিতা 1:"- 

প্রকৃতিস্ত্চ সর্বন্য গুণত্রয় বিভাবিণী 
কালরাত্রি মহারাত্রি মোহরাত্রিশ্চ দারুণ! ! 

কিন্ত সে দারুণ মহারাত্রিও শেষ হল। স্ুর্যোদয়ে আবার পূর্ব- 
দিগন্ত উদ্ভাসিত হল। নিবেদিতা ভাবলেন-_-তবে, তবে মৃত্যু কি? 
মহারহস্তময়ী অমৃতরূপিনী মৃত্যু কে? 

ণ 2) 19০ 15507606100, 20 06 11 একথা যীশুতীষই 
বলেছিলেন । 
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তবে, স্বামীজীও কি পুনরুখিত হবেন শ্মশানের মহাশয্যা থেকে ? 
তার মুখেও তো৷ এমন পুনরাগমনের কথা একাধিকবার উচ্চারিত 
হয়েছে." 
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এতে। ম্বামীজীরই কথা | তবে 1." 

স্বামীজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে এ-জাতীয়. চিন্তাই ষেন 


৮৩) 


নিবেদিতাকে আচ্ছন্ন করেছিল, পেয়ে বসেছিল। তারপর সে 
বৎসরেই শেষ দিকে, “বড়দিন” উপলক্ষ্যে শিবতীর্ঘ ভূবনেম্বরের অদূরে 
উদয়গিরি, খগ্ুগিরি পাহাড়ের পাদদেশে-স্বামীজীর কয়েকজন 
অনুরাগী ভক্ত সঙ্গে নিবেদিতা এক বিচিত্র অনুভূতি লাত 
করেছিলেন। সে অনুভূতিষ্পর্শে তদীয় শিরা-উপশিরায় অমৃত- 
রসধারা সঞ্চালিত হয়েছিল । শ্রীগুরুর দিব্য জীবনের সঙ্গে অতীন্ডরিয় 
সন্বন্ধস্ত্রে নিজ মাঁনসজীবন গ্রথিত করে নির্ভয় হয়েছিলেন 
নিবেদিতা | সে কথাটি এখানে বলব ।*" 


উদয়গিরি, খণ্ডগিরি |". 
একটি অপরিসর লাল পথরেখার ছুই পার্াস্থিত ছুই যুগ্মপর্বত। দূরে 
লিঙ্গরাজ মহাপ্রভুর বিখ্যাত ভূবনেশ্বর মন্দির | 

উদয়গিরির শিখর-প্রদেশ থেকে সে মন্দিরের উধ্বীংশ দেখা 
যায়। দেখা যায়_এক দূর বিসপিত জনহীন পথ, সধবার সীমস্তের 
সিন্দুর-রেখার মত সবুজ বনানীর মধ্যদিয়ে দূরে দূরাস্তরে গ্রুসারিত। 

কত শতাব্দী পূর্বে, খুব সম্ভব খ্বীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে, খণ্ডগিরি- 
উদয়গিরির পার্খদেশ বিদীর্ণ করে অনেক গুলি ছোট বড় গুহা 
খোদিত হয়েছিল । জৈন সাধুপুরুষদের আবাস-ভূমি ছিল সে সব 
গুহা | তাদের সাধন ক্ষেত্রও ছিল সে সব গুহা । 


আজ সেখানে গেলে দেখা যাবে-_গুহার অত্যন্তরে অপুর্ব 
তাক্বর্য নিদর্শন প্রায় অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত। দেখা যাবে-_ 
উদয়গিরির ইতিহাসখ্যাত স্বতঃ-খোদিত বৃহৎ হস্তী-গুন্ষা। আর 
তার অভ্যন্তরে কলিঙ্গেশ্বর খারবেলের শিল্প-সুন্দর শিলালেখ । 

খগ্ডগিরির শিরোদেশে আরোহণ করলে দেখা যার্বে একটি 
স্থপ্রাচীন জৈন-মন্দির, কালের ভ্রকুটি তুচ্ছ করে এখনো!” দাড়িয়ে 
আছে। এ শিখর-দেশেরই একাংশ আকাশস্থ দেবগণের: সমতল 


”১৮৪ 


বিহার-ভূমি | অদূরে গতীর অরণ্যানী_বছ বন্য পণ্র আবাস- 
স্থল |. 

এইখানে, এই জনবিরল বিখ্যাত স্থানটিতেই সন ১৯০২ খ্রীষ্টাবের 
ডিসেম্বর মাসে নিবেদিতা প্রমুখ স্বামীজীর কয়েকজন শিত্-শিব্যা 
ক্রীষ্টমাস্-ঈভ্‌ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে সমবেত হয়েছিলেন |: 

যে সময়টির কথা বলছি-_সেটি' এক অদ্ভুত, নির্জন পর্বত- 
সান্ুদেশের সন্ধ্যা। স্বভাবতই এক মহাশক্তির অস্তিত্ব যেন 
স্থান ও কালমাহাক্ম্ের অনুভূতির মধ্যে ধরা! দেয়! মনে হয়, মৃত্যুই 
জীবনের শেষ নয়, পূর্ণচ্ছেদ নয়। মহাজীবনের অন্তহীন পথে মৃত্যু 
একটি স্তব্ধতা মাত্র, যতি মাত্র । 

“স্তনন্ধয়ানাং স্তনহুপ্ধপাঁনে, মধুত্রতানাং মকরন্দপানে”_সবত্রই 
তিনি। সবঠাশ্রয়ী হয়ে তিনি নিত্য বিরাজমান ।:." 

তৃণাসনে বসে, ধুনি প্রজ্জলিত করে পাঠ হচ্ছিল যীশুশ্ীষ্টের 
অনবদ্য জীবন কথা ।__ 
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আরও এগিয়ে, গ্রন্থের চতুবিংশতি অধ্যায়ের এক একটি 
আখ্যায়িকা যেন অনিস্তযপূর্ব তাৎপর্য নিয়ে জেদিন, সেই অদ্ভূত 
স্তব্ধ সন্ধ্যায় নিবেদিতাদের সম্মুখে প্রকাশিত হয়েছিল! তার! 
নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেছিলেন_ এরা কোন মামূলি ইতিহাসের 
অন্তভূক্তি নয়। দিন, ক্ষণ তারিখ মিলিয়ে এদের মূল্য নিরূপিত হবে 
না। এদের মূল্য নিরূপিত হবে অনুভূতির রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করে 
দিয়ে, সুক্ষ ধ্যানগম্য পথে অগ্রসর হবার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে।"*" 

বিসারেক্সন কি একটি বাহা, প্রত্যক্ষ ঘটনা ? স্থুল দেহটি নিয়ে 
ঈশামাসির পুনরুখানই কি এর মর্ম কথা? 

না, তা নয়। এ একটি স্পিরিচুয়েল পারসেপ.সন্ঠ যে 
পারসেপ্‌সনে অকম্মাৎ, অপ্রত্যাশিভাবে গুরু-শিস্ের ইচ্ছাশক্তি 


২৮৫ 


বিচিত্র মিলন ঘটে, জ্ঞান ও প্রেমের সমন্বয় সুত্রে চিরবাঞ্ছিত তনময়তা 
আসে| একে ভাবার রেখাঙ্কনে চিত্রিত করা সহজ নয়, হয়ত 
সম্ভবই নয়।"..নিবেদিতার ভাষায়-_ 
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আর এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই এক তীব্র তীক্ষ আকাজ্ষাও 
জাগ্রত হল অন্তরে ।--আর একবার কি স্বামীজীর দিব্যদর্শন লাত 
করা যাবে, আর একবার কি তার আশীর্বাদের স্পর্শ পেয়ে ধন্য 
হওয়া সম্ভব হবে জীবনে? 

কে জানে? নিশ্চিতভাবে এ-সব ব্যাপারে কে-ই ব। কি বলতে, 
পারে? 

তথাপি নিবেদিতা পরিপূর্ণ আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন £ 

«একথা! সত্য যে সে দিন খগ্ডগিরির সে অরণ্য-বিজনতায়, গুহা- 
গহবরের শত এঁতিহাসিক স্মতি-বিজড়িত পটভূমিতে, যীতুপরীষ্টের 
পুনরুখানের কাহিনীটি এক অনান্বাদিত কল্পলোকে আমাদের নিয়ে 
গিয়েছিল, জাগ্রত করেছিল এই হ্ৃঢ প্রত্যয় যে একদিন বিস্মত-প্রায় 
অতীত যুর্গেকোন মহাপ্রাপ মহামানব পুনরুখানের অযৃততত 
বথাধথ উপলব্ধি করেছিলেন এবং তারই স্মৃতিচিহ্ন অর্ধক্ষুট ভাষায় 
লিপিবদ্ধ করে গেছেন উত্তর কালের সাধকবর্গের জন্য | 

আর আমরা, আজ এই অন্ধকার শীতের রাত্রিতে তাদেরই 
পদচিহ্ন অনুসরণ করতে সচেষ্ট হয়েছি মাত্র |". 
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এখন প্রার্থনা করি; আমাদের আচার্যদেবের চৈতন্তসত্বাও 
কালকে অতিক্রম করে, মৃত্যুকে অতিক্রম করে আমাদের অন্তরের 
অস্ত-স্থলে প্রদীপ্ত হয়ে বিরাজ করুক। শুধু যেন নিশ্প্রাণ স্মৃতিতে 
নয়, শুধু একটি স্মরণীয় বসন্ত হিসাবে নয়, পরস্ত একটি জীবন্ত ও 
জাগ্রত উপস্থিতি রূপে, শক্তি ও শাস্তির শাশ্বত উৎসরূপে__তাকে 
যেন আমরা ধারণ করতে পারি ।"-. 

তার যে কল্যাণতম রূপ, “যস্তে রূপং কল্যাণতমম্, তার যে 
নিরবয়ব নিত্য-প্রকাশ “বিশ্বভুবনম্‌ আবিবেশ', সেটি যেন আমাদের 
সু্টিতে, আমাদের অনুভূতিতে প্রকাশিত হয়, বিধৃত হয়,_ 

আবিরাবিষ'এধি-_ 
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॥ এগারো ॥ 


স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের কথ! পূর্বাধ্যায়ে বিবৃত 
করেছি। ও 
বিংশ শতকের প্রারস্তমুখে, সন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যতাগে 


স্বামীজীর দেহত্যাগ,_বাংলার অতিদ্রত-পরিবর্তনশীল তৎকালীন 
ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটন! | 

সমগ্র বাংলার, তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশ তখন 
ধীরে ধীরে বিপ্লব-বহিতে ধূমায়িত হয়ে উঠছে, পাংশুবর্ণ ধারণ 
করছে। ঈষাণের বিহ্যুৎগর্ভ পুঞ্তমেঘে দিগন্তের চক্ররেখার দৃশ্যটি 
ভয়ঙ্কর | নিঃসন্দেহে, ব্যাপক ব্বদেশী আন্দোলনের অবিলম্বতা তখন 
চতুর্দিকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান | 

আফ্রিকায় বুয়রযুদ্ধের নৃশংসতায় ইংরাজ রাজশভ্তির এক 
বর্বর রূপ সমগ্র সত্যজগতের সম্মুখ তখন উদঘাটিত হয়ে গেছে। 


ফলে, সেখানে 
উন্মথিত ইতিহাস 

প্রকাশ লতিতেছিল অকন্মাৎ স্ঙিতে প্রলয়ে | 

আবার, দূরপ্রীচ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে রুষ-জাপান যুদ্ধও তখন 
আসন্ন। “ওয়ান এশিয়া'_একটি প্রকৃষ্ট নবচেতনার প্রতীকরূপে 
সবেমাত্র ক্ষচিৎ কোন চিন্তাশীল মনীষীর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে। 

সাহিত্য, শিল্প ও তাক্ষর্য | 

সে সব ক্ষেত্রেও নবজাগরণের যুগ-লক্ষণ তখন সম্ভ প্রকাশিত। 
একাধিক যুগন্ধর পুরুষের সাধনা ও মনীষায় নব-উন্মেষ-শালিনী 
বুদ্ধি ও প্রতিত1 সে সব ক্ষেত্রে দূর প্রসারী বিপ্লবের নূচন। খ্ারছে। 
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_ নতুবা, দীর্ঘ ইংরাজ-শাসনের ফলে জাতির আত্মসদ্িৎ তখন 
বিলুপ্ত-প্রায়, অতীতের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি অশ্রন্ধাও ব্যাপক । 
'আর ধর্ম বা অস্তর-জীবনের প্রশ্ন? সে তো অনেকট। 'পরিহাস 
বিজল্পিতম্ঠ | ইংরাজি ভাষা, ইংরাজি রুচি, ইংরাজি ঢং চোখে মায়া- 
কজ্জল মাখিয়ে দেশকে যেন মোহগ্রস্ত করেছে। সে তয়াবহ 
অবস্থার পঙ্কিলতা থেকে সগ্োনিমিত ও সন্নিকট প্রশত্তবর্ত্রে 
প্রত্যাবৃত্ত হবার জন্য কঠিন তীক্ষ আহ্বান-_বাংলার, তথ। ভারতবর্ষের 
জাতীয়-জীবনে বিবেকানন্দের অসামান্য অভ্যদয়ের অন্যতম মুখ্য 
সার্থকতা । 

'মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না| গত রাত্রি পুনর্বার আসে ন৷ 
বিগতোচ্ছাস সে রূপ আর প্রদর্শন করেনা |." 

হে মানধ, মৃতের পূজা হইতে আমর তোমাদিগকে জীবস্তের 
পূজাতে আহ্বান করিতেছি । লুপ্ত পম্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তি ক্ষয় 
হইতে সগ্ভোনিষিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি । 
বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও | 

যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ.দিগন্তব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিত 
হইয়াছে, তাহার পূর্ণীবস্থা কল্পনায় অনুভব কর; এবং বৃথা সন্দেহ, 
দুর্বলতা ও দাসজাতিস্ুলভ ঈর্ধাদ্বেষ ত্যাগ কবিয়া এই মহাযুগচক্র 
প্রবর্তনের সহায়ত। কর |” 

এই আহ্বান-ধ্বনির মহাঁকম্পন দেশের সর্বত্র তখন বিচ্ছুরিত 
হয়ে গেছে । যদিও স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠধ্বনি তখন নিরব | 

সেই পটভূমিতেই ভারতবর্ষের জাতীয় কর্মক্ষেত্রের প্রবেশমুখে 
ঈাড়িয়েছিলেন নিবেদিতা । যদিও প্রায় সকল দিক থেকেই তখন 
তিনি নিঃসঙ্গ ও একক | 

সন ১৯৭২ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যতাগ থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যতাগ 
পর্ধ্যস্ত দীর্ঘ নয় বংসর কালের সবটাই প্রায় সেই এক অবস্থা । 
অর্থাৎ স্বামীজীর লীলাবসানের পর থেকে নিজের মৃত্যুদিবসটি পর্যস্ত 
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ভাঃ নিবেদিতা-_১৯ 


নিবেদিতার বনু-বিচিত্র কর্ম-সাধনা ও জীবন-সংগ্রাম সবই ন্বকীয় 
প্রয়াসে ও দায়িত্বে উদযাপিত। সে কর্ম-সাধনার মোটামুটি তিনটি 
আ্রোতধারা ছিল। একটি রাজনৈতিক, অপর দুইটি শিক্ষা এবং 
সংস্কৃতিগত। বাংলার তৎকালীন শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে নিবেদিতার 
যে সক্রিয় যোগাযোগ সেটিও তার সাংস্কৃতিক প্রয়াসের অস্তভূ্তি 
বলে আমর! ধরে নিচ্ছি ।-.. 
কু নী হ্ 

আজও আছে । “আত্মনে। মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ...এই মন্ত্র-সাধনার 
মধ্যেই সে ধার! দুইটি সহজভাবে মিলিত | যদি বিশ্লেষণ কর! যায় 
তবে দেখা যাবে যে একটি ধার! আত্ম-মুক্তির নিগৃঢ় তপন্যার জন্য 
পরিকল্পিত । শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তার পন্থা, তার €মাভাস্‌ 
অপারেণ্ডি। অপর ধারাটি নিফাম জীবসেবার জন্য বিহিত। সে 
জীবসেবা একটি ব্রতত্বরূপ। তার উদযাপন কালে সেবককে 
রাজনৈতিক ঘুর্ণাবর্ত থেকে দূরে থাকতে হবে, গঠনমূলক পশ্থায় 
অগ্রসর হতে হবে। জীবসেবার মাধ্যমে শিববোধ সে অন্তরে 
জাগ্রত করবে, অথবা শিববোধ নিরবধি অন্তরে বহন করে জীব- 
সেবায় নিজকে বিলিয়ে দেবে, মিশিয়ে দেবে । কর্ম-মুখর হবে তার 
ধর্ম, ধর্মাশ্রিত হবে তার কর্ম। ফলে, যথাকালে “যথার্থ মানুষ তৈরীর 
শক্তিশালী যন্বরূপে, ম্যানমেকিং মেশিনরূপে এসজ্ৰ আত্মপ্রকাশ 
করবে 1 

নিবেদিতার জীবন-সাধনার সঙ্গে এর কোন বিরোধ ছিলনা 
প্রতিকূলতা ছিল না। কিন্তু বিরোধ ছিল রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগের প্রন্ম নিয়ে । ছুর্ভাগ্যক্রমে, ন্বামীজীর দ্েহত্যাগের 
পক্ষকাল মধ্যেই দে বিরোধ এক কঠিন সংকটের আকারে দেখা 
দিল। 

প্রভুর কর্মে বীরের ধর্মে'রই মত যেন সে বিরোধ | 
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স্বামীজীর জীবিতাবস্থায়ই অবশ্ঠ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
প্রতি নানাভাবে নিবেদিতার গতীর সমর্থন ও সহানুভূতি প্রকাশ 
পেয়েছিল । ভারতের মাটিতে দ্বিতীয়বার পদার্পণ করে মান্রাজে সর্ব- 
সাধারণে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন,__যে বক্তৃতার কথ! আমরা 
ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি,_সে বক্তৃতা নিঃসন্দেহে ইংরাজ-শাসনের 
বিরদ্বসমালোচনায় পূর্ণ ছিল এবং রাজশক্তির শ্যেনচৃ্টিও সে জন্য 
তার প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এমন কি, এরও পূর্বে নরওয়ের 
নির্জন-বাসের দিনগুলিতেও ভারতের ছুঃখ-ছূর্দশার মূল কারণ অন্বেষণ 
করতে গিয়ে পরাধীনতার অতিশাপের বিরূদ্ধে নিবেদিতার যে তীব্র 
অতিযোগ ও ধিক্কার নানা পত্রের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল--ইংরাজ 
সরকারের.তীক্ষুদূষ্টি সেটিও লক্ষ্য করতে তোলে নি। 

এখন ন্বামীজীর দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তারতের মুক্তি- 
আন্দোলনের সঙ্গে একেবারে প্রকাশ্যে ও খোলাখুলি ভাবেই নিজকে 
যুক্ত করে দিতে লাগলেন নিবেদিতা | যছিও সেটি যথার্থ সক্রিয় 
« সংযোগ নয়। তথাপি, বিরোধের উদ্ভব হল সেইখার্ন থেকে । 

১৯০২ শ্রীষ্টান্দের ১৮ই জুলাই তারিখটির কথা আমরা বলছি। 
 রামকৃষ্ণসজ্ঘের সভাপতি তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ | সাধারণ সম্পাদক 
স্বামী সারদানন্দ | উতয়েই নিবেদিতার অশেষ শ্রদ্ধাভাজন, উভয়েই 
তার পিতৃতুল্য, নমস্তয 

নিবেদিতাও তাদের একান্ত স্নেহাস্পদা, কন্যাপ্যেব পালনীয়া” | 
নিবেদিতার নানা গ্রন্থের ভূমিকায় স্বামী সারদানন্দের যে সব উচ্ছৃসিত 
প্রশংসা ও অকৃণ়্ আশীর্বাদ লিপিবদ্ধ রয়েছে সে সব তার অভরাস্ত 
সাক্ষ্য বহন করে। নিবেদিতার উত্তর জীবনের আচার আচরণে, 
লেখনীর ছত্রে ছত্রে তদীয় অন্তনিহিত শ্রদ্ধা এবং আনুগত্যের বহুল 
প্রকাশ দেখা যায় । 

তথাপি, প্রশ্ন এল। নিবেদিতাকে স্থির করতে হবে তিনি 
রাজনীতি-ক্ষেত্র থেকে দূরে থাকবেন, অথবা রামকৃষ্*-সঙ্ঘ থেকে 
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দুরে থাকবেন। রাজনীতি ও রামকৃষণ-সঙ্বঘ এক কর্মপন্থায় বিশ্বাসী 
নয়। তাদের প্রণালী ব্বতত্ত্র, লক্ষ্য স্বতন্ত্র! সুতরাং, তার পক্ষে 
ছু'দিকের সম্পর্ক একই সঙ্গে বজায় রাখ! সঙ্গত হবে না। এক 
দিক তাকে বেছে নিতে হবে। 

সাক্ষাৎ আলোচনা হল একাধিক দিন। তারপর নিয়মান্থুগ- 
ভাবে ব। অফিসিয়েলি সঙ্ঘগুরুর নিকট থেকে পত্র প্রেরিত হল 
নিবেদিতার কাছে। তার চরম সিদ্ধান্ত যেন যথাসত্বর তিনি 
জানিয়ে দেন | 

সঙ্গে সঙ্গেই এসে গেল উত্তর | সিদ্ধান্ত স্থির করেছেন নিবেদিত| | 
ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলনে তার যেটুকু সাধ্য সেটুকু তিনি 
করবেন | সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর শ্রমদান সামান্য হতে পারে 
কিন্ত সে তুচ্ছ নয়| ঠিক অন্ুরূপতাবে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে তার 
স্বকীয় দান সামান্য হলেও কালের বিচারে হয়ত সেট তুচ্ছ হবে না, 
কাজেই তার যথাসাধ্য তিনি করবেন এবং সেজন্য প্রয়োজন হলে 
রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দূরেই থাকবেন তিনি | 
১৮ই জুলাই তারিখের পত্রটি তার এইরূপ ছিল £ 


12 73099610919 [.2716) 839609221 
028100602. 015 1808, 1902 
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1050] [75 2010)057120500156 06 500]: 16621 19০21৬০0 
01015 252121175, 0910001 25 6112 09008310139 ] ০91) 00 
8০001162502 11 2105 17062957015 0096 212 17202552175 60 1205 
00107191666 19015019081] 0:০290120. 

[0050 00৬০৬০10020 500 2100 0010 10161010615 
০৫ 00০ 0:00 ভ111 1906 1511 60 185 10 10৮০ 219৫ 


২৯২ 


12561671505 0911 ৪ 626 0০9০0 0: 0116 83169 ০0 91 
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1ব129155 0£ 13210910151)179 
বাংলায় এ পত্রথানির অনুবাদ এইরূপ হতে পারে £ 


প্রিয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ, 

আক্ত সন্ধায় আপনার পত্র পেয়েছি। আপনি সজ্ঘের পক্ষ 
থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে তার প্রান্তিস্বীকার গ্রহণ করবেন। 
ঘটনাটি আমার পক্ষে বেদনাদায়ক | তথাপি, আমার ব্যক্তিগত পূর্ণ 
স্বাধীনতার জন্য যে-কোন ব্যবস্থা মেনে নিতেই আমি সম্মত। 

তবে, আমার এই বিশ্বাস এবং আকুতি যে প্রতিদিন আপনি 
এবং রামকৃষ্ণ-সজ্ঘ যেন আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অর্থটুকু 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং আমার গুরুদেবের দেহতস্মের বেদীমূলে 
নিবেদন করে দেন। জাতীয় সংবাদ-পত্রগুলিতে বথাসম্ভৰ সহজ তাবে 
আমার পরিবণ্তিত পরিস্থিতির কথ! জানিয়ে দেব ! 


আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞত। জানবেন । 


শ্রীরামকৃষ্ণের নিবেদিতা । 

পরদিনের সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হল £ 
৬০ 10956 0660 16501025660 60 112101700১০ 00011 
7902 0৩ 00100109101 0 09০ 0617 0 10070128116 01 
00০ ০5201 ৬1521209105 10095 ০০) 0০০1060 ০০0০০ 
006 10610019615 0৫6 002 01061: 20 98101 180 2100 51501 
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একদিন পূর্বে, অর্থাৎ ১৭ই জুলাই পর্যস্ত ধার. উৎসর্গাত জীবনের 
পরিচয় ছিল-_ণব 1৮০10 ০৫ 0১6 [2109101510759 006 
রামকুষ-সঙ্ঘের নিবেদিতা,_-একদিন পর, অর্থাৎ ১৮ই জুলাই 
তারিখেই তার পরিবদ্তিত পরিচয় হল-__ি$৬০0109. ০৫ 
[২2170810151)179 শ্রীরামকৃষ্ণের নিবেদিতা | সঙ্ঘের আর তিমি 
কেউ নন। পরে অবশ্য আরও একটু পরিবন্তিত করে নিজকে 
তিনি- রামকুঞ্চতবিবেকানন্দের নিবেদিতা, “1৮6501% ০: 
[২2179910151)1)2-৬1%6191)91)02 বলে অতিহিত করেছিলেন এবং 
সে নামেই আমৃত্যু তিনি পরিচিত ছিলেন সর্বত্র । 

সে যাই হোক, এমনি তাবেই এক মহাকালাস্তর ঘটে গেল 
নিবেদিতার জীবনে, তীর অস্তর-জীবনেও বটে, কর্ম-জীবনেও বটে । 

এই বিশেষ ঘটনাটির উপর নিবেদিতার নানা চরিতকার নানাভাহ্য 
রচনা! করেছেন, নান! ছৃষ্টিভঙ্গীর বিগ্লেষণে | কেউ কেউ অনুমান 
করতে চেয়েছেন শ্বামীজীর উপস্থিতির কথা, তার জীবিতকালের 
কথা | যদি স্বামীজী জীবিত থাকতেন, যদি তার দেহত্যাগ ন। 
ঘটত, তবে কি হত? নিবেদিতা কি তথাপি সঙ্ঘচ্যুত হতে”? ? 
অথবা, তার কর্মপন্থাই কোন একটি আপস-স্ুত্রে নবরূপ পরিগ্রহ 
করত ? 

এ অনুমানের তিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ নয়, 
সম্ভব নয়। 

স্বামীজীর সর্বগ্রাসি দেশপ্রেম নিঃসন্দেহে এর্জিহাসিক সত্য । 
নিবেদিতারই ভাষায়-_ 

“76 25 ৪. 00) 10৮21, 006 00০ 01661 0% 1015 20018- 
(0010 সা25 1015 1$100176112180.- 
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নিজ জন্মভূমির দোষ-ক্রটি অবশ্য তিনি কখনো মার্জনা করেন নি। 
কঠিনতম ভাষায় তাদের উপর তিনি আঘাত হেনেছেন। কিন্তু সে 
কেবল এই মনোভাব থেকে যে সে-সব দোষ ও দুর্বলতা তার নিজেরই 
দোষ, নিজেরই দুর্বলতা | 

“[17012 85 110 01৮ 01 0০21 100 0:50] 01 /221695, 
100 51717771705 017) 10010190860101)১ 00976 172 1080 10071 
210 01702500900. 


সে তারতবর্ষের পরাধীনত৷ ছিন্ন হোক, স্বাধীনতার চির-আকাজিক্ত 
ভূমিতে সে অবিলম্বে উত্তীর্ণ হোক-_নিঃসন্দেহে এই তার জাগরণের 
ধ্যান ছিল, নিদ্রার স্বপ্ন ছিল। প্রাচীনা এই ভারতভূমি নব-সাধনায়, 
নব-কনেধঞে গৃতন জন্ম লাভ করবে,_ শতাব্দী অন্তে আবার এদেশের 
বুকে জন্মগ্রহণ করে যৌবন-শক্তিশীলিনী জননী-জন্মভূমির কমনীয় 
কান্তি দর্শন করে তিনি কৃতার্থ হবেন, ধন্য হবেন-_-এই তার অন্তরের 
নিগুঢ আকাঙ্ষা ছিল । 

[1521 17550] 00 0০ 00০ 1022 00107 262: 10279 
0617001195. ] 566 026 [17019 15 5001৮. সবই স্বামীজীর 
হৃদগত বাণী, নিভৃত মর্মকথা। কিন্তু তখু, তৎপ্রবত্তিত ধর্মচক্রের 
আবর্তন-বিধানে রাজনীতির কোন স্থান ছিল না। সেখানে ঈশ্বর 
এবং সত্যই ছিল নীতি | আর সব তুচ্ছ, আর সব গৌণ | 

000 8100. 0010 212 ]া)য 01] 70011005- 81] 2156 13 
0751), 

শিক্ষার মধ্য দিয়ে, সেবার মধ্য দিয়ে বেদান্তের অতীমন্ত্র দেশের 
কুটারে কুটীরে, দূরে দৃরাস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে- _রামকৃ্ণ-সঙ্ঘের 
সেই হবে সম্কল্প, সেই হবে সাধন! । 
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006 0০901:550 002 10016 10699 0132 006 130170218 19805 1023 
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আুতরাং, সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষ যখন নিবেদিতার সম্মুখে এ প্রস্তাব 
উত্থাপন করেছিলেন-_“হয় তুমি রাজনীতির সম্পর্ক ছেদন কর, অথবা 
সঙ্ঘের সম্পর্ক ছেদন কর'_তখন তারা স্বামীজী-প্রবন্তিত কর্মের 
আদর্শ ই অনুসরণ করেছিলেন। তার বিপরীত আচরণ করেন নি। 

অপর দিকে, নিবেদিতা যে দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র বিষয়টি চিন্তা 
করেছিলেন এবং যে জন্য সঙ্ঘের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক না 
রাখারই সিদ্ধান্ত করেছিলেন-_তার পশ্চাতেও কয়েকটি বিশেষ যুক্তি 
ক্রিয়াশীল হয়েছিল বলে মনে হয়। তবে তাদের মধ্যে প্রধানতম 
ছিল তার রক্তধারা, তার অসামান্ত গুরুপ্রেম |: 

আয়্্যাণ্ডের মাটিতে নিবেদিতার জন্ম | সে দেশের জল বায়ুর 
প্রভাবে তার ধমনীতে যে উষ্ণ রক্তআ্রোত প্রবাহিত ছিল তার কণায় 
কণায় পরাধীনতার বিরূদ্ধে অন্ুপ্রবিষ্ট ছিল এক ছুঃসহ জ্বালা, এক 
বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহ । সে বিদ্রোহ কোন কম্প্রোমাইজ জানে না, কখনো 
মাথা নত করে না। হয়, পরাধীনতার কঠিন ন্িগড় চূর্ণ করে 
শিকলদেবীর পৃজা-বেদীকে সে ধুলি-বিলুষ্ঠিতি করবে, অথব! 
নিজের অন্তর্জালায় নিজেই পুড়ে, ঝলসে খাক্‌ হয়ে যাবে । 
এই বিদ্রোহ-বহ্ছি নিবেদিতার প্রকৃতির মধোই নিরুদ্ধ ছিল। 

্বামীজীর সীমাহীন দেশ-প্রেম তাতে জুগিয়েছিল ইন্ধন 
কতদিন, কত ঘটনাচক্রে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন _ ভারতবর্ষের 
বিরূদ্ধে কোন আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে, ভারতবর্ষের গৌরব ও 
সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে মুহূর্তে সন্ন্যাসীর গৈরিক বস্ত্রের অস্তরাল 
থেকে-_এক রুত্রমৃত্তি যোদ্বপুকষ আবির্ভূত হত।-_ 
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এ দৃশ্য তিনি কখনে বিস্মৃত হন নি। কথিত আছে, একদা! 
উত্তরকালে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র নিবেদিতাকে সন্সেহে ভর্বসিনার 
সঙ্গেই প্রশ্ন করেছিলেন, কেন তিনি সঙ্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদন 
করেছেন? কেন স্বতন্ত্র হয়ে গেলেন ? 

তিনি স্বামীজীর মানস-কন্তা, তার অতি সমাদরের পাত্রী | অথচ 
তিনিই রামকৃষ্জ-সঙ্ঘ পরিত্যাগ করে রাজনীতির পথ ধরলেন,_ 
যা কাঘীজী কখনো! অনুমোদন করেন নি। জীবিত থাকলে আজও 
করতেন না।-_এ সিদ্ধান্ত নিবেদিতা কেন করলেন ? 

কিয়তক্ষণ নিরব থেকে, রুদ্ধ আবেগে উত্তর করেছিলেন 
নিবেদিতা,_-শুনুন জি, সি- লুক হিয়'র। আপনি আমাকে স্তেহ 
করেন, আপনি হয়ত আমার কথা বুঝবেন । 

স্বামীজীকে আপনারা কি চোখে দেখেছেন জানি না| তারত- 
বর্ষের পরাধীনতার বিষ-জর্জরতায় তার যে কি মর্মদাহী বেদনা ছিল, 
সে আপনার! কতখানি লক্ষ্য করেছেন তাও আমর জানা নেই। 

কিন্ত আমি দেখেছি । দেখেছি কাশ্মীরে, দেখেছি চলতিপথে 
ভীর্থভূমিতে, সমুদ্রের তরঙ্গ-দোলায়, দেখেছি কথায়, আলোচনায় ও 
লেখনীর মধ্যে | দেখেছি বিরূদ্ধবাদীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে ।"*" 

জননী জন্মভূমির পরাধীনতার ছুঃসহ গ্লানি কী তীব্র, তীক্ষতাবে 
তার মর্মমূলে আঘত হানত, রক্তোচ্ছাসে থম্থম্‌ মুখমণ্ডল- রুদ্ধ, 
স্ষরিত-কেশর সিংহের মত সে কি নিরুপায় অস্থির পাদচাবণ-_ 
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সে কি আমি দেখি নি? দেখেছি। দিনে দেখেছি, রজনীতে 
দেখেছি । এদেশে দেখেছি, বিদেশে দেখেছি ।-_ 
_ কাশ্মীর উপত্যকায় একটুকরো! জমির জন্য ইংরাজ-রাজকর্মচারীর 
কাছে ঠার অবিশ্বাস্য অপমান, আর তার প্রতিকার-অসামর্থ্ে 
ত্বামীজীর সেই অসহনীয় ব্যর্থ বিক্ষোত! সে কি আমি ভুলব? 
আমার দেহের অণুতে পরমাণুতে তার প্রতিক্রিয়া নিয়ত থর থর 
করে কাপছে। 

যে দিন আমার শরীরের রক্ত শুকিয়ে যাবে, যেদিন মৃত্যুর স্পর্শে 
আমি ধুলিতে মিশিয়ে যাব সেই দিন, হয়ত সেই দ্রিন আমি ভুলব 
আমার গুরুদেবের সে ছুঃসহ বেদনার মর্মান্তিক জালার স্মৃতি । কিন্ত 
তার আগে নয়। 

তাছাড়া, স্বামীজী পরাধীন দেশে জন্মেছিলেন, পরাধীনতার 
গ্লানির মধ্যেই দেহরক্ষা করেছেন-_এ চিস্তাটিও আমার কাছে 
অসহ্। কাজেই, এদেশের দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন করবার জন্য আমার 
সাধ্যমত চেষ্টা না করে আমি পারব না, ষে আমার পক্ষে সম্ভবই 
নয়। তবে এও সত্য ঘে রাজনৈতিক আন্দোলনই তো৷ জাতিৰ 
সর্বাবয়ব আন্দোলন নয়। এ তার একটি আংশিক প্রচেষ্টা মাত্র। 
মতরাং আমাকে এ" অনুরোধ আপনি করবেন না জি, সি। 
আপনাকে আমি শ্রদ্ধা কবি। 

এরপর গিরিশচন্র আর কোন অনুরোধ করেন নি 
নিবেদিতাকে |. 

এ ভিন্ন আরও একটি কথ। ছিল । 

স্বামীজী বলতেন,-'16 15 5০০৭ 0০ ৮০ ৮০) 12 2. 0101017 
0৮ 1015 08176210905 €0 016 1১61০. সেকথাও নিবেদিতা 
কখনো বিস্মৃত হন নি। চা্চিয়ানিটির চাইতে খ্রীষ্টিয়ানিটি চিরদিনই 
তার কাছে বরণীয় ছিল, অন্ুসরণীয় ছিল | কাজেই, নিবেদিতার 
যে সিদ্ধান্ত তার পশ্চাতেও যুক্তি ছিল, বিচক্ষণ বিশ্লেষণ ছিল | 
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সর্বোপরি, আমাদের দেশের ক্ষমতা-লোলুপ, স্বার্থবন্ধ যে প্ষিল 
রাজনীতি তার আবর্তের মধ্যেও প্রত্যক্ষভাবে নিবেদিতা কোনদিন 
প্রবেশ করেন নি। তিনি যে রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন 
যে জাতীয়-জাগরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন তার মর্মকথা! এই ছিল-_ 
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অতএব, কোন পক্ষকেই দোষারোপ করবার কোন হেতু নেই। 
কোন যুক্তি নেই | 

বস্তুত, এই বিপুল৷ পুথিবীতে নিরবধি কাল আপন প্রবাহে 
অনন্ত অভিমুখে চলেছে । অন্শ্য মহাশক্তি তাকে নিয়মিত করে, 
নিয়ন্ত্রিত করে | অসহায় মানুষ সে নিয়ন্্রণ-গণ্ডী অতিক্রম করে 
কোথায় যাবে? কি ভাবে যাবে? শুধু একটি কথা স্থুচি-বিদ্ধতার 
মত আমাদের মনকে ক্রিষ্ট করে| সেটি সময়ের প্রশ্ন । স্বামীজীর 
দেহত্যাগের ছ-মাস, ন-মাস পরে যদি ঘটনাটি হত, পনর দিনের 
মধ্যে না হত, তবে সেটি এত বেদনাদায়ক হত না, সাধারণ বিচায়ে 
দত্রিকটুও হত না| কিন্তু যাক সে কথা |... 

সঙ্বের নিরমশৃঙ্খলা থেকে এ ভাবেই যুক্ত হয়েছিলেন 
নিবেদিতা, এবং মুক্ত হয়েই কর্মের আবর্ত-মধ্যে যেন তিনি বাঁপ 
দিয়ে পড়েছিলেন । 

তার অদম্য উৎসাহ ও কর্মশক্তি, তার প্রতিতা৷ ও হ্বাধীনচিস্তা-_ 
কর্মক্ষেত্রে অচিরে তাকে একটি দুর্লত বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। 
দেখতে দেখতেই সতের নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়ীটি যেন সমগ্র 
ভারতবর্ষের উৎন্থুক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করেছিল। শুধু 
বঙ্গদেশের নয়, পরস্তভ সমগ্র তারতধর্ষের ধার! নেতৃস্থানীয়, ধার! 
রাজনীতিক্ষেত্রে সাহিত্য ও শিল্পেরক্ষেত্রে নবযুগ আনয়নের নেশায় 
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মেতে উঠেছেন, সংবাদপত্রে নৃতন-ধারা প্রবর্তন করতে আগ্রহশীল, 
তাদের বহুজনের আস যাওয়ায়, আলাপ-আলোচনায় ও কর্মপ্রচেষ্টায় 
স& অপরিসর ক্ষুদ্র গৃহটি যেন একটি বিশিষ্ট কর্মকেন্দ্ররূপে চিহিিত 
হয়ে উঠল। 

১৯০২ শ্বীষ্টাব্দের শেষার্ধের সে সময়ে বঙ্গতঙ্গ প্রতিরোধের 
আন্দোলন আর সন্ত্রাসবাদের অগ্নৎদগারের প্রত্যাসন্নভায় দেশের 
আকাশ প্রায় অন্ধকার, থম্‌ থম্‌ করছে। 

স্বতরাং, কোন বিলম্ব না করে স্বামীজীর দেহত্যাগের বেদনা! ও 
রামকৃষ-সঙ্ঘ থেকে বিচ্যুৎ হবার আকম্মিক আঘাত, সব দূরে ঠেলে 
দিয়ে সমগ্র বগদেশকে অনড়তার মহাপঙ্ক থেকে টেনে তুলবার ছুরহ 
কার্ষে আত্মনিয়োগ করলেন নিবেদিতা । ঠিক একালেই মিসেস 
লিগেটের কাছে লিখিত একটি পত্রে নিবেদিতার তদানীন্তন 
মনোতাবের আংশিক প্রকাশ আছে। পত্রটি এইরূপ £ 

আমাদের কাছ থেকে স্বামীজী চলে গেছেন, চিরদিনের মত 
গেছেন। জীবনের সান্ধ্যবন্দনা সমাপ্ত হয়েছে, সমাপ্ত হয়েছে মুক্তির 
সন্ধান। তার সেবার জন্য আমার চিত্ত উন্মুখ হয়ে আছে । পরিণাম 
যাই হোক । 

এর জন্য যদি সুদীর্ঘকাল আমাকে অপেক্ষা করতে হয়, তবে 
তাতেও আমি সম্মত আছি। 

সে কাজ করবার শক্তি, বিশ্বাস এবং জ্ঞান যেন আমি লাত 
করি- এই আমার একমাত্র প্রার্থনা, একমাত্র আকুতি । আর 
কোন কামনা আমার নাই। 

আমাদের প্রিয় আচার্ধদেব মরেন নি, তিনি আছেন। নিয়ত 
আমাদের সঙ্গেই আছেন । 

শোক করবার অবকাশও আমার নেই। আমি তারই কাজে 
ডুবে যেতে চাই, মগ্ন হয়ে যেতে চাই'__ ইত্যাদি | 

বসত মগ্ই তিনি হয়েছিলেন। এবং সেই মগ্নর্জীর মধ্য 
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থেকেই অপরিসর আট-নয় বুসরের জীবিতকালে-_বাংলাদেশ 
তথা! ভারতবর্ষ নিবেদিতাকে চিনতে পেরেছিল, তাঁর কল্যাণ-হস্তেরু 
সেবা লাতে কৃতার্থ হয়েছিল । সে নিবেদিতা শুধু বিবেকানন্দের 
মানস-কন্তা নিবেদিতা নয়, শ্রীশ্রীমায়ের আদরের খুকুও নয়। সে 
নিবেদিত তারত-তগিনী নিবেদিতা | 

শিক্ষার দীপশিখাটি দৃঢ়হস্তে ধারণ করে সে নিবেদিতা বাংলার 
জন-জীবনের তমসাচ্ছন্ন পথে এগিয়ে চলেছেন, শ্বাসে শ্বাসে জপ 
করেছেন এই মন্ত্র_-আলো, আরো আলো । 41206, 29015 
17176, 

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সে নিবেদিতা ধারণ করে আছেন এক শক্তি- 
উৎস লেখনী, যে লেখনী অশ্রাস্ত রচনায় নিরত। সংবাদ-পত্রের 
স্তস্তে শুস্তে, নানা মৌলিক গ্রন্থের অধ্যায়ে অধ্যায়ে সে লেখনী 
ভারতীয় জীবন-দর্শনের মর্মকথা চিত্রিত করছে, ভারতীয় সভ্যতার 
সার-নির্যাস বিশ্লেষণ করছে। আহ্বান করছে দেশবাসীকে 
আত্মচেতনার পথে, কর্মোগ্মের পথে । 

সে তপোবীর্যমহৎ নিবেদিতার কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হচ্ছে 
পথিকৃৎ বিবেকানন্দেরই মহাশিক্ষার মহাঁতান্য ও তাৎপর্য... 

স্বামী বিবেকানন্দের অনন্য জীবনে অতি উচ্চ আধ্যাত্মিকতা ও 
গতীর দেশপ্রেম শোতন সামঞ্জস্তে সমন্বিত হয়েছিল । অমন মহৎ, 
হৃদিবান দেশ-প্রেমিকও যেমন পৃথিবীতে খুব বেশী জন্ম গ্রহণ করেনি, 
অমন অলৌকিক আধ্যাজিক সম্পদের অধিকারীও তেমনি 
খুব বেশী দেখ যায় নি। 

তারতবর্ষের সুপ্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির এক সঙ্কটময় দিনে 
তার আবির্ভাব হয়েছিল | সে আবির্ভাবের তাৎপর্য সুদূর প্রসারী । 
প্রাচীনের ছূর্পভ উপকরণে নবযুগের জীবনস্বপ্র_-এ আবির্ভাবের 
রসায়নেই সার্থক হবে | 

হিন্দুধর্মের মধ্যে, বেদাস্ত-দর্শনের মধ্যে যে একটি সার্বজনীন 
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ভূমিকা রয়েছে তারই অন্ুসন্ধানে মহামরণের মধ্যে তিনি স্বেচ্ছায় 
বেশ করেছিলেন । 

তার মন্ত্র বীর্ষের মন্ত্র, অভীর মন্ত্র! তার স্বপ্নের যে ভারতবর্ষ 
সে এখনো ভাবীকালের গর্ভে নিত্রিত। 

আজ দিকে দিকে নানা ছুঃখ-বেদনার সংঘাতে যে জাগরণ- 
লক্ষণ দেখা খাচ্ছে সে শুধু এক মহাবিবর্তনের উদ্চোগপর্বের 
অবস্থা ।-" 

'পরান্ুকরণের মোহ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হও। নিজের অতীতে 
বিশ্বাস কর, জাতীয় এতিহো গৌরব বোধ কর। আর সেখান 
থেকে, অতীতের সেই সম্পদ-সমৃদ্ধ গর্ভগৃহ থেকেই, ভবিষ্যতের জন্য 
উপকরণ আহরণ করে নৃতন পথ নির্মান কর | 10 2৮ 01. 
11912 1, 


উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত| ওঠ, জাগ | সংগ্রাম-সাধনায় বিরত হয়োনা, 
লক্ষ্যে না পৌঁছে থেমে যেও না|; 

নিবেদিতার কে এখন এরই প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে ।... 

আবার শিল্প-বিপ্রবের ক্ষেত্রেও সে নিবেদিতা__তংকালীন শ্রেষ্ঠ 
শির-সাধকগণের সুযোগ্য সহকারিণী, উত্তম উৎসাহদায়িকা | 

স্বামীজীর সঙ্গে আমেরিকা ভরমণকালে অর্থ-সংগ্রহ-প্রচেষ্টায় 
নিবেদিতা যখন নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তখনও তার একটি 
বিশেষ মূল্যবান বক্তৃতার বিষয়-বস্ত ছিল--“তারতীয় শিল্প |, 

অবনীন্দ্রনাথ, অসিত হালদার, রণদ বাবু, কুমারব্বামী, হাতেল-_ 
প্রভৃতির সঙ্গে একযোগে তিনি একনিষ্ঠ এক শিল্প-সাধিকা, শিল্পের 
অন্তপিহিত শিব-সুন্দরের এক অনন্য উপাসিকা 1... 

রাজনীতি ক্ষেত্রেও মে নিবেদিতা এক অকম্পিত অগ্নি-শিখার 
মত দীর্ঘ ও দীপ্তিময়ী। পরাধীনতার সকল বন্ধনকে সে তক্মীভূত 
করতে চাঁয়, সকল অমর্ধাদাকে নিঃশেষ করে ফেলতে চায়ু। তার 


৩০২ 


আচার্ধদেবের জীবনে সে যেমন প্রত্যক্ষ করেছিল-_মুক্তির জন্য এক 
অব্যাহত উন্মাদনা, এও তেমনি এক উদ্মাদনা £ 
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তাই, এ ক্ষেত্রেও একাধিক নেতৃস্থানীয় মনীষীর ভ্তিনি সহায়িকা 
ও সহকর্মী |... 

এরূপ বিচিত্র, বন্ুমুখী প্রতিভা ও অসামান্য কর্মশক্তি-_-অথচ 
তাদের পশ্চাতে এক ধ্যান-নভ্র, নিরব জীবন-সাধিকা, অহনিশি 
গুরুদত্ত-মন্ত্রেরে অজপা জপে নিরতা-এই নিবোদতা | একদিকে 
সিংহীর মত তেজস্বিনী, তীক্ষধার ইস্পাত খণ্ডের মত অনমনীয়া, 
অ”।পাধকে সরল গ্রাম্য বালিকারই মত একান্ত বিনম্র পদ-চারিণী, 
ভারতমাতার বেদীমূলে সর্বাংশে নিবেদিতা | সে সমন্বয় স্থহূর্ণত, সে 
সমন্বয় বিচিত্র সৌন্দর্যে মহিমান্বিত | ছোট-বড় অসংখ্য ঘটনার 
মধ্য দিয়ে প্রতি নিয়ত তার প্রকাশ হয়েছে |: 

একদিনের কথা বলছি । সেদিন গতীর নিস্তব্ধ রাত্রিতে নিঃসঙ্গ 
নিবেদিতা_ হিন্দু" পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনা করছিলেন আত্ম- 
সমাহিত অবস্থায় | সারাদিনের পরিআমে ক্লাস্ত দেহ, ক্লাস্ত মন। 
তথাপি কর্মের শেষ নেই, লেখনীর বিশ্রাম নেই। লেখাটি পরদিনই 
কাগজে দিতে হবে | 

বিষয়-_জাতীয়-জীবনে বিবেকানন্দ। 

লেখা যখন শেষ হল, তখন রাত্রি অনেক হয়েছে । জীব-জগং 
ঘুমিয়ে পড়েছে অনেক আগে। প্রবন্ধটি টেবিলের উপর রাখতে 
গিয়ে হঠাৎ নিবেদিতার চোখে পড়ল ফ্রেমে-আটা স্বামীজীর পুরাতন 
ফটোখানার দিকে | একদিন নিজ হস্তে “টোখানি উপহার দিয়েছিলেন 
ববামীজী। সে আজ কতদিনের কথা। দেবার সময় আশীবাদ 
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জানিয়ে বলেছিলেন- “নিবেদিতা, ভারতের পুনরুদ্ধার কল্পে তোমার 
সেব! সার্থক হবে। চিন্তা করোনা, হতাশ হয়ো না 1: 

আজ অকম্মাৎ রজনীর ধ্যান-মৌনতার মধ্যে সেদিনের মধু-স্মতি 
অকস্মাৎ কল্পনায় তেসে উঠল | আর সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের অতি 
গতীরে যেন স্পর্শ লাভ করলেন মৃত্যুপ্তয় সে মহামানবের | শুনতে 
পেলেন-__যেন* এই আশ্বাস £ 

“আপনারে তোর না করিয়া ভোর 

দিন তোর চলে যাবে না1'-এই নিবেদিতা । 
একদিন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়েই তিনি প্রথম জেনেছিলেন 
ত্রহ্মাবর্ত এই তারতবর্ষকে । দেখেছিলেন তার অতীতের ব্রহ্ম-বিহার, 
বর্তমানের সমস্যা-কাতরতা আর ভবিষ্যতের শত ন্বপ্, শত বিরাট 
পরিকল্পন। | 

আর আজ, বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর যে পরিবত্তিত পট- 
ভূমি, সে পটভূমিতে তারই পুণ্যস্মতির অঞ্জন চোখে মেখে তিনি 
দেখছেন তারতবর্ষের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দকে । 

তারতবর্ধ কি ছিল, কি হয়েছে আব অদূর তবিষ্যাতেই বা সে কি 
হতে পারে--সবই যেন মূর্ত হয়েছিল এ একটি জীবনের সীমারেখার 
মধ্ো। 

4৯ 90150670560 [18019 ঘনীভূত ভারতবর্ধ, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে 
রবীন্্নাথের এ উক্তি যেন এইকালে বাস্তব হয়ে উঠেছিল নিবেদিতার 
কাছে-_ভারতবর্ষের বন্বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের নানা অভিচ্ঞতার 
মাধ্যমে । 

ভারতবর্ষের বাণীই বিবেকানন্দের বাণী। আবার বিবেকানন্দের 
মধ্যেই তারতাত্মার জীবন্ত প্রকাশ । আর এ-ছুয়ের মধ্যে যে সার্থক, 
সর্বতোভদ্র সমন্বয়-সে সমন্বয়ের সম্যক উপলব্ধিই নিবেদিতার 
কর্মজীবনের দিগৃদর্শন, তার ধ্যান-জীবনের স্ুঙ্ছ তিত্তি এবং এ ভিত্তির 
উপরই তার শ্রেষ্ঠতম রচনাশৈলী-_ 
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« “আমার আচার্ধদেব-_-যেমনটি দেখিয়াছি” গ্রন্থের প্রণয়ন ! 

এ গ্রস্থের মান-নির্ণয়ে অধ্যাপক টি, কে, চেইল এই মন্তব্য 
করেছিলেন £ 
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শুধু তাই নয়, এরই ফলে এ-কালেই কলিকাতায়, অধুনা 
বহুখ্যাত “বিবেকানন্দ সোসাইটির” প্রতিষ্ঠা । সেদিন “বিবেকানন্দ 
সোসাইটির" উদ্দেশ্য ও আদর্শ ব্যাখ্য! প্রসঙ্গে নিবেদিতা যে উক্তি 
করেছিলেন সেটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

নিবেদিতা বলেছিলেন £ 

'মান্ুব-বিবেকানন্দের পূর্ণ পরিচয় আমাদের দেখা প্রয়োজন । 
অর্ধ-পৃথিবী পর্যটনের ফলে বিবেকানন্দের মনে যে বলিষ্ঠ ও উদার 
জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছিল সে বোধের উত্তরাধিকার আমাদের | 
কঠোর তপস্তা। সহায়ে সে উত্তরাধিকার আমরা! গ্রহণ করব । অখগ্ড 
এই আর্ধাবতের তীর্ঘে তীর্থে পরিভ্রমণ করে, স্বামীজীর গ্রস্থাবলী 
এবং পৃথিবীর ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করে যথাযথ ইতিহাস বোধ 
আমরা জাগ্রত করব। নূতন যুগের আশা ও স্বপ্ন যাতে প্রাচীন 
যুগের সাধনার অনুবর্তী হয়ে সফল হয় 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'র 
সভ্যগণ তাই করবেন। ম্বামীজীই আমাদের মহান জাতীয় 
নেতা |... 

এলি চিন্তা এবং ব্যাপক কর্ম-অভিজ্ঞতায় ধীরে ধীরে নিবেদিতার 
তৃতীয় নেত্র উন্মিলিত হয়েছিল | ধীরে ধীরে তার শ্রুতিযস্ত্রের পর্দায় 
পর্দায় ধ্বনিত হয়েছিল সেই রহস্তমর স্থুরতরঙ্গ, ইতিহাসের সেই 
অস্ফুট পদধবনি 470০0-88115 ০0611071217 7150015-- গ্রন্থের 
প্রস্তাবনায় যে পদধ্বনির বন্দনা-গীতি রচিত। 


৩০৫ 


ভাঃ নিবেদ্দিতা-”-২০ 


হে মাতা, হে বিশ্বজননী 
শুনি মোরা অতি মুছ তব পদধ্বনি | 
যুগ যুগ ধরি, 
হেথা-হোথ। স্পণি ধরিত্রীরে__ 
উন্মিলিত করি তাহে শত পঙ্কজেরে 
গড়িয়াছ শাস্ত্র তুমি, 
গড়িয়াছ কাব্য, হর্স, মহানগরীরে | 
মহান প্রয়াস যত সত্যের সাধন 
তব পদধ্বনি হতে তারা লভেছে প্রেরণা । 
কোন্‌ লক্ষ্যে মৃহু তব চলে পদধ্বনি, 
কহ মাতা অর্থ তার, কহ মোরা শুনি । 
কবে। দেবী, সেই আখি দান, 
তমিআ্রারে তিন করে, 
উচ্চ ভাব ধরিবারে 
লভি যাহে দৃষ্টি স্থমহান। 
এসে মাগো, মুক্তি প্রদায়িনী 
ভূম! তুমি, ধাত্রী তুমি-_সবার জননী 1 
তোমারই সন্তান মোরা 
চির-শিশ মানবক দল ; 
অন্তবেতে রাখ মা চরণ 
অলক্ত বরণ, 
প্রক্ষুটিত কর শতদল। 
কহ পুনঃ কোন্‌ লক্ষ্য মানি, 
চলে মাগো তব পদধ্বনি |--- 
এ পদধ্বনি, এ অক্ষুট, অঙ্বশ্য আহ্বানই নিবেদিতাকে অনির্দিষ্ট, 
দুর্গম কর্মপথে এনে দাড় করিয়েছিল। রাজনৈতিক বন্ধুর পথে তার 
পাদবিক্ষেপেরও সেই যথার্থ মর্মকথা |." 


৩০৩৬ 


আবার, এ আহ্বানই “বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত 
পরে- তারত-পরিক্রমায়ও তাকে বহিরগ্গত করেছিল। ১৯০২ 
রীষ্টাব্দের শেষার্ধে স্বামীজীর প্রথম সন্াসী-শিত্ত, স্বামী সদানন্দকে 
সঙ্গে নিয়ে তারতের ইতিহাস-খ্যাত বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণে বের 
হয়েছিলেন নিবেদিতা | স্বামীজীর বাণী-প্রচারই ছিল অবশ্য মুখ্য 
উদ্দেশ্য |. 

স্বামী সদানন্দ আর নিবেদিতা-_এক আচার্ষের ছুইটি সন্তান, 
__ভ্রাতা-তগ্নীর অনবদ্য স্লেহ-গ্রীতিতে চিরদিন আবদ্ধ ছিলেন । 

সদানন্দের জীবনকথাও সাধারণ নয়। একদ। এক প্রসন্ন প্রত্যুষে 
স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনের প্রায় শেষ পর্বে হাত্রাস রেল 
স্টেশনে সদানন্দের সঙ্গে স্বামীজীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখন 
তিনি শ্রীশবৎচন্দ্র গুপ্ত, হাত্‌রাঁস স্টেশনের স্টেশন-মাষ্টার | 

বাস্তব ঘটনা অনেক সময় উপন্যাসের কাহিনীর চাইতেও বিচিত্র 
হয়ে থাকে । 805 216 00021 90:20 0027, 9060101,--এ 
একটি জন-প্রবাদ । কথিত আছে-__ 

প্রথম দর্শনেই কোন এক প্রাক্তন সংস্কার-প্রেরণায় শরৎচন্দ্র 
এই অজ্ভাত-পরিচয় সন্ন্যাসীর পাদমূলে মন-প্রাণ সমর্পন করেছিলেন । 
প্রথম দর্শনেই নিজগৃহে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে আহার ও বিশ্রামের 
সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন । তারপর, আহারান্তে সন্নামীর পায়ের 
কাছে বসে প্রার্থন। করেছিলেন দীক্ষা, প্রার্থনা করেছিলেন শিক্ষা |... 

স্বামীজী রহস্য করে বলেছিলেন--“যদি সত্যি আমাকে ভালবেসে 
থাক,_ঠাদমুখে তবে ছাই মাখ।-"" 

সন্গাস যদি সত্যি নিতে চাও তবে তার যোগ্যতার জন্য প্রমাণ 
দিতে হবে |:-" 
যাও এই তিক্ষাঝুলি গ্রহণ কর। তোমার অধীনস্থ রেলের 
কুলীদের খোলার ঘরের দ্বারে দ্বারে গেয়ে তিক্ষা প্রার্থনা! কর ।১... 
তাই করেছিলেন শরতচন্দ্র। মুহুর্ত দ্বিধা না করে তিক্ষাঝুলি নিয়ে 
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বেরিয়েছিলেন তিনি | স্বামীজীও আর কোন আপত্বি করেন নি, 
শিষ্যরূপে তাকে গ্রহণ করেছিলেন । 

এর পরের কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত | ছ'তিন দিন মধ্যেই চাকরি, 
ঘর-সংসার সব কিছু চিরদিনের মত পশ্চাতে রেখে ছুর্গম পথযাত্রায় 
পাদবিক্ষেপ করেছিলেন শরৎচন্দ্র, স্বামী সদানন্দ রূপে । তার মত 
একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত সন্তান স্বামী বিবেকানন্দেরও খুব বেশী 
ছিল না। 

ব্বামীজীর দেহত্যাগের অনেক পরে, পরিণত-বয়সে স্বামী 
সদানন্দ দেহত্যাগ করেন।-:' 

কলিকাতার প্লেগ-মহামারীর সেবাকার্ষের মধ্য দিয়ে নিবেদিতার 
সঙ্গে তার যে শুচি-সুন্দর সম্বন্ধটি প্রথম স্থাপিত হয়েছিল-_দিনে 
দিনে, নানা ঘটনা! ও অতিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সেটি গভীরতর 
পরিণতি লাভ করে নিবেদিতা-চরিত্রে বিশেষ প্রতাব বিস্তার 
করেছিল। নিবেদিতার আত্ম-স্মৃতিতে স্বামী সদানন্দের কথার 
সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে ।--. 


কিছু পূর্বেকার ঘটনা হলেও--আর একটি -ান্ুষের সুন্দর 
জীবনকথাও এ প্রসঙ্গেই মনে আসে । তিনিও স্বামী বিবেকানন্দের 
অন্যতম সন্গাসী-শিষ্য এবং তার প্রতাবও নিবেদিতার জীবনে 
অপরিসীম ছিল । 

রামকৃষ্ণ সন্যাসী-সজ্বে স্বামী ন্বরূপানন্দ নামে তিনি প্রসিদ্ধ । 

একদা, নিবেদিতার ভারত জীবনের প্রথমাংশে এ স্বরূপানন্দই 
ছিলেন তার উপাচার্য, তার শিক্ষক | তারই হাতে নিবেদিতার ধ্যান- 
শিক্ষার সূত্রপাত, জপ-শিক্ষার সুত্রপাত। তারই কাছে হিন্দী এবং 
বাংল ভাষায় প্রথমিক পাঠ গ্রহণ। তারই কাছে গীত অধ্যয়ন। 

নিবেদিতার স্বকীয় উক্তিতে আছে £ 

1015061 006 11107172102 0: 006 9৮/2101 9%/81:01091191909, 
ঢু 52529 921100315 0১6 2062101005 26 10601090017. 4১130 
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16 30 1990 1506 10621 101 15 13610 06 1015১ 0188 ০ 
076 22695 170015 0৫ 005 1166 ৯70010178৮5 10955560106 
৮5১. 
নিবেদিতার প্রায় সমবয়সী এবং সমধর্মী ছিলেন স্বামী 
্বরূপানন্দ | প্রায় একই কালে উভয়ে স্বামীজীর শি্ত্ব গ্রহণ 
করে ধন্য হয়েছিলেন। 

এক নৈষ্টিক ব্রাহ্মণ পরিবারে স্বরূপানন্দের জন্ম হয়েছিল এবং 
যথাসময়ে তিনি বিবাহ করেছিলেন | তখন তিনি এক ক্বল্লভাষী, 
কশকায় যুবক। কিন্ত দিনে দিনে সংসারের রঙ্গমঞ্চ ছুর্বলের উপর 
সবলের নিত্য অত্যাচার তাকে উচ্ভাস্ত করেছিল। এক দয়াময়, 
প্রেমময় ভগবান এ-জগতের সব কিছুর নিয়ামক, ম্তায়-বিচারের তুলাদণ্ড 
হাতে শিঞজে তিনি বসে আছেন, তার দৃষ্টিতে সব সমান-_-এ সব 
শাক্-ঘোষণা যুবকের মনে আর কোন রেখাপাত করত না। 
মনে হত, এ জগৎ এক কঠিন, নিষ্ঠুর স্থান। এখানে বিচার নেই, 
নীতি নেই-মহৎ জীবনের কোন স্বপ্ন এখানে দানা বাধে না । 
ক্রমে যুবকের মনে সন্ক এল--76 ৬০০] 1016510 006 015200- 
এ ছুনিয়ার ধাগঞ্লাবাজী সে সহ্য করবে না। কোন স্বেচ্ছাচারী, 
তথাকথিত ভগবানের সম্মুখে নতজানু হয়ে সে বসে থাকবে না। 
সত্যের অনুসন্ধানে সে আত্মনিয়োগ করবে । সেজন্য যে কোন 
মূল্য দেবে, ষে কোন কৃচ্ছসাধনে পশ্চাৎপদ হবে না1. 

স্বামী স্বরূপানন্দের এই ছিল পূর্বপরিচয়। একদিন অকন্মাং 
এ যুবকটিকে গঙ্গাতীরে, বেলুড় মঠ-প্রাঙ্গণে দেখা গেল। সে স্বামী 
বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ-প্রার্থী, একাকী তার সঙ্গে দেখা করতে চায় | 

সাক্ষাতের অব্যবহিত পরেই সে যুবক ব্রহ্মচারীরূপে মঠে গৃহীত 
হয়েছিল | আবার তার কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই সন্নযাস-দীক্ষ। লাত 
করে স্বামী স্বরূপানন্দ নামে পরিচিত হয়েছিল । 

শোনা যায়, একজন অপরিচিত, বিবাহিত যুবককে অতি অল্প 


৩৩৯১ 


সময়ের মধ্যে এ ভাবে দীক্ষাদানে মঠের কোন কোন প্রবীণ 
সন্াসীরও আপত্তি ছিল। কিন্ত স্বামীজী দিয়েছিলেন তাকে 
সম্যাস | 

দীক্ষাদানকালে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-_পাহাড় থেকে যদি ঝাপ 
দিতে বলি, অগ্নিকুণ্ডে যদি প্রবেশ করতে আদেশ করি-_বিন। ছিধায়, 
অম্নানবদনে ত৷ পালন করতে পারবে তো 1." 

দীর্ঘাঙ্গ যুবক মুহূর্তে ইস্পাতখণ্ডের মত খজু হয়ে উঠেছিল, 
চোখে মুখে এমন একটি তাব মুদ্রিত হয়েছিল যার একমাত্র অর্থ__ 
আদেশ করুন, পরীক্ষা করুন-_এই প্রার্থন1 |. 

সন্ন্যাস দীক্ষাদানের পর স্বামীজী ম্বরূপানন্দের কথা -প্রসঙ্গে 
সংক্ষেপে মন্তব্য করেছিলেন-__ 

৬৬০ 109৬6107800 217 20001516101), €০-09%"-" 

একটি বিশেষ সম্পদ আজ 'আমরা লাত করেছি।-.. 

সে মন্তব্য উত্তর কালে, স্বামী স্বরূপানন্দের পুণাজীবনে সর্বাবয়ব 
সার্থকত। লাভ করেছিল |". 

তার চরিত্র, তার ধ্যান-প্রবণতা, তার শাস্ত্রজ্ঞান ও স্ক্ম-বিশ্লেষণ-__ 
সবই নিবেদিতার জীবনে বিশেষ প্রতাব বিস্তার করেছিল । 

কত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে, কত শ্রদ্ধা ও গ্রীতির সঙ্গে স্বামী 
্বরূপানন্দের পুণ্যকথা আপন আত্ম-চরিতে উল্লেখ করে তাকে অক্ষয় 
কীতি দান কবে গেছেন নিবেদিতা |." 

কিন্ত থাক সে কথা । আমার পূর্বআলোচনায় ফিরে যাচ্ছি। 
স্বামী সদানন্দের সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণে যাত্রার কথা 
বলতে গিয়েই এ-প্রসঙ্গে আমরা এসে পড়েছিলাম |: 

এবারেব যাত্রায় প্রথমে উত্তর-ভারতে, পরে দক্ষিণ-ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে স্বামীজীর অগ্নি-মন্ত্র প্রচার করেছিলেন মিবেদিতা এবং 
সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেও পরিচিত হয়েছিলেন বছ দেশ-বরেণ্য 
নেতৃবৃন্দের সঙ্গে 1... 
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দক্ষিণ তারতের নান! স্থানে বোম্বাইয়ে, পুণাতে, স্ুুরাটে, 
গুজরাটে-_বরোদায়, নাগপুরে ; তারপর মাদ্রাজ ও উড়িস্ায়_-এই 
ছিল নিবেদিতার পথ-পরিক্রমার একাংশের পদ-চিহ্ন। ' 

বরোদায় তিনি পরিচিত হয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে, 
নাগপুরে বালগঞঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে | 


তিলকের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দেরও ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। 
প্রথমবার আমেরিকা যাত্রার পূর্বে তিলকের গৃহে অতিথিও হয়েছিলেন 
স্বামীজী একবার । উতয়ের মধ্যে দেশ, ধর্ম প্রভৃতি নিয়ে আলোচন। 
হয়েছিল দূর-বিস্তৃত ভাবে । আবার স্বামীজীর দেহাবসানের 
অব্যবহিত পূর্বে বেলুড় মঠেও উভয়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিলকের 
দেশপ্রেম স্বভাবতঃই স্বামীজীকে আকৃষ্ট করেছিল। অপর পক্ষে 
্বামীজীর জীবন এবং বাণীও তিলককে গভীরভাবে আকর্ষণ 
করেছিল । উভয়েই ছত্রপতি শ্িবাজীর একান্ত অনুরাগী তত্ত 
ছিলেন। সুতরাং, স্বামীজীর মানস-কন্তাকে বিশেষ সমাদরের সঙ্গেই 
গ্রহণ করেছিলেন বালগঙ্গাধর। নিবেদিতার প্রখর ব্যক্তিত্ব ও 
প্রতিভ। তাকে যেন বিস্মিত করেছিল । 

-*এই নিবেদিতা ? 

বিবেকানন্দ-ছুহিতার মানসদীপ্তি এত তান্বর ? তাপে ও ওজ্জল্যে 
এত প্রভাময়? ভারতবর্ষের ছুঃখ-ছুর্দশার জন্য, অংত্মবিস্থৃতির জন্য 
_এত তীব্র বেদনাবোধ, এত অন্তজ্খাল। ? কৈ ভারতবাসীর মধ্যেও 
তো! এমনটি তিনি আর কোথাও দেখেন নি! তাই চমকিত 
হয়েছিলেন, শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিলেন বালগঙ্গাধর | 

আর নিবেদিতাও দেখেছিলেন- মহারাষ্ট্রকেশরী সে প্রতিভাধর 
পুরুষকে | দেশের জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য যে-কোন ত্যাগ- 
খ্বীকারে ধিনি প্রস্তত।| ভারতবর্ষের অতীতে শ্রদ্ধাবান, ভবিষ্যতে 
আস্থাশীল। স্বভাবত£ই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 
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নাগপুরে একটি বৃহৎ জনসভায় একালে বক্তৃতা করেছিলেন 
নিবেদিতা । সে বক্তৃতার বিবরণ আছে। 

দক্ষিণাঞ্চলের বিখ্যাত “দশেরা' উৎসবের সময় ছিল সেটি। 
উৎসবের ঠিক পূর্ব দিন মরিস কলেজের ছাত্রদের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার 
পুরস্কার-বিতরণী সতায় সভানেত্রী রূপে সে তাষণটি প্রদত্ত 
হয়েছিল । 

বক্তৃতার শুরু থেকে শেষ পর্যস্ত-_শুধু উদ্দীপনাময় এক আবেদন, 
আত্মবিশ্বাসে উদ্ধদ্ধ করবার জন্য শুধু এক দূর্জয় প্রয়াস। ছাত্র ও 
অধ্যাপক-_উতয় পক্ষকে উদ্দেশ্য কবেই তার বজ্গর্ভ বাশী উচ্চারিত 
হয়েছিল 1... 

খা ৪ মঠ 

“আজ দশেরা। তোমাদের জাতীয় জীবনের একটি স্মরণীয় 
দিন, একটি চিহ্িত দিবস | এ দিনে তোমাদেব নিজ দেশের ক্রীড়াকে 
উপেক্ষা করে বিদেশী ক্রীড়াতে তোমরা উৎসাহ দেখালে কেন, গর্ব 
বোধ করলে কেন? 

আজ এই পুণ্যতিথি শস্্-পৃূজার জন্য নির্দিষ্ট । »শক্তি-স্ববপিনী 
মহামায়ার পূজা করাই তো! আজ বিধি | শক্তি-সাধনার এই গীঠস্থানে 
দশেরা উপলক্ষ্যে যে দেবীর অর্চনা হয়ে থাকে, তিনি দুর্গতি-নাশিনী 
দুর্গা, তার দশহাতে দশটি প্রহরণ। কিন্তু হূর্ভাগ্যক্রমে, তোমরা 
সেই দেবী ছুর্গাকে বিস্মৃত হয়েছ, বিস্মৃত হয়েছ তার হাতের কুপাণ, 
তার শক্তির বাণী | এর চাইতে ছুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে ? 

বীর ভোসল। রাজাদের স্মৃতি-বিজড়িত এ রাজধানীতে এসে 
মারাঠা বীর্ষের কিছু নিদর্শন দেখতে পাব--এ আমার বড় আশা 
ছিল, আকাজ্ষা ছিল। কিন্তু সেটি পূর্ণ হল কোথায় ?-- ইত্যাদি । 

একটি কঠিন, অথচ ন্তায়সঙ্গত তিরস্কার, যা! কেউ আশঙ্কা! করেনি, 
যার জন্য কেউ প্রস্তত ছিল না। 

তড়িৎ-স্পৃষ্ট ব্যক্তির মত সে-আঘাতে সবাই যেন সজাগ হয়ে 
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দাড়িয়ে উঠেছিল । এবং পরদিনই আর একটি ভিন্ন ধরনের 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। 

সেদিন, লাঠি-খেলা, অসি-চালনা, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি নান! ক্রীড়া- 
প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শক্তি চর্চার প্রতৃত নিদর্শন দেখা গিয়েছিল । 
নিবেদিতা যেন তাতে শীস্ত হয়েছিলেন, তাঁর পূর্বদিনের ক্ষোত 
প্রশমিত হয়েছিল । এদিনও একটি সংক্ষিপ্ত তাষণ দিয়েছিলেন তিনি । 
বলেছিলেন £ ূ 

“আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা অত্যন্ত দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে। 
প্রচুর সংখ্যায় গ্র্যাজুয়েট বেরিয়ে আসছে । কিন্তু এদের দিকে 
তাকালে মন হতাশায় তরে ওঠে । দেহে শক্তি নেই, মনে সাহস নেই, 
বীর্যহীন, উদ্যমহীন একদল যুবক, নিজেদের মা-বোনের সম্মান রক্ষায়ও 
ফেল অসমর্থ | এদের দিয়ে দেশের কোন্‌ উপকার সাধিত হবে ? 

আজ দেশ চায়--একদল কর্মী, এ ব্যাণ্ড অব্‌ ওয়ার্কার্স-__যার৷ 
স্বাস্থ্যে উজ্জল, আত্মবিশ্বাসে ছঢ়, আর দেশপ্রেমে মাতোয়ার। | এমন 
প্রাণবস্ত তরুণ দল |” 

পরাধীনতার অগৌরব তার! বরদাস্ত করবে না। বিদেশী 
শাসকের শাসন-যন্ত্রকে সক্রিয় রাখতে তার! ঘ্বণা! বোধ করবে । তাকে 
তার! পঙ্গু করে দেবে, ব্যর্থ করে দেবে ।--" 

এ যেন ন্বামীজীর আহ্বানেরই নিখুত প্রতিধ্বনি | কোন 
পার্থক্য নেই ; ভাবেও নেই, ভাষায় কিংবা বাঞ্জনায়ও নেই। আর 
এ শুধু একটি বা ছু'টি বক্তৃতার কথা নয়। নিবেদিতার প্রতিটি 
বক্তৃতা সন্বন্ধেই মোটামুটি ভাবে একথা সত্য । 

যে সময়ের কথা৷ বলছি--তখন এক দক্ষিণ-ভারঠেই নিবেদিতা 
অনেকগুলি বক্তৃতা করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ, এশিয়ার 
জীবন, আধুনিক বিজ্ঞানে হিন্দু মন, তারতীয়-নারী-_ প্রভৃতি নান 
বিষয়ে তার চিন্তা তখন তিনি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই 
এক বক্তব্য, এক মূল মর্মকথা |... 
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“আমি ভারতবর্ধকে তালবাসি, ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে 
ভালবাসি । তার বিশেষ কারণ এই যে জগতের বনু বিচিত্র ধর্মের 
মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, যা-কিছু উদার তারতবর্ধই তার জন্বদাত্রী | 

আমার গুরুদেব বলতেন,_“আমার উদ্দেশ্য রামু নয়, বেদাত্ত 
নয়। আমার সঙ্কর- মানুষ তৈরী করা। “181 100910776 15 
[ও 01515 13910+-এই বাণী বিশাল তারতেব গ্রামে-প্রাস্তরে, 
প্রাসাদে-কুটারে, কোলাহলময় নগবে-পত্বনে প্রচার করতে হবে। 
সেই আমার কাজ, সেই আমার ব্রত ।' 

আর রাজনীতি-ক্ষেত্রে নিবেদিতার যে কর্মানুষ্ঠান তার মূল- 
রহস্যটি এরই মধ্যে নিহিত । কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে নিবেদিতার 
যোগাযোগ কি ছিল, কতট। ছিল, স্বদেশী আন্দোলন বা সন্ত্রাসবাদের 
সঙ্গেই বা! নিবেদিতার সম্বন্ধ সক্রিয় কি নিক্ক্িয় ছিল--সে বিষয়ে 
মত পার্থক্য আছে। 

আজ পর্যস্ত নিবেদিতার জীবনকথা ধার! রচনা করেছেন, তাদের 
মধ্যে সকলেই এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ 
কেউ তাকে সক্রিয় বিপ্লবে নামিয়েছেন, হাতে পিস্তল দিয়েছেন এবং 
রাজনৈতিক আন্দোলনের একেবারে পুরোতাগে তাকে দর্শন করে 
অশেষ শ্রদ্ধ। ও কুতজ্ঞতায় অভিনন্দন জানিয়েছেন, প্রশংসা করেছেন। 
অভিহিত করেছেন “নাগমাতা” রূপে । সে একদিক। 

অপর দিকে, কোন কোন চরিতকার নিবেদিতাকে হিংসামূলক 
কোন বিপ্লবকার্ষে লিপ্ত কবেন নি, এমনকি স্বাধানতা-সংগ্রামের সঙ্গে 
তার যে যোগাযোগ সেটিকে একাস্ত ভাসা-ভাসা বলেই মনে 
করেছেন | তারা দেখেছেন শুধু লেখা বা কথার মধ্য দিয়ে জন- 
জাগরণের প্রচেষ্টায়ই নিবেদিতার রাজ্রনৈতিক কর্মানুষ্ঠান সীমাবদ্ধ। 

এ ছুই মতবাদের কোন্টি এঁতিহাসিক বিচারে প্রতিষ্ঠিত হবে 
আমর! জানিনা । কালই যথাসময়ে সে সমস্যার সমাধান করে 
দেবে। 
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তবে, আমাদের ধারণা নিবেদিতার আত্মপরিচয় মিথ্যা নয়। 
তার স্বকীয় নামকরণ ছিল, __'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা 
1০016 0৫ 1২21091571517108 ড15611221705- সর্বভাবে, সর্ব 
কর্মপ্রয়াসের মধ্য দিয়ে সেটিই শনৈঃ শনৈঃ তার জীবনে পূর্ণ সার্থকত! 
লাত করেছিল | উমিবন্ল সে জীবন-কলম্ষিনীর মর্মকথ। অনুধ্যানের 
এটিই নিরাপদ অন্ুলি-সংকেত, অস্্রান্ত দিগ.-দর্শন 1... 

বরোদায় গ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম পরিচয়ের কথা 
বলছিলাম | সে পরিচয়ও এ সময়েই হয়েছিল । 

প্রীঅরবিন্দের নাম এবং তাঁর বিচিত্র জীবনকথা ইতিপূর্বেই 
নিবেদিত শুনেছিলেন | শৈশবের সুদীর্ঘ চৌদ্দ বংসর কাল ইংলগ্ডে 
যাপন করেছেন অরবিন্দ | শিক্ষিত হয়েছেন পাশ্চাত্য ধরনে, পাশ্চাত্য 
পরিদেশে । অথচ, আজ সেই অরবিন্দ আচারে-ব্যবহারে, চিন্তায় ও 
রুচিতে একাস্ততাবে ভারতীয় । অদ্ভুত তার মনীষা, অসামান্য 
প্রতিভায় তিনি প্রদীপ্ত। স্বতরাং নিবেদিতার নিবিড় কৌতৃহল 
ছিল। এবং যথেষ্ট আগ্রহ নিয়েই শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ 
করেছিলেন । অশ্যদিকে শ্রীঅরবিন্নও কম উৎসুক ছিলেন ন|। 

রামকুষ্-বিবেকানন্দের যুগ-সাধনার নিগুঢ় তাৎপর্য ও মহিমা 
শ্রীঅরবিন্দের ধ্যানদৃষ্টিতে প্রতিতাসিত ছিল। তাদের সমকক্ষ 
শক্তিধর পুরুষ সহসা! কোন দেশে আবিভূতি হন ন1। হাজার 
বংসরের কম ব্যবধানে তেমন আবির্ভাব সম্ভবই নয়। শ্রীঅরবিন্দের 
একাধিক গ্রন্থে সে কথার উল্লেখ আছে। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর 
মাটির ডেল।, মানিকতলার অগ্নিগর্ভ বোমার চাইতে সহত্র গুণে 
শক্তিশালী- এও গ্রীঅরবিন্দেরই সুচিন্তিত অভিমত ছিল। 

সেইহেতু, ১৯০২ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে, অর্থাৎ প্রত্যাসন্ন মহা- 
বিপ্লবের মুখে স্বামী বিবেকানন্দের অকাল তিরোভাব শ্রীঅরবিন্দের 
দৃষ্টিতে এক চরম জাতীয়-ছূর্ভাগ্যের বিষয় ছিল। তার চিন্তায় নিয়ত 
তখন এ-প্রশ্বটিই প্রকট হয়ে উঠেছিল-_ততঃ কিম্‌? 
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বিবেকানন্দের পর বাংলাকে পথ দেখাবে কে? ভারতবর্ষকে 
নির্দেশ দেবে কোন্‌ ভবিস্যত-দ্রষ্টা £ প্রেরণা আসবে কোন্‌ মহাজীবনের 
সাধনমন্ত্র থেকে 1. 

সুতরাং নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং পরিচয় গ্রীঅরবিন্দের 
কাছে তখন বিশেষ আকাজ্কিত ব্যাপার ছিল |". 

কথিত আছে-_ প্রথম সাক্ষাতের দিনে নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দকে 
স্বামী বিবেকানন্দের একখণ্ড 'রাজযোগ” উপহার দিয়েছিলেন, 
এবং প্রথম সাক্ষাতেই নিবেদিতা! শ্রীঅরবিন্দকে বঙ্গদেশে আসবার 
জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বাংলাদেশে চলুন | 
সেখানেই আপনার প্রয়োজন আজ সর্বাধিক । সেখানেই আপনার 
নেতৃত্ব প্রয়োগ করুন। 

প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকেই পবষ্পরের প্রতি গভীর গ্রীতি ও 
শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন--শ্রীঅরবিন্দ এবং নিবেদিতা | করমর্দন 
করে স্থাপন করেছিলেন সৌহার্ভ। সে সৌহার্চ দেশ-সেবার নান৷ 
কার্ষের মধ্য দিয়ে ক্রমে নিবিড় ও অটুট পরিণতি লাভ করেছিল 1: 

তখন থেকে চার-পাঁচ ঘৎসরের পরবর্তী ঘটনা হলেও- শ্তীঅরবিন্দ- 
প্রসঙ্গে নিবেদিতার আত্মকথায় যে অধ্যায়টি আছে এখানেই সে 
অধ্যায়ের মূলকথ। আমর বিবৃত করছি।-__ 

স্বদেশী আন্দোলনের একাস্ত অশান্ত দিনগুলিতে, সন ১৯০৬ 
খরীষ্টাব্দের মধ্যতাগে শ্রীঅরবিন্দ বরোদার অধ্যাপক-পদ পরিত্যাগ 
করে বাংলাদেশে উপস্থিত হয়েছিলেন । আর ১৯০৭শ্রীষ্টাব্বের আগষ্ট 
মাসে ছ'বংসরের জন্য ইউরোপ যাত্রা করেছিলেন নিবেদিত! | 
সৃতরাং, কিঞ্চ্দিধিক এক বংসর কালের জন্য শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তার 
সংযোগ হয়েছিল । 

আবার, ১৯০৯ শ্রীষ্টাব্ধের মধ্যভাগে ছদ্মবেশে ও গুপ্তনামে তার 
কলিকাত প্রত্যাবর্তনের সময় থেকে ১৯১* খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে, 
চন্দননগর পথে, পণ্ডিচারী অভিমুখে শ্রীঅরবিন্দের গোপন 
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প্রস্থানের দিনটি পর্যস্ত__নান। স্থৃত্রে উতয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ 
ছিল।-_ইতিহাসে তারও স্বাক্ষর রয়েছে। 

ইউরোপ থেকে যখন ফিরে এসেছেন নিবেদিতা তার প্রায় তিন 
মাস পূর্বে এক বতসর কারাবাস করে শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি লাত 
করেছেন । সেই কারাবাসের একটি বংসর শ্রীঅরবিন্দের জীবনে 
একটি বিশিষ্ট অধ্যায় ।-_ 

“ইংরাজের কারাগার আমার বৈকুঞ্ট, আমার ভগবান-দর্শনের 
পুণ্যভূমি। সেখানকার নির্জন কক্ষেই আমি পার্থ-সারথি গ্রীকৃষ্ণের 
দর্শন লাত করেছিলাম ।_এ উক্তি শ্রীঅরবিন্দের স্বকীয় উক্তি । 
অতএব, ইউরোপ থেকে ফিরে এসে নিবেদিতা ষে অরবিন্দকে 
দেখেছিলেন, তিনি আর পূর্বেকার বিপ্লবী অরবিন্দ নন। এ 
অররিস্দব দৃষ্টি বহিঃ-বিশ্ব থেকে প্রত্যাহৃত হয়ে অন্তরের রহস্তাবৃত 
গতীরতায় প্রবেশ করেছে। প্রত্যক্ষের স্থুলতা থেকে অতীন্দ্রিয়ের 
সৃন্ষ্ম অনুভূতির ছুর্গম গহনে সে এখন অভিযাত্রী । নিবেদিতার কোন 
একটি চরিতাখ্যায়িকায় আছে যে ৬কষ্চকুমার মিত্রের “সঞ্জীবনী' 
কার্ধালয়েই ইউরোপ থেকে ফিরে এসে নিবেদিতা প্রথম অরবিন্দকে 
দেখেছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন_-কারাবানের অভিজ্ঞতা । 
জানতে চেয়েছিলেন, কিভাবে শ্রীঅরবিন্দ কাটিয়েছিন্দেন-_কারাবাসের 
দীর্ঘ এক বংসর সময়। উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ যা ধলেছিলেন তার 
সারমর্ম এই ছিল যে-_ 

গীতা ও উপনিষদের স্তর অবলম্বন করে তিনি ধ্যান করেছেন, 
যোগাত্যান করেছেন_-এঁ এক বৎসর কাল। ফলে, স্বামীজীর 
সান্নিধ্য অনুতব করেছেন অতি গভীরভাবে, এবং প্রেরণাও লাত 
করেছেন প্রচুর |." 

কিন্তু এদিকে কারা-প্রাচীরের বাইরে এসে দেখছেন-- দেশের 
পরিস্থিতি অনেকাংশে পরিবন্তিত, বাতাস বইছে বিপরীত শোতে ।... 

কাজেই, তার স্বকীয় কর্মপন্থাও তিনি বহুল পরিমাণে পরিবর্তন 
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করেছেন | এখন নূতন জীবনবাদের নব-আদর্শ আর সনাতন 
ধর্মের শাশ্বত-বাণী তিনি প্রচার করতে চান। কর্মযোগিন এবং 
ধর্ম নাম দিয়ে ছু'টি পত্রিকা সে উর্দেশ্বে তিনি ইতিমধ্যে প্রকাশ 
করেছেন। এখন, নিবেদিতার কাছে তার এই আবেদন-_-তিনি 
যেন পত্রিক। ছুটির দিকে দৃষ্টি দেন, রচনাদি দ্বারা তাদের সমৃদ্ধ 
করবেন |**. 

এর পরের ব্যবধান অতি সঙ্থীর্ণ। 

প্রীঅরবিন্দেকে নিবাসনদণ্ড দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন ইংরাজ- 
রাজসরকার | গোপনে সে সংবাদ নিবেদিতাই পেয়েছিলেন প্রথম | 
এবং এক সন্ধ্যার অন্ধকারে গোয়েন্দা পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি অতিক্রম 
করে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করে তাকে সতর্কও করেছিলেন 
নিবেদিত | 

এরপও কথিত আছে-_যে সংবাদ পেয়ে সেদিনই শ্রীঅরবিন্দ 
গোপনে নৌকাযোগে ফরাসী-শাসনাধীন চন্দননগরে চলে যাওয়ার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারপর, কোন্‌ পথে, কিভাবে তিনি 
কলিকাতা ত্যাগ করেছিলেন, নিবেদিতার সক্রিয় অংশই বা তাতে 
কতট। ছিল-_সে সব বিষয়ে নান পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে নানা তথ্য 
প্রকাশিত হয়েছে। 

যাত্রাপথে, বাঁগবাজারে দেবী সারদামণির সঙ্গে গ্রীঅরবিন্দ 
সাক্ষাৎ করেছিলেন | তারপর গঙ্গার ঘাটে আরোহণ করেছিলেন 
নৌকায় । নিবেদিতা জুগিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় অর্থ। সমস্ত রাত্রি 
শআ্োত কেটে নৌকা অগ্রসর হয়েছিল, এবং রজনীর শেষযামে 
নোঙ্গর ফেলেছিল চন্দননগরের ঘাটে | অপরিসর বালিয়ারির 
একাংশে, অস্পষ্ট উষালোকে--ছোটি নৌকাখানি চন্দননগর ঘাট 
থেকে দেখা। গিয়েছিল | 

জনহীন ছিল গঙ্গার ঘাট | ঈষৎ কুয়াসাচ্ছন্ন ছিল আকাশ । চন্দন- 
নগরের ৮মতিলাল রায় সে দিন দৈব-চালিত হয়েই যেন এসেছিলেন 


৩১৮ 


গঙ্গার ঘাটে । তিনিই নিভৃত-আশ্রয় দিয়েছিলেন প্রীঅরবিন্দকে-_ 
নিজ প্রবর্তক-সজ্ঘের মন্দির-সংলগ্ন গৃহে । সে গৃহ আজও রক্ষিত 
আছে, বাংলার বৈপ্লবিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষ্য 
বহন করে। চন্দননগর গেলে কতদিনের পুরানে! সে ঘরটি আজও 
সেই আগেকারই মত অবস্থায় দেখ! যাবে । 

নিবেদিতার জঙ্গে ভীঅরবিন্দের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কিন্তু এখানেই 
শেষ হয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের 
যে সংযোগ তারও জমান্তি এখানে । ফলে, নিবেদিতার 
জীবনাখায়িকায় এর পর শ্লীঅরবিন্দের আর কোন সংযোগ বা স্পর্শ 
ছিল বলে মনে হয় না।:-. 


স্ীশ্বনবিন্দের জীবনের মূল ভিত্তি ছিল ধর্ম, প্রবলতম আকর্ষণ 
এবং সংস্কার, উভয়ই ছিল আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-পথে প্রবাহিত । সেদিক 
থেকে রামকুষ্ণবিবেকানন্দের উত্তর-সাধক ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ | 
আবার, তারতবর্ষের নব-জাগরণের ইতিহাসেও তার দান 
অবিস্মরণীয় । ধর্মের সুহ্ট ভিত্তিতে এক অখণ্ড তারতবর্ষের 
স্বপ্ন, স্বামী বিবেকানন্দের মত তারও জীবন-ম্বপ্ন ছিল | 

স্বামীজীর মানস-পুত্রী নিবেদিতাঁও গুরুর কাছ থেকে অন্থুরূপ 
অস্তদ্টি লাভ করেই বলেছিলেন £ 
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অতএব, নিবেদিতার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সন্বন্ধের যে একটি 
গভীর ভাবগত এঁক্য ছিল, একটি আধ্যাত্মিক স্তর ছিল-সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই এবং সে দিক থেকেই উভয়ে উভয়ের জীবনে একটি 
কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বলে মনে হয়। আর মনে 
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হয় যে--ঠিক এ-জাতীয় সম্বন্ধ রাজনীতি ক্ষেত্রে অস্তত আর কারো 
সঙ্গেই স্থাপিত হয়নি নিবেদিতার্‌। যদিও, এ রাজনীতি ক্ষেত্রেই 
আরও অনেক শক্তিধর পুরুষের সংস্পর্শে তিনি গিয়েছিলেন স্বদেশী- 
আন্দোলনের সংগ্রাম মুখরতার দিনগুলিতে |". 

উদাহরণ স্বরূপ, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের কথা উল্লেখ করা যেতে 
পারে, উল্লেখ কর। যেতে পারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথ।।*.. 


উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব স্বদেশী-যুগের এক প্রতিতাদীপ্ত, মহাতেজন্বী 
রুষ। 
একদিন, স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের বেদনাবিদ্ধ দিনটিতে 

নিবেদিতা প্রথম দেখেছিলেন সেই বীর্ষবান মান্গুষটিকে | তখন তিনি 
রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে একজন শিক্ষক মাত্র। স্বামীজীর 
শশ্মান-শয্যার পার্খে নিষ্পলক চক্ষে তিনি দাড়িয়ে আছেন, লক্ষ্য 
করছেন কেমন করে স্বামীজীব দিব্য তন্ুখানি ধীরে ধীরে অগ্নিস্পর্শে 
তম্্ীভূত হয়ে গেল, _সে দৃশ্যটি বহুদিন নিবেদিতার মনে ছিল ।-." 

পরবর্তীকালে ঘমিষ্ঠতর পরিচয়ে জেনেছিলেন- যে উপাধ্যায়ের 
মত বীর্যবান, দেশপ্রাণ__পুরুষ-সিংহ বিংশ-শতকের প্রথম দশকে 
বাংলার শ্যামল মাটিতে খুব বেশী দেখা যায়নি | সে যুগে ধাদের নিতীক 
দেশপ্রেম ও বিপ্লব-প্রয়াস জনমানসে এক দুর্জয় সাহস সথ্ারিত 
করেছিল- ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নিঃসংশয়ে তাদের মধ্যে একজন এবং 
অসাধারণ একজন। তার “সন্ধা” পত্রিকা সেদিনের দ্বিধা-জড়িত, 
স্থলিত-চরণ বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনে রুদ্রের 'ছমরু নিনাদ ধ্বনিত 
করেছিল । 
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এ বৈহ্যাতিক কশাঘাত উপাধ্যায়েরই টি রি 

৬সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত “ডন, সোসাইটির মাধ্যমেই 
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্রক্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল । 
“ন্‌ সোসাইটিরই মুখপত্র ছিল সে-যুগের বিখ্যাত “ডন পত্রিকা ।-"" 
ব্বদেশী-শিক্ষার একটি বিদ্ভালয় বলেই সে-কালে “ন্‌ পত্রিকার 
পরিচয় ছিল, বিশেষ মর্ধাদা ছিল | 

ব্বামী বিবেকানন্দ যে-সময় দূর পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে বেদাস্তের মহান, 
তত্ব প্রচারে নিরত ঠিক সে সময়েই ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার করে 
“ন্ পত্রিকা নানা দিকে; নানা তাবে আত্মনিয়োগ করেছিল 
এবং অক্লান্ততাবে প্রায় পনর বৎসর কাল দেশ-সেবা করে সার্থক 
হয়েছিল । গোন্বামী বিজ্ঞয়কৃষ্ণের স্নেহ এবং আশীর্বাদ-ধন্য ছিলেন 
সতীশচন্দ্র | 

এই “ডন; সোসাইটির এক সাম্ধ্য-আসরেই নিবেদিতার সঙ্গে 
্রহ্মবান্ধবের প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল এবং এখানেই ছু'টি অচঞ্চল 
বহ্িশিখা যেন এক ম্বাতাবিক আকর্ষণে পরস্পরের প্রতি আকুষ্ট 
হয়েছিল | 

বাংলার মাটি, বাংলার জল উভয়েরই কাছে ত্বর্গ-সম্পদের মত 
পবিত্র ছিল। স্বাধীনতার তীব্র আকাত্ষা উভয়েরই ধমনীতে অতি 
উষ্ণআ্রোতে প্রবাহিত ছিল। সেজন্য কোন কোন জীবন-চরিতকার 
এরূপ মন্তব্য করেছেন যে 

বিবেকানন্দের জলন্ত চিতা থেকে যে ছুটি অগ্নি-শিখ। বের হয়ে 
এসেছিল-_তার একটি ভগিনী নিবেদিতা, আর একটি উপাধ্যায় 
ব্রহ্মবান্ধব | এ ছু'টি অগ্নিশিখাকে কখনে। পুথক, কখনো একত্র 
করে দেখলেই বাংলার ব্বদেশী-যুগকে পুরাপুরি দেখা যাবে ।' 


স্বামীজীর দেহত্যাগের অনতিকাল পরেই ব্রহ্মবান্ধব অক্সফোর্ড 
এবং কেন্থি'জ বিশ্ববিগ্ভালয়ে বেদান্ত সম্বন্ধে বন্তৃত। দিয়েছিলেন । 

উপাধ্যায়ের মৃত্যু-কাহিনীটি বড় বদনাদায়ক |... ইংরাজের 
বন্দীশালার হাসপাতালে বিচারাধীন অবস্থায় অত্যন্ত আকন্মিক- 


৩২১ 
ভাঃ নিবেদিতা--২১ 


ভাবে তার মৃত্যু হয়েছিল। রাজদ্রোহের অপরাধে তিনি ধৃত 
হয়েছিলেন, কিস্ত আদালতে কোন কৈফিয়ৎ তিনি দেন নি। 

উপাধ্যায়ের যখন মৃত্যু হয় নিবেদিত তখন ইংলণ্ডে। ইংলগ্ডেই 
তিনি মৃত্যু-সংবাদটি পেয়েছিলেন । শোনা যায়, সে মর্মাস্তিক সংবাদ 
নিবেদিতার ছু'চোখে তপ্ত অশ্রু নির্গত করেছিল । অত শক্তি, 
অনমনীয় অত দুর্জয়তা, অত প্রতিতা৷ ও পাণ্ডিত্য- একাধারে আর 
কোথাও পাওয়া সম্ভব ছিল না সেকালে |... 

ঙ্ রঃ স 

এরপর রবীন্দ্রনাথের কথা বলব। নিবেদিতার কর্ম-জীবনের 
যাত্রাপথে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | নিবেদিতা 
ও রবীন্দ্রনাথ-_উভয়েই উতয়ের কাছে এক মহাবিন্ময়,। এক মহা- 
আবিষ্কার । উভয়ের মধ্যে সংযোগও ঘটেছিল নান ক্ষেত্রে, নানা 
উপলক্ষ্যে | সে সংযোগ সর্বদা, সর্কক্ষেত্রেই যে পারস্পরিক 
সহযোগিতায় সম্দ্ধ ছিল তাও নয়, তথাপি তারই ক্রম-পরিণতিতে 
উভয়ে উভয়ের প্রতি একটি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন, 
একটি মধুর গ্রীতিতে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় 
উক্তির একাংশে এইরূপ স্বীকৃতি আছে £ 

“আজ এই কথা আমি অসংকোচে প্রকাশ করিতেছি তাহার 
কারণ এই যে, একদিকে তিনি (নিবেদিতা) আমার চিত্বকে প্রতিহত 
করা সত্তেও আর একদিকে তাহার কাছ হইতে যেমন উপকার 
পাইয়াছি এমন আব কাহারো কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে 
হয় না| তাহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারম্বার ঘটিয়াছে 
যখন তাহার চরিত্র স্মরণ করিয়া ও তাহার প্রতি গভীর তক্তি 
অন্থৃতব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।""" 

নিজকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি 
আর কোন মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই | সে সম্বন্ধে তাহার নিজের মধ্যে 
যেন কোন প্রকার বাধাই ছিল না| তাহার শরীর, তাহার আশৈশব 
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যুরোগীয় অভ্যাস, তাহার আত্মীয়ন্যজনের স্েহ-মমতা, তাহার 
স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং ধাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ 
করিয়াছেন তাহাদের ওদাসীন্থ, ছুর্বলতা ও ত্যাগ-স্বীকারের অভাব 
- কিছুতেই তাহাকে ফিরাইয়া। দিতে পারে নাই। মানুষের সত্য রূপ, 
চিতরূপ যে কী, তাহা যে তাহাকে জানিয়াছে, সে দেখিয়াছে। 
মানুষের আন্তরিক সত্বা সর্বপ্রকার স্থল আবরণকে একেবারে মিথ্যা 
করিয়া দিয়া কিরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে তাহ 
দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা । তগিনী নিবেদিতার মধ্যে 
মানুষের সেই অপরাহত মাহাত্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমি 
ধন্য হইয়াছি। 

নিবেদিতার লেখাতেও বিতিন্ন স্থানে অনুরূপ বর্ণনা আছে, 
স্বীকৃতি আছে। একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ এ-প্রসঙ্গে করা যেতে 
পারে ।--" 

১৯০৫ শ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস সে-সময়টা | বঙ্গতঙ্গ-প্রস্তাব 
তখন বুটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে গেছে। সমগ্র বঙ্গদেশ 
বঞ্ধাক্ষুন্ধ বঙ্গোপসাগরের মত উত্তাল। একটা প্রচণ্ড বিক্ষোরণ 
আসন্ন। উদ্ধ আকাশ পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে। 

নিবেদিতা তখন অন্ুস্থ দেহ নিয়ে দার্জিলিং-এ | সেদিন, বঙ্গভঙ্গের 
প্রতিবাদকল্পে বিমৃঢ় জনতার পুরোভাগে ঈীড়িয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ 
তার বিচিত্র বাণী নিয়ে, বিচিত্র আবেদন নিয়ে । 

'বিজয়া-সম্মিলন”__শীর্ষক অতুলনীয় প্রবন্ধে একালেই বাঙালী 
জাতিকে সকল সঙ্কীর্ণতার উদ্ধে উঠবার জন্য, অখণ্ড অবিভাজ্য- 
রূপে দেশকে গ্রহণ করবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন 
কবি।... 

যা ক্ষুত্র, য৷ অনুদার ও স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতাময় তাকে পরিহার কর। 

আজ থেকে, বাংলাদেশের ঘরের মিলন আর দেশের মিলন 
যেন এক উৎসবের মধ্যে এসে সংগত হয়। যে মিলন আমাদের 
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বর দান করবে, জয় দান কয়বে, অভয় দান করবে--সে মহামিলন 
গৃহ-প্রাঙ্গণের মধ্যে নয়, সে মিলন দেশে,_এই ছিল আবেদন। 

তারপরই দূরদর্শী কবির অনবস্ত বাণী-বঙ্কার | নিত্যকালের জ্য 
যার স্ুর-তরঙ্গ বাংলার নক্ষত্র-খচিত হৈমস্তী আকাশে, পুণ্যতোয়া 
তাগীরথীর শীকর-সিক্ত বাতাসে; নদীজাল-জড়িত পূর্ব সীমান্তের 
একাংশ থেকে শৈলমালা-বন্থুর পশ্চিমের অপরাংশ পর্যস্ত, সর্বত্র 
স্পন্দিত হচ্ছে, ধ্বনিত হচ্ছে ।-.. 

“আজ সায়াহে গঙ্গার শাখা-প্রশাখা বাহিয়। ব্রহ্মপুত্রের কুল- 
উপকূল দিয়া একবার বাংলাদেশের পূর্ব পশ্চিমে আপন অন্তরের 
আলিঙ্গন বিস্তার করিয়। দাও, আজ বাংলাদেশের সমস্ত ছায়া-তরু 
-নিবিড় গ্রামগুলির উপর এতক্ষণে ষে শারদ আকাশে একাদশীর 
'উক্্রমা জ্যোৎনসা-ধারা অজত্র ঢালিয়! দিয়াছে সেই নিস্তব্ধ শুচি- 
রুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের হৃদয়ের বন্দেমাতরম্পীতধ্বনি এক 
গ্রাস্ত হইতে আর এক প্রান্তে পরিব্যান্ত হইয়া যাক-_একবার 
করজোড় করিয়া নতশিরে বিশ্বভৃবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো-_ 


বাংলার মাটি বাংলার,.জল, 
বাংলার বায়ু বাংলার ফল, 
পুণ্য হউক পুণ্য হউক 
পুণ্য হউক হে ভগবান। 
সা সং নর 
বাঙালির পণ বাঙালির আশ 
বাঙালির কাজ বাঙালির ভাষ। 
সত্য হউক সত্য হউক 
সত্য হউক হে তগবান। 
বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন 
বাঙালির ঘরে যত তাই-তে 1৭ 
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এক হউক এক হউক 
এক হউক হে তগবান 1১... 


সেদিন কবিগুরুর এ অপূর্ব আবেদন, এ অনন্য প্রার্থনা সমগ্র 
দেশের সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার চিত্তকে যে-তাবে উদ্দ্ধ করেছিল, 
যে-তাবে আলোড়িত করেছিল তেমনভাবে বোধহয় রাজনীতি 
ক্ষেত্রের অন্য কোন ব্যাপার, অন্ত কোন কাজ আর কখনো। 
করে নি। 


সেদিন বিমুগ্ধ-বিস্ময়ে মহাকবিকে একাস্তিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞত৷ 
তিনি জ্ঞাপন করেছিলেন, তার মহা! সম্ভাবনাকে অকুগ স্বীকৃতি দান 
করে নিজেই যেন কৃতার্থ হয়েছিলেন | 

আর কাঁখর মনোভাবের কথ। তো পূেই বলেছি । “দতী” নামে 
তিনি নিবেদিতাকে অভিহিত করেছিলেন- সম্বোধন করেছিলেন 
“লোকমাতা” বলে। 

তাঁরই ভাষা আবার কতকটা উদ্ধত করছি £ 


বস্তত তিনি ছিলেন, লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের 
বাহিরে একটি সমগ্র দেশের উপর আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে 
তাহার মূভি ত ইত্বিপূর্বে আমর! দেখি নাই! এসম্বন্ধে যে কর্তব্য- 
বোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিস্ত রমণীর যে পরিপূর্ণ 
মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন 04: 
20০০০19, তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত 
আমাদের কাহারো কণ্ঠে তেমনটিত লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা 
দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া তালবাসিতেন তাহা যে 
দেখিয়াছে, সে নিশ্চয়ই ইহ। বুঝিয়াছে যে দেশের লোককে আমরা 
হয়ত সময় দিই, অর্থ দিই, এমন কি জীবনও দিই, কিন্তু তাহাকে 
হৃদয় দিতে পারি না--তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকট 
করিয়া জানিবার শক্তি আমর! লাত করি না।ঃ 


৩২৫ 


“শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অধ্ধাশনে, 
অনশনে অগ্নিতাপ সহা করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও 
চিত্তকে কঠিন তপস্তায় সমর্পণ করিয়াছিলেন । এই সতী নিবেদিতাও 
দিনের পর দিন যে তপস্থা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরত। অসহ্য 
ছিল- তিনিও অনেকদিন অর্ধাশন, অনশন স্বীকার করিয়াছেন, 
তিনি গলির মধ্যে যে বাড়িতে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের 
অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্রা হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু 
ডাক্তার ও বান্ধবদের সনির্দ্ধ অনুরোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ 
করেন নাই 1... 

ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ 
পর্ধস্ত তাহার তপস্ত। যে ভঙ্গ হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ, 
ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাহার গ্রীতি একাস্ত সত্য ছিল, তাহ! 
মোহ ছিলন। ৷ মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী 
সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন | এই মানুষের অস্তর-কৈলাসের 
শিবকেই যিনি আপন স্বামিরপে লাভ করিতে চান তাহার সাধনার 
মত এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে ? ইত্যাদি-**” 

নিবেদিতার অকপট দেশপ্রেমের এমন বিবরণ, দেশমাতৃকার 
বেদীমূলে তার নিঃশেষ আত্মনিবেদনের এমন নিখুত চিত্র সম্ভবতঃ 
আর কেউ অঙ্কিত করেন নি। পরাধীনতার ছুঃসহ বেদনা এই 
তেজন্ষিনী সন্ন্যাসিনীর সমগ্র চেতনাকে কী তাবে উন্মুখ করে রাখত, 
কেন, এবং কি হেতু রাজনীতির বন্ধুর পথ থেকে নিবৃত্ত হওয়। তার 
পক্ষে সম্ভব হয় নি-__সে রহস্যও বোধহয় এর চাইতে স্পষ্টতর করে 
আর কেউ প্রকাশ করেন নি। 

পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে নিবেদিতার যে.কার্ষ-কলাপ 
তার একটু আভাসমাত্র এখানে আমরা দিতে চেষ্ঠা করেছি । সন- 
তারিখ সম্বলিত কোন এঁতিহামিক চিত্র আমরা অক্কিত করিনি-_ 
কারণ, বর্তমান অনুধ্যান-গ্রন্থের উদ্দেশ্যই সেটি নয় | 
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আমরা শুধু _নিবেদিতার জীবন-শতদলটি এক অপরিণত 
কোড়ক অবস্থা থেকে কীভাবে ও কোন্‌ পথে শনৈঃ শনৈঃ সহত্রদল 
রক্ত-কমলরূপে তারতবর্ষের জীবন-জলাশয়ে বিকশিত হয়েছিল তারই 
সুত্রান্থরণ করতে চেষ্ট। করেছি। বুঝতে চেয়েছি কোন্‌ ধারা-পথে 
সে জীবন-আ্োতটি সাগর-সংগমের মহা-আকর্ষণের দিকে নিত্য 
গতিশীল ছিল 

নিবেদিতার চরিতকার অনেকের বিশ্লেষণে তার রাজনৈতিক 
জীবন ও কার্ধাবলী বিশেষ গুরুত্ব ও প্রাধান্য লাভ করেছে । তাদের 
মতে উত্তর-বিবেকানন্দ-যুগে নিবেদিতার সমগ্র শক্তি ও সাধনা 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মধ্যেই বহুল পরিমাণে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল । 
প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্টতাবে রাজনৈতিক জীবনকেই তিনি মনে- 
প্রাণে এখণ করেছিলেন । সুতরাং রামকৃষ্*-সজ্ঘের সঙ্গে তার যে 
বিচ্ছেদ সেট' শুধু আনুষ্ঠানিক নয়, সেটা আন্তরিক |... 

আবার, অন্য পক্ষে ধীর। ভিন্ন হৃষ্টি-কোণ থেকে বিচার করেছেন, 
ধারা নিবেদিতাকে অন্তভাবে দেখেছেন, তাদের মতে, নিবেদিতার 
রাজনৈতিক কার্যাবলী তদীয় জীবন-সাধনায় কোন সময়েই মুখ্যস্থান 
লাভ করে নি। রাজনীতির সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল, যোগাযোগ 
ছিল-_সেকথা সত্য, কিন্তু তার বন্ৃমুখী-কর্মজীবান রাজনৈতিক 
প্রয়াসগুলি সর্বদাই গৌণস্থান অধিকার করেছিল। অর্গ্যুগের সঙ্গে 
তার সক্রিয় সংযোগের যে-কথ। নানাভাবে প্রচারিত হয়ে থাকে সে 
সব বহুলাংশে নিছক কল্পনা, নিতান্তই 15155] 61517010175 বা 
অনুমানের ব্যাপার |. 

আামাদের ধারণা, এ-ছুই বিরূদ্ধ মতবাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই 
কিছু কিছু সত্য নিহিত । কারণ, একথা অনস্বীকার্য যে এদেশের 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা-প্রাপ্তি নিবেদিতার পরম কাম্যবস্ত ছিল, তার 
নিভৃত-ধ্যানের সামগ্রী ছিল। এবং সে জন্য তার চিন্তা ও লেখনী, 
তার কণ্ঠ ও হস্ত অকুগ্ঠতাবে দেশ-সেবায় তিনি নিয়োজিত করেছিলেন। 


৩২৭ 


আবার, সেই সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে সে-সৰ নিয়োজনের মুখ্য 
উদ্দেশ কখনো নিবেদিতার জীবনের চরম আদর্শকে অতিক্রম 
করে নি, কখনো স্বকীয় পরম লক্ষ্য-পথ থেকে তাকে বিচ্যুত করে নি। 
তাঁর যে-সব অমূল্য রচনা কালের সীম। অতিক্রম করে আজ 
আমাদের হাতে এসেছে সে-সব রচনার ছত্রে ছত্রে এর সমর্থন 
আছে। সমর্থন আছে এই সত্যটির যে নিবেদিতার অনন্য জীবনের 
যা-কিছু সাধনা, যাকিছু আরাধনা ও সঙ্কল্প তাদের মুখ্য উদ্দেখ্যও 
ছিল একটি, কাম্য লক্ষ্যও ছিল একটি, অন্য কিছু নয়। সে লক্ষ্য 
এই £ 
নিজের স্বল্পায়ু জীবনে সার্থক করবেন গুরুর শুত-আশীর্বাদ, 

রূপায়িত করবেন তাঁর নিফলুষ কামনা-_ 
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তদীয় রাজনৈতিক জীবনেরও এটিই সারকথা |." 

তবে, নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যকলাপ আর তার অন্তুত 
তারতপ্রেম__শুধু যে ভারতীয়দের মধ্যেই একটি বিমুগ্ধ-ৰিস্ময় জাগ্রত 
করেছিল তাই নয়, পরস্ত সমগ্র ইউরোপীয় সমাজও যেন এই মনম্ষিনী 
ইংরাজ-মহিলার অন্বাতাঁবিক কার্যকলাপে বিমুঢ় হয়ে পড়েছিল । 
ক্রমে তদানীন্তন বড়লাটের পত্বী লেডি মিন্টো নিবেদিতা সম্পর্কে 
বিশেষ কৌতুহলী হয়ে উঠেছিলেন এবং শেষ পর্যস্ত 'মাত্মগোপন 
করে একাধিকবার বাগবাজারে বোমপাড়া লেনে স্বয়ং এসে 
নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, আলাপ-পরিচয় করেছিলেন। 
ইংরাজ-শীসিত ভারতবদের সে-সব দিনের পরিপ্রেক্ষিতে এ এক 
অপ্রত্যাশিত এবং অবিশ্বাস্য ঘটন1 1 কিন্তু ঘটনাটি সত্য এবং লেডি 
মিণ্টোর প্রত্যক্ষ অতিজ্ঞতার যে বর্ণনা আছে, নিবেদিতার 
চরিতানুধ্যানে সেটিও নিরতিশয় তাৎপর্বপূর্ণ 1... 

বর্ণনাটি এইরূপ £ 


৩২৮ 


“মার্৮-১, ১৯১০ গ্রীষ্টাব্স £ 

সম্প্রতি জনৈক মিস্‌ নোবল্কে দেখবার জন্য আমি কলিকাতার 
এক অতি দরিদ্র পল্লীতে গিয়েছিলাম। মিস্‌ নোবল ভারতীয় 
ধরণে জীবনযাত্রা! নির্বাহ করেন। তিনি আদর্শবাদী এবং হিন্দুধর্মের 
মধ্যে একটি সুগভীর মহিমা উপলব্ধি করেছেন! অবশ্য, তার 
যুক্তি আমি ঠিকমত বুঝতে পারিনি 1... 

তিনি আমাকে বলেছিলেন, যাদের মধ্যে তিনি বাস. করেন, 
তার! উচ্চবর্ণের হিন্দ্ু। কিন্তু তার। গরীব হলেও অত্যন্ত মর্যাদা- 
বোধসম্পন্ন। নিবেদিতা তাদের আচার-ব্যবহারের খুব প্রশংসা 
করলেন। পৃথিবীর নানা জাতির ধর্ম এবং দর্শনের বহু পুরাতন 
ইতিহাস তিনি গতীরতাবে পাঠ করেছেন, অনুশীলন করেছেন । তার 
বিশ্বান ভারতবর্ষই দর্শন ও জ্ঞানের ধাত্রী |". 

অনিন্দ্য্ুন্দর তাঁর মুখ। সে মুখ প্রতিভা-দীপ্ত। সহজেই 
আমাদের মধ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে গেল। তিনি আমাকে বিশেষ 
অনুরোধ করলেন আমি যেন বেলুড়ে, গঙ্গার তীরে, যেথায় তাঁর 
আচার্য, স্বামী বিবেকানন্দ বাস করতেন সেস্থানটি একবার দেখে 
আসি। 

সে জন্ঠ, কয়েকদিন পর, তিক্টর রুক্ক নিয়ে নিখেদিতার বাসায় 
গিয়েছিলাম এবং সেখান থেকে তাকে এবং তার সহকারিণী সিস্টার 
ক্রিশ্চিনকে নিয়ে বেলুভ গিয়েছিলাম | স্থানটি বড় মনোরম। 
নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের শয়ন-ঘরটি আমাদের দেখিয়েছিলেন | 
সে ঘরে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার মুখে সহসা যে 
ভাবান্তর দেখেছিলাম তা! ভুলবার নয়। একটি স্বর্গীয় পবিভ্রতায় 
যেন তার সমগ্র সুন্দর মুখখানি জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিল ।-." 

নিবেদিতা তাঁর চতুষ্পার্থ্বের সব কিছর মধোই সৌন্দর্যের প্রকাশ 
দেখে থাকেন। তাঁর কণ্ঠন্বর অতি মধুর, অতি ন্ুমিষ্ট। শ্রদ্ধা ও 
ভক্তিতে-ভর! সে-কম্বর সেদিন আমার বড় ভালে। লেগেছিল । 


৩২৪) 


॥ বারো ॥ 


বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে, বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দের 
দেহত্যাগের পর, এদেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে নিবেদিতার 
প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ যোগাযোগের কথ পূর্বাধ্যায়ে আলোচনা 
করেছি। স্বাধীনতা-আন্দোলনের সেই যে কাল, সেটি একটি 
বিস্ময়কর ভাব-বিপ্লবের কাঁলরূপে আবির্ভূতি হয়েছিল ভারতবর্ষে, 
বিশেষ করে বাংলায় । 

অখণ্ডিত বঙ্গদেশের রূপই তখন ছিল ্বতন্ত্। তৌগোলিক 
বিচারে সে ছিল তখন সোনার বাংল।, সজল ও সুফলা | আর 
কর্ম-বিচারে সে ছিল তখন দিশারী, পথনির্দেশক | 

“৬/1)26 82152] 001100056০৪, 00০ 71901 ০01 117019 
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এই ছিল তখর্নকার দিনের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি । সেদিন এ গাঙ্গেয় 
উপত্যকার ভূমি হিল স্বর্ণপ্রন্থ, বায়ু ছিল স্নিগ্ধ ও শীতল, কলধবনি- 
মুখর। ছিল এর নদ-নদীর জলধারা | সে বাংল! দেশের বন্দন! ছিল 
কবি-কণ্ে এই মন্ত্রে ঝন্কৃত ২... 

“বন্দে মাতরম্‌। 
সুজলাং স্ুফলাং মলয়জশীতলাং 
শহ্যশ্যামলাং মাতরম্‌ | 

সে দেশের লঙ্গে আজকের দ্বিধাখপ্ডিত, সমস্তা-জর্জর পশ্চিমবঙ্গের 
কোন তুলনা নেই। সেদিনকার সমৃদ্ধ বঙ্গদেশ সকলকে পর্যাপ্ত 
আহার দিত, প্রেরণা দিত, নির্দেশ দিত। নুতরাঁং স্বাধীনতা! 


৩৩০ 


"আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন শিল্পবিপ্রবে, সাহিত্যে, 
সাংবাদিকতায় বাংলার নেতৃত্ব ছিল বলিষ্ঠ, অবদান ছিল মৌলিক | 

নিবেদিতার কর্মজীবনের সঙ্গে সে সব বহুমুখী প্রচেষ্টার সংযোগ 
কতদূর ব্যাপক বা গভীর ছিল--বর্তমাঁন অধ্যায়ে সেটিই আমাদের 
আলোচ্য বিষয়। 

তাছাড়া, স্বামী বিবেকানন্দের কাছে নিবেদিতার শিল্প-শিক্ষার 
বিবরণ এবং তীর গ্রন্থাদি রচনার আংশিক পরিচয়ও এ অধ্যায়েই 
আমর! প্রদান করব |... 

শিল্প-প্রতিতা ছিল নিবেদিতার জন্মগত সংস্কার | প্রবন্ধাদি 
রচনার দক্ষত। তিনি আয়ত্ব করেছিলেন স্মুদীর্থ সাধনায় | লগুনের 
শিক্ষকতা জীবনের প্রারস্তকাল থেকেই তাঁর সে সাধনার সুত্রপাত। 
তখনই নান। পত্র-পত্রিকায় তার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছিল এবং 
ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনায় পূর্ণ বলে সমান্গত হয়েছিল | তারপর, ভারতবর্ষের 
বনুবিস্তৃত-কর্মভূমিতে জীবনের এক অভাবিত পটভূমি বিরচিত 
হল। গুরু-প্রেমের আনুগত্য ধীরে ধারে ভারতের মাটি হ'ল ত্ডার 
জন্ম-মৃত্তিক! | ভারতের বন হ'ল তার যৌবনের উপবন, ভারতের 
তীর্থ হ'ল তার বার্ধক্যের বারাণসী ।-- 

ফলে, ভারতের স্বাধীনতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্য-_ 
সবই নিবেদিতার জীবন-সাধনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পূর্কে সংযুক্ত হয়ে 
গেল। কাজেই বিচারটিকে বিভিন্ন পর্যায়ে, স্তন্ত্র ভাবে বলা 

প্রথমেই শিল্প-বিপ্লবের কথ। বলছি । 

একথা আজ বনুধ! স্বীকৃত যে তারতীয় শিল্প ও তাক্র্ষের উৎকর্ষ- 
সাধনায়, তাদের তাংপর্ষের অনুশীলনে ও ব্যাখ্যায় নিবেদিতার স্বকীয় 
সাংস্কৃতিক জীবনটি যেমন পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়েছিল, তার শিল্পান্থভৃতি এবং 
শিল্পান্ুরাগের সাহায্যে ভারতবর্ষের শিল্পজাগরণও তেমনি নানাভাবে 
প্রাণবস্ত ও সাবলীল হয়ে উঠেছিল । বল। বাহুল্য, স্বামীজীর প্রেরণ! 


৩৩১ 


এবং নির্দেশ এক্ষেত্রেও নিবেদিতার পক্ষে অতি অমূল্য সম্পদরূণে 
ক্রিয়াশীল হয়েছিল | তাঁরই অনন্য শ্ল্ি-চেতন। যেন লুক্্ম অন্ৃভূতি- 
পথে নিবেদিতার মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল 

পরিব্রাজক জীবনের তপস্তার কালে ভারতবর্ষের নাঁন। মঠে- 
মন্দিরে, নানা প্রাসাদে-ইমারতে, পর্বত-গাত্রে ও গুহা-গহ্বরে ভারতীয় 
শিল্পের বিচিত্র রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন স্বামীজী। নিবেদিতা 
জানতেন সে কথা । উত্তর-তারত পরিভ্রমণের সময়ই প্রথম তার 
পরিচয় তিনি লাভ করেছিলেন । সে সময় প্রাচীন ভরেতের শিল্প- 
মহিমা নানাভাবে, নানাপ্রসঙ্গে অভিনব দৃষ্টিতঙ্গীতে বিশ্লেষণ 
করেছিলেন স্বামীজী ৷ 

কখনো! বিতস্তা-তীরের মাত্তগুদেবের মন্দির, কখনো পণ্ডেস্থান, 
কখনো বা দিল্লী-আগ্রার মধ্যযুগীয় স্থাপত্য-কল! | স্বামীজী এদের 
প্রত্যেকটির উপর সম্পূর্ণ নূতন আলোকপাত করতেন। হিচ্দু- 
স্থাপত্যের ব্যাখ্যা করতেন, বৌদ্ধযুগের কিংবা মুসলমান-আমলের 
স্থাপত্য-কলার অতিনবত্ব তুলে ধরতেন। তুলনামূলক আলোচনায় 
তাদের বিশিষ্টতা যেন সজীব করে দিতেন । 

মার্তগড মন্দিরের “অপূর্ব স্থাপত্য-নিদর্শন লক্ষ্য করে যুগ্ধ-বিস্ময়ে 
নিবেদিতা নিজ আত্মন্মতিতে লিখেছিলেন £ 


780) 001101176 1050 0০০18 50 19209062100 01) 
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হিন্দু-স্থাপত্যের এসব নিদর্শন, এদের অর্থ ও তাৎপর্য স্বামীজীর 
সহায়তায়ই বুঝতে শিখেছিলেন নিবেদিতা । 

মার্তও মন্দিরের একটি বিশেষ অংশে অঙ্গুলি নির্দেশ করে 
বামীজী একদিন বলেছিলেন,_এঁ দেখ, এই তক্ত থেকে সমগ্র 
কাশ্মীর-উপত্যকাটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । নীল জলরাশির মধ্য 
থেকে উথিত হয়েছে লোহিতাভ এ হর-্পর্বত। মনে হচ্ছে যেন 
একটি সিংহ মাথায় মুকুট ধারণ করে অর্ধশায়িত ভাবে অবস্থান 
করছে। যথাযথ ভাবে দেখলেই দৃষ্টিতে ধরা পড়বে |... 

পণ্ডে বানের মন্দিরে বৌদ্ধ-স্থাপত্যের এক ম্মরণীর নিদর্শন দেখিয়ে 
আর একদিন বলেছিলেন,__-এই মন্দির বৌদ্ধধর্মের একটি অক্ষয়-ক্ষেত্র। 

কাশ্মীরের ইতিহাসকে চারটি যুগে বিভক্ত কর যার । বৃক্ষ ও সর্প- 
পূজার যুগ, বৌদ্ধধর্মের যুগ, সৌর-উৎাসনার মধ্যদিয়ে-প্রবতিত 
হিন্দুধর্মের যুগ, আর ইসলামের যুগ ।-_পণ্ডস্থান-মন্দিরটি দ্বিতীয় 
যুগের অন্তর্গত। 

নিখুত ভাক্কই বৌদ্ধশিল্পের বৈশিষ্ট্য । সুধচিগ্চিত চক্রে বা 
প্রন্ফুটিত পদ্ম সে শিল্পের খুটিনাটি কারুকাধ মাত্র। 
সর্প-সম্ঘলিত যে-সব মৃত্তি, সেগুলির মধ্যে প্রাক্‌-বৌদ্ধযুগের চিহ্ন আছে। 
কিন্তু সৌর-উপাসনার ঘুগে যথেষ্ট অবনতি ঘটেছিল ভাক্কর্ধের । সেজন্য, 
পণ্ডে স্থান মন্দিরের যে হূর্ধমূত্তি সেটি নৈপুণ্য-বঙ্জিত ও অসুন্বর । 

মন্দিরের অনতিদুরে শিক্ষাদান-রত বুদ্ধমূত্তি। ভারতবর্ষের 
প্রীণ-পুরুষ, স্বামীজীর চোখে আদর্শ মহামানব। বৌদ্ধযুগে আর্ট বল, 
সাহিত্য বল-_-সবই এ পুরুষোত্তমকে ঘিরে । 

অশুচি অন্থপালীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেও তার আপত্তি নেই। 


৩৩৩ 


অন্ত্যজের গৃহে, মৃত্যু স্থনিশ্চিত জেনেও তিনি ভোজন করেছেন। কারণ, 
তার আহ্বানের মধ্যে যে আন্তরিকতা, যে অকপট ভক্তি নিহিত ছিল, 
বুদ্ধের কাছে সেই ছিল অতি মূল্যবান । 

বিচার, বুদ্ধি এবং সহৃদয়তার এমন অপূর্ব সংমিশ্রণ আর কোথাও 
দেখ! যায় নি, কখনো! দেখা যায় নি। 

45001 2. 1001%0016 0£ 1261010811510 200 15০1176 25 
1০৮০1 96০1! ১0121, 51915 00515 83 150176 11709 
17110.-- 
ভারতীয় শিল্পকলার অন্ুশীলন-ব্রতে এ ভাবেই নিবেদিতা দীক্ষা 
লাভ করেছিলেন ।'"" 

মোগল-যুগের স্থাপত্য, মোগল-যুগের ইত্তিহাস, সেও এক 
গৌরবময় অধ্যায় ছিল ভারতবর্ষের জাতীয়-জীবনে এবং স্বামীজীও 
যখনই সে অধ্যায়ে প্রবেশ করতেন তখনই যেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন, 
অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতেন। 

আলমোড়ার পথে সেকেন্দ্রার সমাধি-প্রপঙ্গে কিংবা! তাজমহলের 
আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামীজী যে রহস্যময় মন্তব্য করেছিলেন-_ জীবনের 
শেষদিনটি পর্যন্ত নিবেদিতার স্মৃতির ফলকে সেটি মুদ্রিত ছিল। 
নিবেদিতার লেখায় আছে ঃ 
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মনে হয়, তাজমহল এবং সাঁজাহান সম্বন্ধে স্বামীজীর এ সব অর্থপূর্ণ 
ইঙ্গিতই নিবেদিতার 'সাজাহান ড্রিমিং অব দি ভাজ", কিংবা 'পাসিং অব 
সাজাহান-প্রবন্ধের যথার্থ প্রেরণা, যদিও অবনীন্দ্রনাথের ছুটি চিত্রের 
পরিচয় প্রদানই ছিল তাদের আশু লক্ষ্য ।:-' 

৮1172 500] 0790 0202 €০ 1117) ০006 016 0106 117010166, 
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1]. 15 715 19 7100018আা, 0০০ 10016 11000 01)6 05012 
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মাধুর্য অতুলনীয় । 

নিবি রচনায় আরও আছে।"'" 

'সেকেন্দ্রা অথবা মহামতি আকবর এদের কথা, কতদিন 
কতভাবেই না স্বামীজীর মুখে শ্রবণ করতাম। আকবরের কীন্তিকথায় 
স্বামীজীর ক রুদ্ধ হয়ে যেত, চোখে অশ্রু নিতি হত | বলতেন-.. 

আগ্রার সন্নিকটে সেকেন্দ্রীর সেই গম্ুজহীন, অনাচ্ছাদিত মুক্ত 
সমাধিটি দেখ, স্থাপত্য-নিপুণতার অমন নিখুত নিদর্শন অতি দূর্লভ 

আবার কখনো কখনো মধ্য-এশিয়ার কিংবা গ্রীসদেশের 
শিল্পোৎকর্ষের আলোচনায়ও প্রবেশ করতেন স্বামীজী। সে সব 
আলোচনার ভিত্তি ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতা আর গভীর রসনোধ ।*"" 
ভারতীয় শিল্পের উপর গ্রীক প্রভাব-_-খনকার দিনে প্রায় 
সর্বজন-ন্বীকৃত্ত মতবাদে পরিণত হয়েছিল | স্বামী বিবেকানন্দই 
প্রথম সে মতবাদ খণ্ডন করেছিলেন, প্রতিপন্ন করেছিলেন তার 
অসারতা ৷ 

এক সবস্যাগী সন্ন্যাসীর মুখে তথ্যবহুল সে সব প্রতিবাদ শ্রবণ করে 

নিবেদিতা অত্যন্ত বিম্ময় বোধ করেছিলেন 
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অবশ্য এসব অনেক আগেকার কথা, নিবেদিত। তখন স্বামীজীর সঙ্গে 
প্যারিসে 1... 

এ কালের বিববণ-প্রসঙ্গে ডা; কালিদাস নাগের একটি উক্তি এইরূপ 
ছিল £ 

'প্যারিস থেকে নিবেদিতাকে নিয়ে স্বামীজী আবার শুক করেছিলেন 
শিল্প-ভীর্ঘ পরিক্রমা । এ পরিক্রমায় শুধু চিত্র-ভাক্কষাদি দেখান নয়, 
এবার তুলনামূলক আলোচনা এবং মন্তব্যও করেছিলেন প্রচুর । 

অস্িয়া, হাঙ্গেরী, সাঠিয়া, রুমানিয়! ও বুলগেরিয়া_ ইউরোপের 
বৃহৎ বৃহৎ চিত্রশালা, পাশ্চাত্য শিল্প-সাধনার এক একটি পীঠস্থান। 
ছায়াছবির মত সে সব পীঠস্থান তাদের চোখের সম্মুখ দিয়ে ভেসে 
গিয়েছে। 

মধ্যপ্রাচ্যে, ইস্তাখুলে, কায়রোতে প্রাচ্য শিল্পস গ্রহের কত্ত সম্পদ !-.. 

পুব থেকে পশ্চিমে শিল্পপ্রভাব কত্তভাবে, কতধারায় প্রবাহিত 
হয়েছে, কত সূক্ষ্ম, অনৃষ্য পথে তাদের গত্তি, সে সব বোঝাবার জন্য, 
ব্যাখ্য। করবার জন্য ন্বামীজার কি আগ্রহ ও প্রয়াস ! 

মিশরের ইত্বিহাস-খ্যাত পিরামিড তাকে মাতিয়ে, তুলত, শিল্প- 
চেতনায় তন্ময় করে দিত। 

অথচ, তখন পধন্ত ভারতবধে কিংবা এশিয়ার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
শিল্পের ইতিহাস নিয়ে কোন বক্তৃতার ব্যবস্থ। হয় নি। “কারণ, শুধু 
শিল্পী নয়, শিল্পও তখন পর্যন্ত ঘেন অস্পৃশ্য | স্বামী বিবেকানন্দ এক্ষেত্রে 
সত্যই পথিকৃৎ |" 

সেই পথিকৃৎ সন্যাসার কাছেই ধর্ম-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-সাধনার 
প্রাথমিক পাঠও গ্রহণ করেছিলেন নিবেদিত, পরিচ্ছন্ন করেছিলেন 
স্বকীয় শিল্পপৃষ্ট | ভারই অন্কুলি সঙ্কেতে দেখতে শিখেছিলেন-__ 
উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্পের সৌন্দধ, দারু-শিল্পের নিপুণত্ত। আয পাঠ করতে 
পেরেছিলেন-_ 


৩৩৬ 


স্থন্দরের যত লেখা, মন্দিরের গায়ে আকা 

দক্ষিণ-ভারতে, রাজস্থানে, জয়পুরের সংগ্রহশালায়, প্রাচীরগাত্রে ও 
চিত্রলেখায় ৷ বুঝতে পেরেছিলেন, 
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ফলকথা, এভাবেই হয়েছিল নিবেদিতার শিল্প-অনুশীলনের 
সুত্রপাত, এবং এরই ফলে ধীরে ধীরে ভারতীয় জীবন-দর্শনের একটি 
বিশেষ তত্বও তার কাছে সুষ্পষ্ট হয়ে উঠেছিল । তিনি উপলব্ধি করতে 
পেরেছিলেন এই সত্য যে-_ 
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অতএব, ভারতবর্ষের শিল্প-বিপ্লবে নিবেদিতার অবদান সে দিন 
স্বভাবতই অতি মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল এবং তার মত অমন 
দৃষ্টিতে ও দরদে, অমন ভাষ। ও ছন্দে, অমন বিশ্লেষণে ও ভক্গীমায় 
ভারতীয় শিল্পের মর্মকথা আর কেউ প্রকাশ করতেও সক্ষম হণন। 

আত্ম-বিস্মৃতির অভিসম্পাত থেকে জাতীয় সংস্কৃতির এই বিশেষ 
ধারাটিকে উদ্ধার করবার জন্ত, পাষানী অহল্যাকে আবার জাবন-চাঞ্চল্যে 
জাগ্রত করে তুলবার জন্য তেমন শুদ্ধ তপস্যাও সেদিন পর্যন্ত আর 
কোথাও পরিলক্ষিত হয় নি।--. 
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এই ছিল নিবেদিতার বিশ্বাস। কাজে, আর্টের নবজন্ম বদি 
আমাদের কাম্য হয় তবে দেশের ধারা চারণ-কবি, অখণ্ড জাতীয়তার 


৩৩৭ 


ডাঃ নিবেদিতা "২২ 


স্বপ্নে ধার! উদ্ধদ্ধ তেমন তরুণ কর্মদের এগিয়ে আদতে হবে। আত্ম" 
নিয়োগ করতে হবে শিল্প-সাধনায়। 

বিশাল ভারতের পথে-প্রান্তরে, তার জলভরা৷ নদ-নদীর কুলে- 
উপকৃলে-_মার্টের অজত্র অমূল্য উপকরণ ছড়িয়ে আছে। চোখ দিয়ে 
শুধু ভাকিয়ে দেখতে হবে, প্রকৃত শিল্পবোধ নিয়ে অনুভব করতে হবে। 
তবেই অস্তব হবে-_ভারতীয় শিল্পের নব-উদ্বোধন। 

ভারত্তের পল্লীবধূ সন্ধ্যার আধ-অন্ধকারে তুলসী তলায় ক্ষীণ-রশ্বি 
তৈল-দীপটি স্থাপন কবে । বন্ত্রাঞ্চল গলায় জড়িয়ে দেবতাব উদ্দেশ্যে 
প্রাণের অকুষ্ঠ প্রণত্ি জ্ঞাপন করে ।.''অপরাহ্ে গ্রামের পথে জলভরা 
কলসী নিয়ে ধীরে ধীরে তারা গুহে ফিরে আসে-_-আর তাদের সিক্ত 
বস্ত্র জলধারা পল্লী-পথে দাগ কাটে, চিহ্ন রাখে,_-আটের অমূল্য 
উপকরণ তে! এদেরই মধ্যে প্রচ্ছন | 

রাজপথে, দ্বারে দ্বাবে, ভিক্ষুকের দল ভিক্ষা মেগে ফেরে- দিনে- 
রজনীতে ; চাষী ক্ষেত্রে হাল চালনা! করে, পাথর ভেঙে শ্রমজীবি তৈরী 
করে পথ, নদীর বুকে ভাটিয়ালির স্ুরতরঙ্গে নৌক। ভেসে চলে__উজান- 
শোতে, ভাটার-শ্রোতে |." 

হে ভারতের নবীন শিল্প-সাধক, এদের অন্তরালে শিল্প-রচনার 
আলোছায়। কি তোমার চোখে পড়ে ? এত বিচিত্র গ্শ্বর্য, এত বিচিত্র 
সম্পদ যা ইউরোপে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, সে কি তোমার দৃষ্টিতে 
ধর! পড়ে? 
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[:01০০--এধরণের আহবানও নিবেদিত ভিন্ন আর কারো কগ 
থেকে নির্গত হয় নি সে দিন... 

প্রতি শুভকার্ধে বরণডাল। সজ্জিত করবার একটি অনবদ্য প্রথা 
আছে হিন্দু পরিবাবে, শাস্তিবারি সিঞ্চন করবার নিয়ম আছে প্রত্যেকটি 


৩৩৮ 


অনুষ্ঠানের শেষে। তাঁদের মধ্যেও অতি উন্নত আর্টের উপকরণ 
লুকিয়ে আছে। কিন্ত সে সব তত্ব অনুধাবন করা চাই, উপলব্ধি কর! 
চাই। একথা স্মরণ রাখা চাই যে বাহা চাকচিক্য বা বর্ণবিস্তাস কোন 
মহৎ শিল্পের লক্ষণ নয়, ভারতীয় শিল্পের তো নয়ই। আজকের 
আত্মবিস্থৃত ও দৈম্পীড়িত্ত ভারতবর্ষের পক্ষে শিল্প-সাধনার মূল লক্ষ্য 
হবে শুধু জাতীয়তার উদ্বোধন, শুধু সমগ্টি-জীবনের নব-রূপায়ন £ 
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য। চির-সুন্দর, যা খতময়, শিবময় তার উদ্বোধনই হবে শিল্পের 
কাজ।..' 


0 1511006 50101509, 70750 0815016 0£6 €06 
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19 1১0] 07৮ 00100002---এই নিবেদিতার অভিমত ছিল। 

সে ছুর্দিনে একমাত্র হ্যাভেলের "[)121, 9০01701221৫ 
চ817)0708 নামক গ্রন্থটি ভিন্ন আর কোন গ্রস্থের পৃষ্ঠায়ই এই বিশেষ 


ভারতীয়-স্থুরটি ধ্বনিত হয় নি, নব-জাগরণ্রে এই: আবাহন-মন্ত্রট 
উদগীত হয় নি। 


ভারতবর্ষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে যে বিচিত্রত্বা__ 
তার একটি ধান-সগ্র অখণ্ড শিল্পমূত্তি আছে। সে শিল্পমূ্তির রূপ এবং 
গৌরবও এ ছুই অ-ভারতীয় শিল্প-সাধক ভিন্ন অপর কেউ তেমন 
দরদের সঙ্গে সে দিন পর্যন্ত প্রকাশ করেননি ।".. 
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এ সবই নিবেদিতার লেখনী-নিংম্ঘত অতুলনীয় অভিমত । 

স্থতরাং, একথা বল! যেতে পারে যে এদেরই প্রভাবে বহুলাংশে 
বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের শিল্প-সাধনার নবজন্মলাভ, এঁদেরই প্রেরণায় 
অবনীক্্নাথ, অসিততকুমার প্রমুখ শিল্পাচার্যগণের ভারতীয় শিল্পভূমির 
পরিত্যক্ত কণ্টকাকীর্ণ পথে সেদিনের নবযাত্রায় প্রথম পাদ-বিক্ষেপ। 
সেইহেতু নিবেদিতার জনৈক চরিতকার এপ্রসঙ্গে এইরূপ মন্তব্য 
করেছেন ঃ 

'ভারতের শিল্প-মহিমার প্রচারে নিবেদিতা সতাই ছিলেন শিল্প- 
ভারতী। ভারতের শিল্প-লক্ষ্মী ষেন সেদিন এট অ-ভারতীয় ভারত- 
ছুহিতার লেখনী আশ্রয় করিয়াই নিজকে প্রকাশ করিতে ব্যগ্র 
হইয়াছিলেন ।...সেদিন নিবেদিতা! না থাকিলে বিপ্লনী রূপদক্ষ শিল্পী 
অবনীন্দ্রনাথেব প্রতিভা এমন সার্থক হইয়! উঠিত কিনা সন্দেহ 1... 
রূপরাজ্যে অবনীন্দ্রনাথেব অভিসার-পথের তিনিই ছিলেন অভিসাবিকা ৷ 
জাতীয় শিল্প-জাগরণে নিবেদিতা নিজেই একটি অধ্যায় 1১. 

এ উক্তির এঁতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে আলোচন। নিরর৫থক ৷ কেউ এর 
সততা শ্বীকার করবেন, কেউ হয়ত করবেন না। কিন্তু একথা সকলেই 
স্বীকার করবেন যে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার যে সম্বন্ধ 
সেটি অতি মধুর ছিল, অতি গ্রীতিপূর্ণ ছিল। নিজের বনু গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ 
অবনীন্দ্রনাথ সেকথা লিপিবদ্ধ কবে গেছেন । 

নিবেদিতার দীর্ঘ দেহখানিই যেন অবনীন্দ্রনাথের চোখে অ'টেব 
একটি মহিমময় প্রকাশ ছিল! 

এক আকন্মিক ঘটনাস্ূত্রে, তদানীন্তন আমেরিকান কনসালের 
বাড়ীতে নিবেদিতার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয় । 

“গল! থেকে প৷ পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাগবা, গলায় একছড়া 
রুত্রাক্ষের মাল! ; ঠিক যেন সাদা! পাথরের গড়া তপস্থিনীষ্ন মুতি একটি। 


১], 


সেষে কী দেখলুম কি করে বোঝাই ?__এই ছিল অবনীন্দ্রনাথের 
দৃষ্টিপথে নিবেদিতার প্রথম আবির্ভাব । 

দ্বিতীয় আবির্ভাব জাষ্টিস হোম্উ্ডের বাড়ীতে, একটি বৈকালিক 
চাপানের আসরে । সে দিনের বর্ণনা আরও মনোরম £ 

'পার্টি শুরু হয়ে গেছে। একটু দেরী করেই এসেছিলেন 
নিবেদিতা । বড় বড় রাজা-রাজড়া, সাহেব-মেম গিস্গিস্‌ করছে। 
অভিজাত বংশের বড় ঘরের মেম সব; কত তাদের সাজ-সজঙ্জার বাহার, 
চুল বাধবারই কত কায়দ! ; নামকরা সুন্দরী অনেক সেখানে । তাদের 
সৌন্দর্ধে ফ্যাশানে চারদিক ঝলমল করছে। হাসি গল্পে গানে বাজনায় 
মাভ্‌। সন্ধ্যে হয়ে এল, এমন সময় নিবেদিত এলেন। সেই সাদ! 
সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালী নয়, রূপোলী 
নয়, সোনাঙ্গা-ূপোলিতে মেশানো, উচু করে বাধা । তিনি যখন এসে 
দাড়ালেন সেখানে, কি বলব যেন নক্ষত্রমগ্ডলীর মধ্যে চক্দ্রোদয় হলো। 
সুন্দরী মেমর! তার কাছে যেন এক নিমেষে প্রভাহীন হয়ে গেল। 


'সাহেবরা কানাকানি করতে লাগল। উডরফ. ব্রা্ট এসে বললেন, 
কে এ? 


তাদের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ করিয়ে দিলুম।..- 

“সুন্দরী, সুন্দরী” কাকে বল তোমরা জানিনে। আমার কাছে 
সুন্দরীর সেই একট! আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা 
__সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মৃত্তি যেন মুন্তিমতী হয়ে উঠল” নিবেদিতা 
ষেন সৌন্দ্ধের পরাকাষ্ঠা। সাজ-গোজ ছিলনা, পাহাড়ের উপর চাদের 
আলো! পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর-স্থির মৃত্তি তার। তার কাছে 
গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেত। নিবেদিতার কি একটা 
মহিম। ছিল ; কি করে বোঝাই সে কেমন চেহার|! ছুটি যে দেখিনে 
আর, উপম! দেব কি।' 

আরও একটি আখ্যায়িক।' আছে “আলাপচারী'র পৃষ্ঠায় । সেটিও 
অতি অনবদ্য ।".. 


৩৪০ 


“নিবেদিতা মারা যাবার পর তার একটা ফটো! গনেন মহারাজকে 
দিয়ে জোগাড় করেছিলুম, আমার টেবিলের উপর থাকত সেখানি। 
লর্ড কারমাইকেল, তার মত আর্টিষ্টের নজর বড় কারো ছিল মা। 
আমাদের নজরে নজরে মিল ছিল। আর্টেরই সখ তার। জার্মান 
যুদ্ধের ঠিক আগে জাহাজ বোঝাই তার যা কিছু ভালো-ভালো জিনিষ ও 
আমাদের আকা এক প্রস্থ ছবি বিলেতে পাঠিয়েছিলেন। সেই জাহীজ 
গেল ডুবে ভূমধ্যসাগরে ৷ তিনি ছুঃখ করেছিলেন,__আমার আদবাবপত্র 
সব যাক কোন ছঃখ নেই, কিন্তু তোমাদের ছবিগুলো যে গেল এইটেই 
বড় হঃখের কথা । নন্দলাল যখন এসে ছুঃখ করলে তাকে ম্তোকবাক্য 
দিয়েছিলুম,_-ণভালোই হয়েছে, এতে ছাখ কি! আমি দেখছি 


জলদেবীর। আমাদের ছবিগুলো বক্ণালয়ে টাঙিয়ে আনন্দ কবছেন। 
গেছে যাক, ভেবোনা ।' 


সেই লর্ড কারমাইকেল একদিন আমার টেবিলের উপব নিবেদিতাব 
ফটোখানি দেখে ঝুঁকে পড়লেন, বললেন, _এ কার ছবি? 
বললুম- সিষ্টার নিবেদিভার 

তিনি বললেন, “এই সিষ্টার নিবেদিতা ? আমার একখানি এই 
রকম ছবি চাই 1 বলেই, আর বলা-কণওয়া না, সেই ছবিখানি বগলদাব! 
করে চলে গেলেন। ছবিখানি দেখলে বুঝতে পাবে সৌন্দর্যের 
পরাকাষ্ঠা কাকে বলে।' 

এমনি আরও বহু আখ্যায়িকা' আছে যাদের মধ্য দিয়ে নিবেদিতা 


এবং অবনীন্দ্রনাথেব স্থমধুব প্রীতি-সম্পর্কের একটি অনুপম চিত্র খুঁজে 
পাওয়া যায়। 


সে সব দিনের 'প্রবাসী", 'মভার্ণ রিভিউ” প্রভৃতি পত্রিকাব পৃষ্ঠায় 
অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীদের কত চিত্র-ভাস্ত যে নিবেদিত! 
রচন। করেতিঙ্লেন তার সংখ্যা নেই ।... 

অবনীন্্রনাথের ছু'টি চিত্রের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। নন্দলালের 
“সতী” চিত্রের পরিচয়-কথাও প্রসঙ্গজঃ এখানে উল্লেখ কর! যেতে পারে। 


৩৪২ 


এ সতী অবশ্য দক্ষকন্া সতী নয়। সতীদাহের যে নিষ্ঠুর প্রথা 
এদেশে একদিন প্রচলিত ছিল-_তারই বর্ণচিত্র অস্কিত্ করে নন্দলাল 
নাম দিয়েছিলেন 'সভী'। এবং তারই চিত্রভাষ্যে নিবেদিত 
লিখেছিলেন ঃ 
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এ নিভিকতা, দেহ-বুদ্ধির নিঃশেষ বিলোপ- ভারতীয় নারী-আদর্শের 
এক মহিমময় আত্মপ্রকাশ সন্দেহ নেই ! 

যে জাত্তি এই সাহসিকতা, এই আনুগত্য যুগ যুগ ধরে বহন করে 
এনেছে-সে নিঃসংশয়ে মৃত্যু অতিক্রম করেছে। দূর ভাবীকালে এ 
প্রথা বিলুপ্ত হবে, হয়ত্ত ঠিক এভাবে সে আর কোনদিন আত্মপ্রকাশও 
করবে না, কিন্তু অনাগত্ত কালে, বিশ্বব্যাপ্ত মহাসংকটের দিনে এ আদর্শ ই 
হয়ত নৃতন ভাবে নৃতন পথে প্রকাশিত হবে। 

প্রত্যুত, প্রাচীন ভারতবর্ষের অবগ্ুষ্ঠনাবৃত বধূ-জীবনের নিভৃত 
অন্তঃপুর থেকে মহামনীধীগণের আত্মানতির গৌরবদীপ্ত মুক্ত-ক্ষেত্ 
পর্যস্ত এক খজু ও প্রশস্ত পথ বিসপিত। সেই পথ-পৃষ্ঠে যে পদচিহ 
আস্কত্, ভাকে আমরা প্রণাম করি, অভিবাদন করি |”. 


৩৪৩ 


নিবেদিতার লেখনী-নিঃসত এরূপ অসংখ্য অমূল্য চিত্র-ভাস্য সেদিনের 
শিল্প-বিপ্লবকে উদ্ধদ্ধ করেছিল, পথ দেখিয়েছিল। 

চিত্র ও ফটোগ্রাফ একবস্ত নয়। আর্টের দৃষ্টি স্বতন্ত্র, ধান ব্বতন্ত্। 
অন্তরের মণিকোঠীয় প্রবেশ করবার ষে হূক্ষম পথটি, সেটি তাকে জানতে 
হয়। চিনতে হয় । 4৮15 006 71206027175 

হিন্দু-বিধবার উদাস, অনাসক্ত দৃষ্টিতে, তপস্যা-কশ মুখমণ্ডলে যে 
করুণ সৌন্দর্ধ নিহিত, স্বাস্থ্য ও বিলাসের উচ্ছল চাকৃচিক্যে সে সৌন্দর্য 
নিহিত নেই। অভিজ্ঞ শিল্পী মাত্রেই সে কথ অবগত আছেন। 
ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার প্রয়াসে, এমুগের শিল্প-সাধক যেন সেকথা 
বিস্মৃত না হন। 
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এমন অস্রান্ত পথ-নির্দেশ, শিল্পের আধ্যাত্মিক ভিত্তি দিকে এমন 
সুষ্পষ্ট অঙ্ুলি-সন্কেত.সেকালে নিবেদিতা! এবং হ্যাভেল ভিন্ন আর কারে 
কাছ থেকে এসেছিল বলেও মনে হয় না। 

জাপানের শিল্প-সমালোচক ওকাকুরার 196915 ০0৫ 0১০ 7850 
গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেছিলেন নিবেদিতা । সেখানও তার বক্তব্য এই 
ছিল যে-_-মানব সভ্াতার প্রন্থৃতি এশিয়া। চিরদিনই সে অখণ্ড, 
চিরদিনই সে এক। 

ভারতের উর্বর মৃত্তিকায় জন্মলাভ কবেই মানবসভ্যতা সমগ্র 
মহাদেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল 1*" 

শিল্পের নবজজাগবণ-মুখে নিবেদিতা এসব ঘোষণা বিশিষ্ট প্রেরণার 
মতই কার্ধকরী হয়েছিল ।'-" 


সঃ সা নু 


৩৪৪ 


অবনীন্দ্রনাথের পর শিল্পাচার্য নন্দলালের কথা উল্লেখ করতে হয়। 
ভারতীয় শিল্প-সাধনার তিনিও একজন সমর্থ সাধক এবং অবনীন্দ্রনাথের 
যোগ্য উত্তর-পুরুষ। নিবেদিতার সংস্পর্শে শিল্পী-জীবনের যাত্রাপথে 
তিনিও প্রচুর উৎসাহ এবং আন্ুকুল্য লাভ করেছিলেন এবং তার প্রাপ্তি- 
স্বীকারও তার স্বকীয় বর্ণনায়ই খুঁজে পাওয়া যায় ।... 

উদাহরণ স্বরূপ £ 

'তার কাছে আমর। এত উৎসাহ পেয়েছি যে বলবার নয়। তিনি যে 
আমাদের কি ছিলেন, আমর। প্রাণে প্রাণে অনুভব করতাম, কিন্তু প্রকাশ 
করে বল৷ কঠিন ।-"*নিবেদিতার কাছ থেকেই আমর! বিবেকানন্দের 
ভাব ও কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হই! আমি ভখন 
গভর্ণমেন্ট আটম্কুলের ছাত্র । 

একদিন আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থকে সঙ্গে নিয়ে নিবেদিতা স্কুল 
দেখতে এলেন। আমি তখন ছুৃ'খানা৷ ছবি করেছিলাম। একখানা 
মা-কালীর আর অন্তখান! সত্যভামার মানভঞ্জন। নিবেদিতা অনেকক্ষণ 
ধরে খুব যত্ব করে ছবি ছু'থানা দেখলেন, প্রশংসা করলেন এবং আমাকে 
উৎসাহ দিলেন। কালীর ছবিখানা দেখে বলেছিলেন, 'আরো একটু 
ঢলঢলে ভাব হবে, সাক্জ-সজ্জ! বেশী থাকবে না, আর একটু উন্মাদিনী 
ভাবের হবে [তত 


একদিন বোসপাড়ায় নিবেদিতার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম ।:-- 
নিবেদিতা বললেন, তোমর। নীচে আসন করে বস, আমি দেখি। 
আমরা বসলাম। নিবেদিতা অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আমাদের প্রতি 
চেয়ে রইলেন। আমরা নিবেদিতার এই অদ্ভুত্ত আচরণে মনে মনে 
আশ্চর্য বোধ করলেও মুখে কিছু বললাম না। দেখলাম, কী প্রশান্ত 
উজ্জ্বল সেই দৃষ্টি__এমনটি সচরাচর বড় একট। দেখা যায় না। তারপর 
ছোট একটি বুদ্ধমূতি এনে আমাদের দৌখয়ে বললেন-__কি দেখছ, বল 
দেখি? আমি উত্তর করলাম-_একটি বুদ্ধমূত্তি। 
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হ্যা, নিশ্চয়ই বৃদ্ধমৃত্তি। কিস্তু দেখ, আমার গুরুদেবের চেহারার 
সাথে এ মৃত্তির কি আশ্চর্য মিল! 

তারপর নিবেদিতা আমাকে স্বামীজীর একখানা ছবি তৈরী করতে 
অনুরোধ করেন। দিনকয়েক পর আমি স্বামীজীর একখানা ছবি করে 


নিবেদিতাকে উপহার দিলাগ। ছবি দেখে নিবেদিতার আনন্দের 
সীম! ছিল না। 


আমাকে প্রশংসা করেছিলেন, আর বলেছিলেন, ছবিতে কাপড়- 
চোপড় একটু বেশী দেওয়া হয়ে গেছে ।"*" 

তারপর থেকে আমি প্রায়ই নিবেদিতাব বাড়ী যেতাম। মিসেস 
হারিংহামের সঙ্গে আমার আর অসিতেব অজন্তা যাওয়াব সব ব্যবস্থা 
তিনিই করেছিলেন এবং তিনিই একরকম জোর করে আমাদের 
সেখানে পাঠিয়েছিলেন।” ইত্যাদি। 


শিল্প অসিতকুমারেব স্মৃতি-কথায়ও শিল্পক্ষেত্রে নিবেদিতার অবদান 
সম্পর্কে সুম্পষ্ট স্বীকৃতি আছে । 

শ্রদ্ধেয় ভগিনী নিবেদিত! আমাদেব ছিলেন প্রধান উৎসাহদাতাদেব 
মধ্যে একজন। ভগিনী নিবেদিতা সর্বদা আমাদেব জাতীয় জাগি 
প্রীতির চক্ষে দেখতেন। আমি এ+ং নন্দলাল প্রায়ই তার নিকট 
বাগবাঙ্গারে যেতাম ।..আমাদের উপদেশচ্ছলে বার বার সাবধান 
করতেন, আমর। যেন আঠি ছেডে পলিটিক্সে যোগ না দিই । আমাদের 
হাতে দেশেন অবলুপ্ত মা্টের নব-জাগবণ নির্ভর করছে- সেটাও দেশের 
জাগৃতি ও স্বাধীনতার পক্ষে খুব বড় কাজ। সে কথাই ভগিনী 
নিবেদিতা আমাদের বোঝাতেন' |: 

এ-উক্তি অসিত হালদারের স্বকীয় উক্তি । 

এছাড়া, আরও একটি দিক ছিল-_নিবেদিতার শিল্প-চেতনার এবং 
শিল্প-অনদানের ইত্তিহাসে । 

সে ইতিহাসে বাংলার পল্লী-ীবনেব অনাড়ম্বর সাধারণ-মানুষ বড় 
অনুপম মাধূর্ধে রেখাপাত্ত করেছিল। সে সবই যেন এক নূতন 
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দৃষ্টিতে তিনি দেখতেন, এক নূতন রস-বোঁধ নিয়ে আস্বাদন করতেন। 

তখন বাংলাদেশ অবিভক্ত ছিল। তার শ্যাম-শোভাময় পল্লীজীবন 
বড়ে। মধুর ছিল, বড়ো শান্ত ছিল। সে জীবনের কত নিত্য ব্যবহার্য 
সামগ্রী, তার বেত, বাঁশ, খড়ের. তৈরী ছোট ছোট কুটার, সেথাকার 
ডালা-কুলো, হাতে-সেলাইকরা কাথা, মার্টির পুতুল, দেয়ালে-জীকা, 
মেঝেতে-আকা। আলিম্পন, অগ্রহ!য়ণের ধানের কনক-মপ্জরী, নিবেদিতার 
কাছে সে সবই ছিল স্থুন্দর, সে সবই ছিল উন্নত শিল্পের অমূল্য উপকরণ । 

তাদের পশ্চাত্ে যে স্সিপ্ধ লাবণা ও কমনীয়তা লুকিয়ে আছে, 
যুগ যুগান্তরের যে ভাষ! অদৃশ্--লিপিতে লিখিত আছে, আর 'অধরাকে 
ধরবার' ষে বিপুল প্রয়াস প্রস্ছম আছে তাদের সম্মিলিত উপচাবেই তো 
শিব ও সুন্দরের উদ্বোধন হবে। 

কিন্তু কোন্‌ পথে সেটি হবে, কারা বা! হবেন তার পথিকৃৎ, সেটিই 
ছিল প্রশ্ন এবং সে প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছিলেন নিবেদিতা! সে উত্তরই 
বাংলার শিক্প-বিপ্রবের আদিযুগে তার অবদান সম্পের্কে আমাদের 
শেষ কথা ।""" 
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এরপর সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নিবেদিতার যে অবদান, নানা মৌলিক 
গ্রন্থাদি রচনায় ভার বন্ুমুখী মনীষার ষে প্রকাশ, রাজনীতি ও 
শিল্পক্ষেত্রে কর্মপ্রয়াসের সমান্তরাল ধারায় অভিব্যক্ত হয়েছিল* তারই 
কথ সংক্ষেপে আমরা বিবৃত করব । 

লগুনের শিক্ষকত। জীবনেই নিবেদিত স্থৃচিগ্তিত প্রবন্ধাদি রচন। কবে 
খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । সেকথ। পৃৰে বলেছি। 

এখন, ভাবতবর্ষে, ১৯০৩ থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তার যে 
ব্যাপক কর্মকাল-_ সে কালে নানাকাৰণে এবং নানা অবস্থার মধ্যে 
তিনি নানা বিষয়ে প্রবপ্ধ এবং গ্রঙ্থাদি রচনায় আম্মনিয়োগ 
করেছিলেন । 

প্রথম, নিজ বিগ্ভালয়ের অর্থাগমেব ভ্ম্য তাকে লিখতে হয়েছিল 
এবং যথেষ্ট পরিমাণেই লিখতে হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, জাতির 
নবজাগবণকে যদি বথাযথ পথে পবিচালিত করতে হয, যদি “ভাবতে 
বিবেকানন্দের মর্কথার আলোকে এদেশেব শিক্ষা ও সংস্কৃতি গড়ে 
তুলতে হয় তবে তার ভন্যও ব্যাপক প্রচাব চাই, ঘবে ঘবে তাব বাণীব 
আবেদনকে পৌছে দেওয়াব জন্য গণ-সংযোগ চাই । 

তাছাড়া, আবও একটি চিন্তার বিষঘ ছিল, যেটিকে তৃতীয দিক বলা 
যেতে পারে ! 

ভাষাহীন কোন আন্দোলন সার্থক হয়ন1। বাক্যহীন হলে ভাব 
নিরব হয়, স্ুবহীন হলে গান পধবসতি হয নিষ্প্রাণ কবিতায় । তাই, 
যেকোন বলিষ্ঠ আন্দোলন, তে! সে রাজনৈতিক আন্দোলনই 
হোক, অথবা! শিল্প-আন্দোলনই হোক- শক্তিশালী সংবাদ-পত্রের 
পৃষ্ঠপোষকতার অপেক্ষা রাখে । আয়্লযাগ্ু-দুহিতা নিবেদিতাৰ কাছে 
সে তন্তু অপরিজ্ঞাত ছিলনা । 

কাজেই, তদীয কর্মজীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নানাভাবে ভিনি 
তার সবল লেখনীকে নিরলস সাধনায় নিয়োজিত রেখেছিলেন । এবং 
তারই ফলে, তেবোখানি ছোট-বড় গ্রন্থে ভারতের ইতিহাস, তার ধর্ম. 
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স্থাপতা, শিক্ষা ও জাতীয়তার বিচিত্র মৌলিক ভাষ্য রচিত হয়েছিল । 
আর রচিত হয়েছিল বিবেকানন্দের অনন্য জীবনকথ|। 

ভাছাড়া, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নিবেদিতার যে অনুপ্রবেশ তার 
পশ্চাতে ছিল তার স্বকীয় অনুরাগ ও স্বাভাবিক আকর্ণ। ফলে 
ত্দানীস্তন কালে এদেশের বন্ছু সংবাদপত্র তার রচনাসস্তারে সমৃদ্ধ 
হয়েছিল এবং নিবেদিতাও সেই সুত্রে বহু বিশিষ্ট সাংবাদিকের সঙ্গে 
ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হয়েছিলেন । 

উদাহরণ স্বরূপ, 'ডন্‌-সোসাইটি এবং 'ডন্চম্যাগাজিনের কথ! পূর্বে 
উল্লেখ করেছি। 

ডন্সোসাইটির উদ্োগেই তৎকালে 'জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ' 
স্থাপিত হয়েছিল, আর সে পরিষদের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেই 
শ্রীঅরাবন্দ বরোদার কর্ম ত্যাগ করে বঙ্গদেশে প্রথম আগমন 
করেছিলেন। সে যুগে 'ডন্-ম্যাগাজিনও একটি উচ্চাঙ্গের পত্রিক৷ 
ছিল এবং সে পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা ছিলেন নিবেদিতা । 
জাতীয়-শিক্ষা পরিষদের সাহাষ্য-কল্পে শিক্ষা-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ এই 
সময়ই তিনি রচন। করেছিলেন 1: 

বিপিনচন্দ্র পালের “নিউ ইপ্ডিয়া” নটেসনের “হিন্দু', মতিলালের 
“অমৃতবাজার' এবং রামানন্দ চট্টোপাধায়ের প্রবাসী" _নিবেদিতার 
বন্ছমূল্য রচনা সম্ভারে নিয়মিতভাবে সমৃদ্ধ হত". 

তাছাড়াও ছিল, পরর্থীশ রায়ের “নিউ ওয়াল্ড” শ্রীঅরবিন্দের 
কর্মযোগিন্‌, বন্দেমাতরম, আর্য ; র্যা্ক্লিফের স্টেট্স্ম্যান | আবার 
ইংলিশম্যান, ইষ্ট এও ওয়েস্ট, বিহার হেরাল্ড, প্রবুদ্ধ-ভারত প্রভৃতি 
পত্রিকারও চাহিদা ছিল, নিবেদিতার রচনার জন্য |... 

প্রবাসী" পত্রিকার আদিযুগে, ঠিক এ শ্রেণীর একটি সর্বভারতীয় 
ইংরাজী মাসিক-পত্রিকার জন্য একসময় আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন 
নিবেদিতা | প্রতিতাশালী সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
যাতে সে কাজে হাত দেন__নিবেদিতার তাই ছিল আকাজ্ষা | পরে, 
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১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে “মডার্ণ রিতিউ' পত্রিকাটি যখন প্রকাশিত হল তখন 
নিবেদিতা স্বতাবত:ই বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলেন। অবশ্ঠ, তখনও 
নিবেদিতার সঙ্গে রামানন্দবাবুর পরিচয় হয়নি | কিন্তু “মডার্ণ রিতিউ' 
যাতে উৎকৃষ্ট রচনায় পূর্ণ থাকে, সে দিকে কোন অতাব তাকে ক্ষতিগ্রস্ত 
না করে সেজন্য নিবেদিতার উদ্বেগ এবং সক্রিয় সহায়'তা কোনটারই 
অভাব ছিল না 1." 

প্রবাসী” এবং “মডার্ণ রিভিউ” পত্রিকার পুষ্ঠাতেই দীর্ঘকাল ধরে 
অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলা-া এবং অসিতকুমারের বহু চিত্রের বিশ্লেষণ এবং 
ভাষ্য তিনি রচনা করেছিলেন । অজন্তার গুহা-শিল্প সম্বন্ধে সচিত্র 
প্রবন্ধ প্রবাসী" পত্রিকার পৃষ্ঠায় তার জন্ম-বংসর থেকেই পর্যায়ে 
পর্যায়ে রচিত হয়েছিল | 

নিবেদিতার কথা প্রসঙ্গে রামানন্দবাঁবুর উক্তি এইরূপ ছিল £ 

তার রচনা-নৈপুণ্য এমনই উচ্চস্তারের ছিল যে অতি সাধারণ 
বিষয়বন্তও তার রচনাগুণে এক অনুপম সৌন্দর্য লইয়া ফুটিয়া উঠিত। 
তবে তিনি নিজের ইচ্ছামত লিখিতেন এবং যখন প্রেরণ বোধ 
করিতেন- কেবলমাত্র তখনই কলম ধরিতেন, তাহা না হইলে আদৌ 
লিখিতেন না। একবার বিদেশী একটি পত্রিকা তাহাদের নির্বাচিত 
বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিতে নিবেদিতাকে অনুরোধ করে 
এবং তাহার জন্ঠ প্রচুর পারিশ্রমিক দিতে স্বীকৃত হয়, কিন্তু নিবেদিতা 
সে অনুরোধ প্রতাখ্যান করেন |: 

নিবেদিতা সাধারণ কথাবাঠার সময় সম্পাদকের কাজের দোষ- 
ক্রটি যাহ। দেখিতেন তাহার কঠোর সমালোচনা করিতেন । সে 
সমালোচনাও কম মূল্যবান ছিল না ।”'* 

মান্ুষ-নিবেদিতা সম্পর্কে রামানন্দবাবু বলেছিলেন,_নিবেদিতার 
মহাপ্রাণতা ও ত্যাগের কথা আমার ধারণা করতে পারবমা। দেশ 
উন্নত হলে একদিন তার কদর বুঝবে । 

কিন্ত তিনি নিজে সে কদর উপলব্ধি করেছিলেন। ফলে, 
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রামানন্দবাবু এবং নিবেদিতার পারস্পরিক পরিচয় কালক্রমে একটি 
নিবিড় সৌহার্ে রূপায়িত হয়েছিল। তখন প্রায়ই দেখা যেত 
প্রবাসী, আফিস থেকে ছবি কিংবা লেখার প্রুফ নিয়ে লোক 
ছুটেছে- _নিবেদিতার কাছে, তাঁর সেই বোস-পাঁড়ার ছোট বাড়ীতে, 
আর নিবেদিতা হাতের সব কাজ সরিয়ে রেখে যথাসত্বর 'প্রবাসী'র 
কাজ শেষ করে দিচ্ছেন। 

একবার রামানন্দবাবু রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন | সংবাদ পেয়ে 
নিবেদিতা রামানন্দবাবুকে দেখবার জন্য তাঁর গৃহে গমন করেছিলেন । 
পায়ে জুতা ছিল, অঙ্গে ছিল দীর্ঘ, শুভ্র আতরণ। কিন্তু রোগীর 
ঘরের দরজায় এসেই তিনি জুতা খুলে রাখলেন । সকলে ব্যস্ত 
হয়ে নিষেধ করতেই, নিবেদিতা বলেছিলেন,_-না, আমি জানি, 
রোগীর নর জুতো। নিয়ে আসতে নেই ।' 

ঘটনাটি অবশ্যই ছোট | কিন্তু ছোট ঘটনার মধ্যদিয়েও যে 
নিরভিমান অন্তরের সহজ ওঁদার্য সুন্দরভাবে প্রকাশ পেতে পারে-_ 
এ যেন তারই একটি নিদর্শন 1... 

4 মু ৯ 

বিপিনচন্দত্র পালের নিউ ইত্ডিয়া কাগজের সঙ্গে লেখিকা 
হিসাবে যুক্ত হবার বহুপূর্বেই অবশ্য তীর সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় 
হয়েছিল। আর সে পরিচয় হয়েছিল আমেরিকায়--এক বিচিত্র 
পরিবেশে এবং অগ্রীতিকর এক সংঘর্ষের মধ্যদিয়ে। ঘটনাটি 

তারতবর্ষের ব্রাহ্গসমাজ একাধিক কারণে নিবেদিতার মনে 
বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব জাগাতে পারে নি। বিপিনচন্দ্র ত্রাহ্মসমাজের 
অন্তর্ভূক্ত ছিলেন । তাই, প্রথম দিনই সংঘর্ষ বেঁধেছিল। 

নিবেদিতাই আক্রমণ করেছিলেন । বলেছিলেন.__ব্রা্মদমাজের 
লোকেরা, বিশেষতঃ মেয়েরা, অত্যন্ত বিংত রুচির হয়ে পড়েছেন 
তারতবর্ষে। মনে হয় তারা যেন তারতবর্ষের লোকই নন।' 
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স্বতাবতঃই, বিপিনচন্দ্রও প্রতি আক্রমণ করতে ছাড়েন নি। 
তারপর, দ্বিতীয়বারের সংঘর্ধটি হয়েছিল আরও তীব্র। সেদিন 
মিসের বুলের গৃহে চা-পান উপলক্ষ্যে প্রায় ছু'তিন শত শিক্ষয়িত্রী 
সমবেত হয়েছিলেন | তাদেরই কয়েকজনের সঙ্গে একটি পার্খ্ব-কক্ষে 
নিবেদিত। ভারতবধ সম্বন্ধে কিছু আলোচন। করছিলেন । ঘটনাক্রমে 
বিপিনচন্দ্রও সে সময় সে কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। এর পরের 
অশংটুকু বিপিনচন্দ্রের লেখা থেকেই উদ্ধত করছি ঃ 

ত্রমে জাতিভেদের কথা উঠিল। নিবেদিতা জাতিভেদের 
সমর্থন করিতে লাগিলেন | এই সময় আমার উপর তাহার চোখ 
পড়িল । আমাকে নির্দেশে করিয়া বলিলেন-_ এ মিঃ পাল বসে 
আছেন । ব্রাহ্মরা জাতিভেদ মানেন না এবং বিবেকানন্দের প্রতি 
ঠাদের ভক্তিও অপরিমিত নয় ।"-* 

আমি কহিলাম--.জাতিভেদ সম্বন্ধে বিদেশীয়দিগের একটা 
ভুল ধারণা আছে ।..সেটা এই যে, এই জাতিভেদ আছে বলিয়াই 
তারতবর্ধ রাষ্্ীয় স্বাধীনতা লাত করিতে পারিতেছে ন।.-.এই কথাটি 
নিতান্ত ভুল। জাতিতেদ থাক! বা না-থাকার উপর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা 
কিছুতেই নির্ভর করেনা 1-** 

কিন্ত অন্যদিকে একথা মানিতেই হইবে যে হিন্দুতারতের 
জাতিভেদ মনুষ্যত্বকে পশ্গু করিয়া রাখিয়াছে | এই জাতিভেদ আছে 
বলিয়। আমর! অবাধে আমাদের মানুষ বলিয়া যে একটা অধিকার 
আছে, সেই অধিকার সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছি না 1... 

নিবেদিতা অমনি একেবারে জুলিয়া! উঠিলেন। কহিলেন,__ 
একথা ঠিক নহে | আপনি ব্রাহ্ম বলিয়৷ হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ 
করিতেছেন |... 

আমি কহিলাম- হিন্দুশাস্ত্রে ব্রাহ্মণেতর জাতির ধর্মোপদেষ্টার 
আসন গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। 

ইংরাজীশিক্ষা এই প্রাচীন শাস্্ের্বন্ধন হইতে আমাদিগকে 
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মুক্তি দিয়াছে বলিয়াই আমরা আজ ব্রাহ্মণ না হইয়াও বেদ পড়িতে 
পারিতেছি,*"ধর্ম প্রচার করিতে পারিতেছি। প্রচলিত শাস্ত্রের 
প্রাচীন প্রভাব যদি আজ থাকিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের নিকট 
ধর্ম-প্রচার করিবার অপরাধে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বামী বিবেকানন্দের 
এবং আমার কণ্ঠে চারি আন্কুল পরিমাণ গরম গলান সীসা ঢালিয়া 
দিয়া আমাদের এই অনধিকার চর্চার প্রায়শ্চিত্ত করাইত |... 

নিবেদিতা এই কথাতে একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। 
কহিলেন, মিথ্যা কথা | স্বামীজীকে হিন্দুরা ধর্মগুকর পদে বরণ 
করিয়। লইয়াছে। 

আমি কহিলাম-_'মিস নোবল, আপনি স্ত্রীলোক না হইলে 
এই অপমানের যথাযোগ্য প্রত্যত্তর দিতে পারিভাম। শ্বামী 
বিবেকানন্দ হিপদুদিগের ধর্মগুরু নহেন। হিন্সমাজ তাহাকে 
গুরুরূপে গ্রহণ করে নাই |... 

নিবেদিতার কোমল প্রাণে এ আঘাত সহ্য হইল না| আমার 
কথায় তার গুরুর অপমান হইয়াছে মনে করিয়া কাদিয়। 
ফেলিলেন 1". 

এই ঘটনা ছু'টির মধ্য থেকে নিবেদিতা-চরিত্রের যে-দিকটি পরিক্ষুট 
হয় সেটি শুধু তার সুগভীর তারত-প্রেম বা গুরুভক্তি নয, পরস্ত 
তার দূর ভবিষ্যদৃষ্টির পরিচায়ক হিসাবেও তারা মূল্যবান । বিবেকানন্দ 
সম্পর্কে নিবেদিতার এবং বিপিনচন্দ্রের সে দিনের উক্তির মধ্যে 
নিবেদিতার উক্তিই যে ভভ্রান্ত ছিল আজ কালের নিকষে শুধু 
হিন্দু-সমাজে নয়, মানব-সমাজের এক বৃহৎ অংশেও সেটি পরীক্ষিত 
হয়েছে ।-. 

সে যাই হোক, বিপিনচন্দ্রের স্মৃতিকথা থেকে আর একটি 
ঘটনার উল্লেখ করেই এ-প্রসঙ্গ আমরা শেষ করব। 


এটি বোস্টন নগরীর একটি ঘটনা । সেদিন বোস্টনে এক ধর্- 
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ভাঃ নিবেদিতা-২৩ 


সম্মেলনের বাধিক অধিবেশনে হিন্দুধর্ম ও দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা 
দিয়েছিলেন বিপিনচন্দ্র | নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন । বিপিনচন্দ্রের 
উদাত্তক্ে আর্ধ-সত্যতার গৌরব-কথা। বিশেষতাবে সেদিন বিঘোষিত 
হয়েছিল। মুগ্ধ হয়ে সে বিঘোষণ! শ্রবণ করেছিলেন নিবেদিতা আর 
মুহুর্তে সমস্ত অতীত তিক্ততা বিস্মৃত হয়ে প্রশংসায় মুখর হয়ে 
উঠেছিলেন। 

বিপিনচন্দ্র লিখেছিলেন,_এই কংগ্রেসে আমি যখন বক্তৃতা 
করিয়াছিলাম তখন ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তার গৌরবকাহিনী 
শুনিয়া নিবেদিতার সকল দেহ-মন-প্রাণ গরবে ভারী হইয়। 
উঠিতেছিল | আমি যে ত্রাহ্মসমাজের লোক, নিবেদিতা তখন 
সেকথ। একেবারে ভুলিয়া গেলেন । কিছুদিন পূর্বে তাহার গুকর 
নিন্দা করিয়াছি বলিয়া আমাব উপর যে বাগ হইয়/ছিল তাহার স্মৃতি 
পর্যন্ত রহিল নী। তারতের কীপ্তিগ।থা বিদেশীদের কাছে আমি 
গাহিতেছি দেখিয়া নিবেদিতার চোখে আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
হইয়া গেল। 

নিবেদিতা ভারতবর্ধকে যেরূপ ভালবাসিতেন,” ভারতবাসীও 
ততটা ভালবাসিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। মিসেস বুলের 
বাড়ীতে আমর। উভয়ে পরস্পরের প্রতিপক্ষরূপে মিলিয়াছিলাম | 
এই “কংগ্রেস অব রিলিজিয়ানের' অধিবেশনে ভারতের পাদগীঠে 
দাঁড়াইয়া আমরা এমন এক সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম, যাহা শত 
মততেদ সত্বেও চিরদিন অটুট ছিল । 

বস্তুতঃ “কুমারী মার্গারেট নোবল--ভগিনী নিবেদিতা নামে 
সমগ্র ভারতে পরিচিত ও ভারতের প্রিয়। নিবেদিতা নাম- 
গ্রহণ তাহার সার্থক | ভারতের সনাতন সভ্যতা! ও সাধারণ ধারাতে 
তিনি নিঃশেষে আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছেন । ইত্যাদি 

এছাড়া-বিপিনচন্দ্র তার সোল অব ইতগ্িয়া' _গ্রন্থেও 
নিবেদিতার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন ।"" 
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স্টেট্স্ম্যান, সেদিনও যেমন একটি স্ুপ্রসিহ্ধ ইংরাজী পত্রিকা 
ছিল, আজও তেমনি । তৎকালে র্যাট্র্রিফ স্টেটস্ম্যানের সাধারণ 
সম্পাদক ছিলেন এবং সাংবাদিকতার সূত্রেই তার সঙ্গে নিবেদিতার 
পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে সে পরিচয় নিবিড়-বন্ধুত্বে পরিণতি 
লাত করে এবং উভয়েই উতয়ের গুণমুগ্ধ সহকর্মীরূপে দীর্ঘদিন 
সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কাজ করেন । নিবেদিত৷ সম্বন্ধে র্যাট্রিফের 
ব্যক্তিগত বিবরণ পাওয়া যায়। যথাস্থানে তার উল্লেখও আমরা 
করব। কারণ, নিবেদিতার চরিতানুধ্যানে সে বিবরণটিও বিশেষ 
তাৎপর্ষপূর্ণ |". 

খঃ ১৪ ্ 

র্যাট্ক্রিফ ভিন্ন__“অমৃতবাজার পত্রিকার ছুই খ্যাতনামা 
পরিচালন্চ মতিলাল ঘোষ এবং শিশিরকূমার যষোষের সঙ্গেও 
নিবেদিতার অতি হাগ্য সম্পর্ক ছিল। যে স্ত্রে সে সম্পর্ক প্রথম 
গ্রথিত হয় সেটি এইরূপ £ 

তখন অমিত-প্রতাপ লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট, বঙ্গ-তঙ্গ 
ধীর ত্বকীয় কুটনীতির বিচিত্র রচন1। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ের এক কন্ভোকেসন্‌ সভায় চ্যাব্সেলার 
হিসাবে ভাষণ দিয়েছিলেন লর্ড কার্জন | ভাষণে বক্রোক্তি করেছিলেন 
তারতীয়দের নৈতিক চরিত্রের শিথিলতার কথা উতল্পখ করে। 
বলেছিলেন, “এর! অত্যক্তি প্রিয় ও অতিরঞ্জন-ব্বতাব |? 

সে সভায় নিবেদিতাও উপস্থিত ছিলেন এবং কার্জনের 
সমালোচনায় আহত নাগিনীর মত ফণ। উদ্ধত করেছিলেন। 
পার্থপবিষ্ট স্তার গুরুদাসকে লক্ষ্য করে উত্তেজিত কে বলেছিলেন, 
_-এ মিথ্যা, সর্বেব মিথ্যা কথ। |” 

সভার পর সারা দেশ যেন অপমানে ও রোষে ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠেছিল। 

কিন্তু সে রোষ প্রকাশের ভাষ৷ কৈ ? মুখপত্র কোথায় ? নিবেদিতা 
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স্যার গুরুদাসকে নিয়ে গিয়েছিলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে । 
সেখানে, কার্জনেরই রচিত একটি গ্রন্থ--দি প্রবলেমস্‌ অব দি হঠষ্ট 
-বের করে নিবেদিতা দেখিয়েছিলেন_-রাজনৈতিক প্রয়োজনে 
কার্জন নিজে কীভাবে মিথ্যা আচরণ করেছিলেন কোরিয়ায় এবং 
বাহাছরি দেখিয়ে নিজেই বিবৃত করেছিলেন সে-কাহিনী |." 


স্যার গুরুদাস কার্জনের মন্তব্যের প্রতিবাদ রচনা করলেন আর 
নিবেদিত। স্বয়ং সে-রচনাটি অমৃতবাজারের ঘোষ-ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে 
পৌঁছে দিয়ে সম্পাদকীয় স্তন্তে সেটিকে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা! 
করলেন । কিন্তু তাতেও যেন তার বিক্ষুব্ধ অন্তর শান্ত হল না । 

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি স্বতন্ব রচনা! নিজ নামেও তিনি প্রকাশ 
করলেন এবং তারপরে মনটা। যেন কতটা শান্ত হল। 

এ প্রসঙ্গে, উত্তর কালে ৬মতিলাল অশেষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে 
বলেছিলেন £ 

এই একটিমাত্র ব্যাপারের জন্যই নিবেদিতার কাছে আমাদের 
খণ অপরিশোধণীয়। লগ্নের একাধিক পত্রিকার সম্পাদক পর্যস্ত 
সেদিন অম্ৃতবাজারকে এজন্য প্রশংসা করেন-কিস্ত তাদের 
কেউই জানতেন "না যে এই শব্দভেদী বাণ-নিক্ষেপের কৌশল 
একমাত্র নিবেদিতারই জানা ছিল |." 

এ সা দি 

র্যাট্ক্রিফের কথা উল্লেখ করেছি | 

নিবেদিতার রচনা! মধো মধ্যেই স্টেটস্ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত 
হত।|। “সত্যের উচ্চতম আদশ' আখ্যা দিয়ে এ কার্জনী-মস্তব্যের 
প্রতিবাদে একটি লেখাও স্টেটস্ম্যানেই প্রকাশ করেছিলেন 
নিবেদিত। | 

র্যাট্রিিফ শুধু নিবেদিতার লেখার নয়, বক্তৃতভারও বিশেষ 
অনুরাগী ছিলেন এবং সমগ্র মান্ুষটিকেই তিনি অশেষ গ্রীতি ও 
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সৌহার্দ্যের চোখে দেখতেন। একটি বক্তৃতার অভিজ্ঞতা র্যাট্রিফ 
এইভাবে লিখেছিলেন £ 

১৯০২ শ্রীষ্টাব্দের শরতকালের একটি রবিবারের কথা বলছি। 
সোদন সন্ধ্যায় তার বাগবাজারের স্কুলে গিয়েছিলাম । সে স্কুলেই 
তিন বাস করতেন। সন্ধ্যায় আসর বসত এবং সে আসরেই তিনি 
বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মিলিত হতেন, আলোচন। করতেন । 

সেদিন আমি যাওয়া মাত্রই বললেন,__আজ আর গল্প কর! হবে 
না। বক্তৃতা দিতে যেতে হবে । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায়? 
বললেন, _কর্নওয়ালিস দ্বিটের একটি স্কুলে ।:- 

নিবেদিতার সঙ্গে আমিও গেলাম সে সতায়। ম্ুলের প্রাঙ্গণটি 
পরিপূর্ণ | বক্ততামঞ্চের উপর একজন কথক বসেছিলেন, তার পার্থ 
মাটি টে একটি তুলসী গাছ। উপরে চন্দ্রাতপ। আমরা প্রবেশ 
করবার সঙ্গে সঙ্গেই কথক-ঠাকুর রামায়ণ থেকে আবৃত্তি করতে শুরু 
করলেন । সকলে মুগ্ধ হয়ে সে আবৃত্তি শুনতে লাগল । প্রায় এক 
ঘণ্টা পর কথক ঠাকুর নিবৃত্ত হলেন | তারপর উঠলেন নিবেদিতা | 

কোনরকম ভূমিকা না করেই সরাসরি তিনি ভারতীয় ছাত্রদের 
আদর্শ সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করলেন । বললেন, তোমরা মনে কর 
কেবল রামায়ণ আবৃত্তি করলে কিংবা রামচন্দ্রের গুণকীর্তন করলেই 
রামায়ণ-পাঠ সার্থক হবে? যে আদর্শে একদিন প্রাচীন ভারতবর্ষ 
উদ্বুদ্ধ হত, তার জন্য গৌরব বোধই কি যথেষ্ট ? না, সেটা যথেষ্ট নয়। 
যে সমাজ থেকে একদিন রামায়ণ উদ্ভূত হয়েছিল, যে-কাহিনী 
রামায়ণের মর্মকথা__সে কি চিরদিনের মত নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে 
গেছে? 

আমি বলি, __রামায়ণের তাব ও রামায়ণের অক্ষয়-কাহিনী আজও 
তারতের চিত্তভূমি থেকে উৎসারিত হচ্ছে । তোমরা ভারতের তরুণ 
সম্তান, তোমাদের জীবন-রামায়ণ র»না কর। গল্প দিয়ে নয়, 
কাহিনী দিয়ে নয়-_পরস্ত জম্মভূমির অকপট সেবার মধ্যদিয়ে সে 
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রামায়ণের বুনিয়াদ গ্রথিত কর। জীবনের প্রতিটি কর্মে ও চিন্তায় 
বিকশিত কর রামায়ণ, রূপায়িত কর রামচরিত-মানস | তবেই 
রামায়ণ পাঠ সার্থক হবে । 

বলাবাহুল্য নিবেদিতার সে তীক্ষ আবেদন যেন তরুণ- 
সম্প্রদায়কে বিছ্যৎস্পর্শের মত আঘাত করেছিল। তারা বিস্মিত 
হয়েছিল, উদ্ধন্ধ হয়েছিল । 

গু না মু 

নিবেদিতার অধিকাংশ গ্রন্থ-রচনার কালও এই | 01৮1০ & 
ব90101721 106215) 4১861055515 [71170001510 প্রভৃতি গ্রন্থ 
একালেই তিনি রচন! করেছিলেন । 

[711765 010 780019]1 5:00080101)- গ্রন্থের অধিকাংশ 
প্রবন্ধের রচনাকালও এই |..* 

এ-কালেরই শেষ অংশে অর্থাৎ, ১৯০৬ খ্রীষ্টাবকধের মধ্যভাগে 
নিবেদিতারই কোলের কাছে “গোপালের মা” সমাধিযোগে দেহত্যাগ 
করেছিলেন। গোপালের মা-র কথাও প্রসঙ্গতঃ আমর! পূর্বে উল্লেখ 
করেছি।"": 

এ-কালেই আবার পূর্ববঙ্গে ভয়াবহ ছুতিক্ষ্য দেখা দিয়েছিল, 
এবং সে ছণ্িক্ষ্যে সেবাকার্য শুরু করে কর্মী প্রেরণ করেছিল রামকৃষঃ 
মিশন ।.*'সে সেবাকার্ষে নিবেদিতাও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন 
এবং অংশ গ্রহণ করেই পূর্ববঙ্গের গণ-জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
পরিচিত হয়েছিলেন । 

নিবেদিতার জীবনে সেও একটি অমূল্য অভিজ্ঞতা! ছিল। 
পূর্ববঙ্গের ছুতিক্ষ্য-পীড়িত অঞ্চলে পল্লীতে পল্লীতে, কুটারে কুটারে 
তিনি ঘুরে বেড়াতেন__কখনে। পদক্রজে, কখনো নৌকায়। পল্লী- 
বাসীরা অবাক হয়ে দেখত, তার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হতবাক 
হয়ে যেত। আর নিবেদিতা দেখতেন তাদের দারিজ্র্য ও 'দৈম্যের 
পুজীভূত বেদনা । কতকাল ধরে সে বেদনা তারা সহ্য করে আসছে। 


৩৫৮ 


অথচ, তার মধ্যেও পল্লীবাসীরা কত সরল, কত কৃতজ্ঞ | নিবেদিতা 
যখন টকান গ্রাম ছেড়ে আসতেন, তার নৌক। ঘাট থেকে ধীরে ধীরে 
দুরে সরে আমত- তখন নদীতীরে মেয়েরা ফীড়িয়ে থাকত, বুকের 
কাছে হাত ছি নিয়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে । নিবেদিত মুগ্ধ হয়ে যেতেন 
সেই দৃশ্য দেখে, তার চোখে অশ্রু নির্গত হত 1: 

কিন্তু পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে এসেই নিবেদিতা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে 
পড়েছিলেন | ছুরস্ত ম্যালেরিয়া তীকে আক্রমণ করেছিল । 

রোগমুক্তির পর বিশ্রাম ও বায়ু পরিবর্তনের জন্য কয়েকমাস 
তিনি দমদমে বাস করেছিলেন- আনন্দমোহন বন্থুর “ফেয়ারী হল' 
নামক একটি উদ্যান-বাটীতে। 

সেখানে শরীর কতকটা সুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য তার 
লেখার কাজও আবার শুরু হয়েছিল । এই দমদমেই 01815 
79195 06 1711000197)---গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল । আর শুরু হয়েছিল 
নিবেদিতার জীবনের শ্রেষ্ঠতম কীত্তি_70১০ 109502: 85] 5৪%/ 
[7110- গ্রন্থ,...সন ১৯১০ ইষ্টাব্দে । এর অনেক পরে -50০06-28115 
0£100191) 1715015-গ্রন্থটি রচনায় তিনি হাতি দিয়েছিলেন । 

ঢ০০6-৪9115-এর কথা৷ ইতিপূবে বলেছি। সে-গ্রন্থের পনরটি 
অধ্যায়ে ভারতের ইতিহাসের একটি মৌলিক চিত্র উদঘাঁটিত 
করেছিলেন নিবেদিতা । তার চরিতান্ুপ্যানে সেটি একটি অতি 
মূল্যবান দলিল। 

ভারতবর্ষের চরণান্বজে নিজ জীবন-পদ্মটি উৎসর্গ করেছিলেন 
এই নারী আর তার ধ্যান-মানসেও ভারতবর্ষের একটি অখণ্ড, 
অনব্্ধ রূপ মূর্ত হয়েছিল। আর এ ছয়ে মিলে রচিত 
হয়েছিল এক অতল গতীর মানস-সরোবর, এক বিস্ময়কর 
প্রয়াগ-সঙ্গম। 

“1019 15 710 0102 006 900851017) 8170. 00০ 20121770108 
০06 006 ৬/210 06 1700121) 1160,.-- 


৩৫৯ 


ভারতেতিহাসের পদচিহ্কের মধ্যে এই তর্বটি নিহিত। এটিকে 
বুঝতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে । তবেই অতীতের গর্ভগৃহ থেকে . 
নৃতন ভারতবর্ষের উপকরণ-সম্ভার বেরিয়ে আসবে। 

এদেশের ইতিবৃত্তে একটি সমন্বয়-সাধনার মধুর সুর জাগ্রত 
আছে। অন্য বন্ক্ষেত্রে তারতের নরনারী অক্ষমতার পরিচয় 
দিয়েছে, নিপুণতার অভাবে পেছিয়ে গেছে_একথা সত্য। কিন্ত 
এই সমন্বয়? 

এই সমন্বয়-ক্ষেত্রেই তারতীয় প্রতিতার বিচিত্র প্রকাশ হয়েছে! 

00102 01 66 12085051-95005 01 11)90191) 1015601058 8 180 
001702 17) 01001) 05 1707016 0221015 10) ৪৬০০ 1300] 00 
50005, 15 0৪6 110019 15 2190 91৮85517825 106217 & 
5ড1010176915"-" 

70061170150 09001 12095 ০০ 09050612 11) 03০ 
0)600905 0£17)20119181091] 015917159,1013১ 0000 01005 1742 
5০217 19010176, 85 ৪. 0201010) 117 1101060৫072 25521701915 
06 01:91510 59150172515_-এই নিবেদিতার আবিষ্কার |." 

পাশ্চাত্য সভ্যতার বহ্ুবিস্তত বিপণি থেকে ভারতবর্ষ কালে 
কালে সম্পদ আহরণ করেছে, খণ গ্রহণ করেছে। তারপর সে 
সবেরই অনুকরণে নিজ সভ্যতা ও সংস্কতিকে সে সমৃদ্ধ করে 
তুলেছে_ এ অভিমত ইউরোপীয় এঠিহাসিক অনেকেই প্রকাশ 
করে থাকেন । ভারতবাসীরা সে অভিমতে ক্ষুন্ধ হয়, লজ্জা 
অনুভব করে। কিন্তু নিবেদিতা বলেছিলেন, এতে ক্ষোভ বা 
লজ্জার কোন হেতু নেই। কারণ সমস্ত অতিযোগটিই তিত্তিহীন। 
ভারতবর্ষের যে ভৌগোলিক অবস্থান, একটি উপ-মহাদেশের মত যার 
বিস্তৃতি, তার, মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য নিরবে আশ্রয় গ্রহণ কর। 
তারপর চিন্তা কর নিজ দেশের কথা, তার ইতিহাসের কথ] তবেই 
প্রকৃত তবটি প্রকাশিত হবে । 
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ণ5 16 01917060 086 50176 ০0061 70০0015 170806 
17300011510 ? 01 0086 91018, 1018 1015 110011016 16101)01- 
(101 725 ৪. 01:681 01 7:111019 ?-- 

না, কোনকালেই সেটা সত্য নয়, সেটা বাস্তব ঘটনা নয় ? 

যেটি সত্য ঘটনা, যেটি যথার্থ ইতিহাস সেটি হচ্ছে একটি সার্থক 
সাঙ্গীকরণ-প্রক্রিয়া। অপরাপর দেশের মহৎ ভাব-সম্পদ থেকে 
উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করে নিজ চিন্তা ও ভাবধারার সঙ্গে 
মিশিয়ে নেওয়া, মিলিয়ে নেওয়। 1 সেটাই করেছে ভারতবর্ষ এবং 
বেশ নিপুণতার সঙ্গেই করেছে। তাতে ভূলও কিছু হয়নি, লঙ্জিত 
হবারও হেহু কিছু নেই। 

ইট, কাঠ, মার্টি, পাথর নিয়ে কোন শাশ্বত সংস্কৃতি গড়ে তোলা 
যায় ন'। যদি যায়ও তবু কালজয় করে সে সংস্কৃতি বাঁচে না। 
সেজন্য ভারতবর্ষ তার জীবন-ন্বপ্নকে প্রকাশ করতে চেয়েছে দর্শনে, 
উপনিষদে। আর তারই ফলে তারতবর্ব আজও নবীন, আজও 
অব্যাহত-গতি। ভাবীকালের জন্ স্বপ্ন-রচনার আজও তার বিরাম 
নেই ।-_ 

+[10019, 2101০ 0191] 109010105 01 21001001655 15 561]1 
90116, 5611] £0057106, 501] 16591011762 াা। 10010 00012 
1121 10950 5011 1৩৬51211019 50015181500 ৬2৪৮6 1761 00016 
০0৮ 01 010০ 10950 *. 

এমনিভাবে তারতেতিহামের এক একটি সূত্র নৃতন অর্থে, নৃতন 
মর্যাদায় অলঙ্কৃত করে চিত্রিত করেছেন নিবেদিতা-0০০-113 0: 
11)0191) 17150015-র ছত্রে ছত্রে। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় | 

চি এ ৪ 

প্রাচীন রাজগীর, প্রাচীন অজন্তা, চীন পধটক ফা-হিয়েন্‌, 
হিউয়েন্ত-সাড» ইৎ-সিং__আর্ধাবর্তের জীবন-স্পন্দনের কত নিগুঢ 
পরিচয়ই না এদের কাছ থেকে তিনি আহরণ করেছিলেন । 


৩৬৩১ 


হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম_-পরস্পরের সঙ্গে এরাই বা কোন্‌ সুত্রে আবদ্ধ ? 

হিন্দুধর্মের নানাদিক--শৈব মতবাদ, বৈষ্ণব মতবাদ, রামায়ণ- 
মহাভারতের অফুরস্ত রস-ভাণ্ডার, নালান্দা, বিক্রমশীলা', ওদস্তপুরী ; 
__হৃধিকেশ, নাসিক, উজ্জয়িনী-ইতিহাসের পদপাতে যাদের নাম 
ও কীন্তি মহাকালের বুকে অক্ষয় অমরত্ব লাভ কক্ছে | 

সর্বশেষ বারাণসী, শিবপুবী ন্বর্ণময় বারাণসী। সর্বতীর্থ সার, 
আধ-সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি,তারই পাদমূলে আত্মনিবেদন করে, 
নিবেদিতার মতে, ইতিহাসের পদধ্বনি নিরব হয়ে গেছে । 

বারাণসিতেই জাতীয়-সংস্কতির সধোত্তম প্রকাশ !--:50১6 
০0100177606 ৬৮1)015 ০0: [1001917 551001)2515 01 17201017915 

কিন্তু কোন্‌ অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে কোন্‌ চরম পরিণতির লক্ষ্যে 
ছুটে চলেছে আজকের বারাণসি ? কেজানে?. 

চারহাজার, ছ'হাজার বৎসর পরে--এ দশাশ্বমেধ ঘাট, এ 
মহাশ্মশান মণি-কণ্নিকা, এ বিশ্বনাথের মন্দির, অন্নপূর্ণার মন্দির__ 
এরা কি বিলুপ্ত হয়ে যাবে ? 

অথবা, কোন যাছ্মন্ত্রের অদৃশ্য প্রভাবে তারা, পুনঃ জাগ্রত 
হবে, পুনঃ সঞ্জীবীত,হবে ? 

5 51০ 160 70200106 2. 1761001/ 00 17217 010110151) 
৪0০: 001 01005817035 01 177012 56815 01 2. 20918512176 
£0৮৮00 ? 

01 ৮7111 15616 0০9৬০ €0 72 9012 07910 11). 01১০ 
[16৮7৮ 01095 0৫6 21000518510 0080 25 10110115 
61719051, 07০ ৮6105 06 006 1:801010, 0080 510811 56 
17081061656] 00010600122 100 210101)0 116- 
50:52179 2150? 

এই মহা-জিজ্ঞাসার সম্মুখেই ইতিহাসের পদধ্বনি স্তব্ধ হয়েছে, 
[০০৫-৪1]5 0: [100121), 0715015- সমাপ্ত হয়েছে |” 
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আর নিবেদিতার সর্বোত্তম গ্রন্থ--“মদীয় আচার্যদেব, যেমনটি 
দেখিয়াছি'_5 79902 ৪3 ] 58৬৮ 17177, যে গ্রন্থটিকে 
অবলম্বন করেই আমাদের নিবেদিতা অনুধ্যানের ছুঃসাধ্য প্রয়াস 
_-সেটিরও রচন! এ-কালেই শুরু হয়েছিল-__এবং শেষ হয়েছিল দীর্ঘ 
চারবংসর পরে নিবেদিতার মর্ত-জীবনের একেবারে সমান্তি-মুখে। 


সামী বিবেকানন্দের একটি চরিতকথা নিজ অতিজ্ঞতার 
আলোকে গ্রথিত করে-_-মানব-সমাজকে উপহার দেবেন, নিবেদিতার 
মনে এ আকাজ্ষ! জেগেছিল গ্রন্থ-রচনায় হাত দেবার বহু পূর্বে। 
হয়ত, স্বামীজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে, বেদনা-রুক্ষ যে- 
দিনগুলি তাকে ঘিরে ধরেছিল-সে সব দিনেই তার মনে সে 
আকাশ প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল। কিন্তু তারপরই এল কর্মের 
প্রচণ্ড আলোড়ন,বন্যার জলের মত, বৈশাখের বেলা-শেষেব ঝড়ের 
মত। তরঙ্গে তরঙ্গে তার যেন নানাদিক থেকে নিবেদিতাকে আচ্ছন্ন 
করে দিল, প্লাবিত করে দিল। সে কর্ম-আবর্তে গুরুর জীবনী 
রচনায় হাত দেবার আর তার অবসর রইল না, মানসিক অবস্থাও 
রইল না। তারপর কালক্রমে কর্মোন্মাদনা যখন স্তিমিত হয়ে এল 
এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগশীর্ণ দেহ-মনকে স্বতঃই অন্তমু্খী করে 
তুলল তখন সেই পুরাতন আকাক্ষা আবার নূতন করে জাগ্রত হল 
অন্তরে | আর তার সঙ্গে সঙ্গে হয়ত মনের অবচেতন প্রদেশে 
অন্তিম দিনের অবিলম্বতার কোন অস্পষ্ট আভাসও তিনি প্রাপ্ত 
হলেন। 

কাজেই, একালেই সে অমর-গ্রন্থ রচনার শুত স্ুত্রপাত হয়েছিল 
--0361776 00০ 09£29 000 00৩ 1106 06 ১০০১1 ৬1৮০19- 
10)81808+-..এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় রহন করে। তারপর দীর্ঘ চার 
বৎসরের কত বিনিদ্র রজনীর ধ্যাঁ- চিন্তায়, কত দিবসের স্মতি- 
সঞ্চয়নে তার পুর্ণ রূপায়ন। প্রতি পদবিক্ষেপে কত আশা, কত 
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আকাজ্ষা ! কত উৎসাহ-নিরৎসাহের দোলা-চাঞ্চল্য ...আমার 
চিন্তা এবং লেখনীর মধ্য দিয়ে হে মহাজীবন, তুমি মৃত্ঠ হও, প্রকাশিত 
হও। আমি অক্ষম তা জানি, তবু হে পরমানন্দ মাধব, তোমার 
কৃপাকণায় তো সবই সম্ভব হতে পারে ! 
মুকং করোতি বাচালং পঙ্থুং লজ্বয়তে গিরিং 
যৎ কৃপা ত্বমহং বন্দে পরমানন্দ মাধব | 

আমাকে সক্ষম কর |" 

এমনি কত প্রার্থনা, কত একাস্তিক আকুতি নিয়েই না তিনি 
অগ্রসর হয়েছিলেন। যে জীবনটির মধ্য দিয়ে একটি অখণ্ড 
উপমহাদেশ প্রতিফলিত, অসংখ্য বিপরীত তাব-ধারার বিচিত্র 
সামপ্জস্তে ধীর জীবনবেদের সঙ্কলন, তার চিন্তা ও কর্মের নিখুত 
আলেখ্য রচনা অতি দুরূহ সাধনা, অতি ছৃক্ষর মহাযজ্জ।"-- 

আধ্যাত্মিক জীবনমাত্রেই বস্ত্র-নিরপেক্ষ হয়ে থাকে | তার! বাহ্য 
ঘটনা-নিচয়ের উপর নির্ভরশীল হয় না। বাহা ঘটনা-নিচয়ের 
প্রত্যক্ষতাকে অতিক্রম করে অনুভূতির সুক্ম সমরস ভূমিতে 
সে-সকল জীবন-মহিমার গৌরব ক্ষর্ত হয়। স্বতাঘতঃই সাধক 
তিন্ন অন্যের পক্ষে স্বে মহিমা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। এবং 
সেইজন্য আধ্যাত্মিক জীবনেতিহাসের মধ্য দিয়ে ছু'টি চরিত্রই যুগপৎ 
প্রকাশিত হয়ে পড়ে। লেখক এবং লেখ্যজীবন ছুইই পরিস্ষুট 
হয়| তাই, “মদীয় আচাধদেব গ্রস্থের ছত্রে ছত্রেও শুধু যে স্বামীজীর 
জীবন-প্রতিকৃতির এক বৃহদাংশই আমাদের চোখে ধরা পড়ে তাই নয়, 
পরস্ত সেই সঙ্গে সঙ্গে যে ছু'টি উৎসুক, জিন্ঞান্ু চক্ষু সে প্রতিকৃতিটি 
দেখেছিল তাদেরও যেন আমর! দেখতে পাই। ধ্যায় জীবনটিও 
যেমন দেখি, ধ্যানকর্রীর মৃ্তিটিও যেন তেমনি চকিতে সম্মুখে এসে 
উপস্থিত হয়। * আত্ম-সমাহিত গুরুর পদপ্রাস্তে আভূমি-প্রণতা কন্তা 
একই পটভূমিতে যুগপৎ উদ্ভাসিত হয়ে দেখা দেয়। সে যুগ্ম-চিত্রেরই 
বাণীরপ-প্রকাশ--“[156 11556612531 52৬ 17110) গান্থ | 
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শক্তি-মন্ত্রের সিদ্ধ-সাধক স্বামী সারদানন্দের আশীর্বাদ ও শুঁভ- 
কামনা নিয়ে গ্রন্থখানি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এই পুথিবীর বুকে, দর্শন 
করেছিল উষার প্রসন্ন আলোক-স্ম্পাত। 

থা) 56001106006 1700 00০ 0110 0015 0০0০1 
0106 0150665 016 106 1056 2150 51797610002 00 1001 0100 


_ 15015 1095 60০ 70159551755 2100 5000 ড5151)65 ০: 
৪1] 1715 70:0017615,-*এই ছিল তার আশীবাদ। 


সেদিন ১লা ফেব্রুয়ারী, স্বামীজীর পুণ্য-জন্মতিথি ছিল । বনু 
চেষ্টায় একখানি মাত্র বাঁধান পুস্তক দণ্তরীর কাছ থেকে 
পুর্বদিন সন্ধ্যায় পাওয়া গেল। নিবেদিতা অর্থম্বরূপ পুস্তকখানি 
স্বয়' দিস্মু গেলেন বেলুড়মঠে | দ্বিতলে স্বামীজীর শয়ন-কক্ষটিতে 
উপস্থিত হয়ে জীবিতাবস্থায় যে চৌকিটিতে তিনি উপবেশন করতেন, 
যার সঙ্গে তার পুণ্য-জীবনের অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত সেই 
চৌকিটির উপর স্থাপন করলেন নিন্জর জীবন-স্বপ্ন গ্রন্থখানি | 
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে দীর্ঘ চারবৎসরের অতন্দ্র তপস্তার ফলশ্রুতি, 
নিবেদন করলেন গুরুর পুণ্য-স্মতির উদ্দেশ্যে । 


অক্ষুট উচ্চারণ করলেন এই এঁকাস্তিক নিবেদন-_ 

তুয়। হৃষিকেশ হদিস্থিতেন? 

আমি গঙ্গাজলে এই গঙ্গাপূজা আজ সমাণ্ড করলাম। এর 
ভালো-মন্দ, দোষ-ক্রুটি যা কিছু সবই তোমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে 
আমি মুক্ত হচ্ছি, ধন্য হচ্ছি । 

শুধু এই আশা, তাবীকাল যেন এর পৃষ্ঠা থেকে তোমার 
দিব্য-জীবনটিকে অনুধাবন করতে পারে। উত্তর-যুগের সাধকগণ 
যেন তোমার ধ্যানের ভারতবর্ষের অরূপ ও মহিমময় পুণ্য-প্রকাশ 
সম্যক উপলন্ধিতে উদ্ধুদ্ধ হয়ে ওঠে। 
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হে দেব, 
“তোমার পতাকা যারে দাও 
তারে বহিবারে দাও শকতি । 
তোমার সেবার মহান ছঃখ 
সহিবারে দাও ভকতি 1, 


ক ()2%50)---%% 


॥ তেরো ॥ 


নিবেদিতার কর্মজীবনের কয়েকটি বিশেষ দিকের আলোচনা 
আমরা সগাপ্ত করেছি। এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষ করে 
নারী-শিক্ষার ক্ষেত্রে, তার যে অবদান, সে বিষয়েও নিবেদিতা- 
বিদ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠা'প্রসঙ্গে কতকটা আমরা উল্লেখ করেছি। 
অবশ্য সে উল্লেখ স্বতাবত;ই পূর্ণাঙ্গ হয়নি। কারণ সে কালটিই 
ছিল হ্পূর্ণ এবং অপরিণত | বিগ্ালয়টিও ছিল তখন একেবারে 
নৃতন এবং ভারতবর্ষের শিক্ষানভুমিতে নিবেদিতার যে আবির্ভাব 
সেটিও ছিল তখন নূতন। কাজেই, আলোচনাটি পূর্ণাঙ্গ হওয়া 
সম্ভবই হয় নি।... 

অথচ, দেকালের পর দিনে দিনে সে বিষ্ভায়তন, নান। বাধাবিভ্ত 
অতিক্রম করে, ব্যাপক পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে, বধিত 
হয়েছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার শিক্ষা-চিস্তাও বহুদিকে 
বিস্তৃত হয়েছে, বন অভিজ্ঞতায় বোচত্র্য লাভ করেছে | তীয় 
উত্তর-জীবনের শিক্ষা-বিষয়ক অসংখ্য প্রবন্ধ এবং পুস্তক-পুস্তিকাই 
নিঃসংশয়ে তার সাক্ষ্য বহন করে। সেজন্য বর্তমান অধ্যায়ে তার 
উত্তর-কালীন্‌ শিক্ষা-বিষয়ক চিন্তা ও কর্মপ্রয়াসের একটু বিশদ 
পরিচয় দিতেই আমর! অগ্রসর হচ্ছি । 

গাঁ রা ক 

নিবেদিতা বলতেন,_“আমি শিক্ষয়িত্রী, শিক্ষাব্রতই আমার 
জীবনব্রত 1--'কথাটি সত্য । 

সেজন্য তার কর্ম-জীবন নানা সময়ে, নান! ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত 
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হলেও নিজ বিদ্ালয়ের জীবন-প্রবাহ থেকে সে কখনো বিচ্যুত হয়নি | 
নানা দিকের সহত্র দায়িত্ব স্বেচ্ছায় আপন স্ন্ধে গ্রহণ করলেও 
বাগবাজারের ক্ষুদ্র বিছ্ভালয়টির দায়িত্বই ছিল তার মুখ্য দায়িত্ব এবং 
শিক্ষায় অনগ্রসর এদেশে শিক্ষার-ব্যাপক প্রসারই ছিল তার সর্বোত্তম 
কামনা । 


“07001080101 15 672 2156 11179 ০0৫ 06121709-এ 
এঁতিহাসিক সত্য নিবেদিতার অবিদিত ছিল না| তাই, তার শিক্ষা- 
পরিকল্পনার মুখবন্ধে সর্ব প্রথমেই তিনি এক মহা-আহ্বান উচ্চারণ 
করেছিলেন। বলেছিলেন £ 

পাশ্চাত্য দেশে, শিক্ষা সমাপ্তির পর, প্রত্যেক যুবককে, অন্ততঃ 
চার পাঁচ বংসর সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তারপর সে 
কর্ম-জীবনে প্রবেশ করে । কিন্তু প্রয়োজন উপস্থিত হলেই, মুহুর্তের 
বিজ্ঞপ্তিতে, তাকে সৈগ্দলে যোগ দিতে হয়, অস্ত্র গ্রহণ করতে হয়। 
ঠিক সেইভাবে, বঙ্গদেশে, তথা তারতবর্ষেও শিক্ষা-সৈনিকদল 
প্রয়োজন |-- 

কারণ, শিক্ষার ব্যাপক চাহিদা মিটাতে হলে এ ছাড়া অন্ত কোন 
পণ্থ নেই| তাই,'নিবেদিতা বলেছিলেন ঃ 

“ভাত 91)010010 16 0০ 61)07051) 11000951012 6086 ০2৬াগ 
503061)0, ৮৮1)21) 1015 ০0৮1 200090101) 15 ০৬1 9170810 ০০ 
০৪1160 00012 00 61০ 02166 52915 00 6102 06012. 


অবশ্য, দেশের যুব-শক্তির দেশপ্রেমের স্বতঃ-উচ্ছৃসিত অনুপ্রেরণা 
থেকেই এ পরিকল্পনা সার্থক হতে পারে । কখনে! আইনের সহায়তায় 
নয়, রাজশক্তির. ওদ্ধত্য দিয়ে নয়। স্থল কথাটি এই যে-_মান্ুষই 
মানুষকে জাগ্রত করবে, এক জনের জীবন-মূল্যেই শত-জীবন সম্বন্ধ ' 
হবে। শিক্ষার এইই শাশ্বত নীতি । ্‌ 
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ক হাপনারী 





৬/107006 10615 11565 10 5660. ০ 0০ 101170 
£011701102655, 

অথবা, 

4৯111700050 215/255, 11) 006 1950 1650106  0676150 
00010, 61015, 096 008170 810 00811 01 18010211166 
0080 ০21 06 580112090. 60 10,--- 

কিস্তু কয়জন, শিক্ষার জন্য নিজ স্ুুখ-স্ুবিধা বিসর্ন দেবে, 
বৈষয়িক উন্নতির স্থযোগ উপেক্ষা করবে 1... 

470৬ 1081) ৮111 £12 00 0010000: 0190০১ 00901:00- 
1015, 2256) ০৬০] 1021178795 00211 ৮71)016 1166১ 01 0013 
0০ 61617676215 ০0010891001 0৫ [1)0191) 090012 ?-_ 

খুব ল্বেশী নিশ্চয়ই নয়। অথচ, এটিই আশু প্রয়োজন এবং 
প্রথম প্রয়োজন | 

দ্বিতীয় প্রয়োজন, নিবেদিতার মতে, শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে একটি 
সুস্পষ্ট ধারণা । এটি অতি পরিফারতাবে স্থির করা দরকার যে 
এই বিরাট উপ-মহাদেশের পক্ষে কি জাতীয় শিক্ষা উপযোগী হবে, 
আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এটাও নির্ধারিত হওয়া চাই যে সে-শিক্ষার 
সার্থক বিকিরণ হবে কোন্‌ পথে এবং মনস্তান্তিক কোন্‌ প্রণালীতে। 

নিবেদিতার নান৷ গ্রন্থে ও রচনায় এসব সমস্তারই আলোচন! 
আছে | তাদের সমাধানের ইঙ্গিত আছে। আর আছে এক 
করুণ বাস্তব অবস্থার ছবি | এক অস্ফুট ক্রন্দনের বিশ্রামহীন 
আত-বঙ্কার। 

“7616 112 11019, 006 01021) 0 006 00016 10901)6ও 
05, [76 06800711565 10 001: 51510) 10010021021]. 
[লতা 09106 01165 073 01) 09. 

তারতের নারী-সমাজ যেন এক মুখ আগ্রহে অপেক্ষারত | 
সে শিক্ষ। চায়, আলো! চায় । “দিন আগত এ, ভারত তবু কৈ ?%-_ 


৩৬৯ 


ভাঃ নিবেদিতা-_২৪ 


--তার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি চায়।".. 

ন। জাগিলে সব তারত ললনা, 

এ ভারত বুঝি জাগেনা, জাগেন11-"একথা যেন প্রাণে প্রাণে 
সে উপলব্ধি করে থাকে ।-.. 

যেন বুঝতে পারে যে আজ তারতীয় নারীর চতুর্দিকে শুধু তমসা, 
শুধু অজ্ঞতার ছুনিরীক্ষ্য কুজ্মটিকা। তার দেব-মন্দির আলোহীন, 
উৎসবহীন | জ্ঞানের দীপশিখায় সে অন্ধকার বিদূরিত করতে 
হবে। তাই সে আকাক্ষা করে ।:-' 


এক বিশেষ ধরণের শিক্ষা অবশ্য ম্মরণাতীতকাঁল ধরেই হিন্দু- 
নারীর অধিগত ছিল । সে শিক্ষা 165 ০ড্/) ৮৮৪5 ড/98 
1)161)15 50০131590» হয়ত আধুনিক যুগের মূল্যায়নে তার দাম খুব 
বেশী নয়। স্ৃতরাং, তাকে আধুনিক কালের চাহিদার অনুরূপ করে 
নিতে হবে। সেজন্য সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে চরিত্রের উপর 1... 

£/১]] 201090101, ৬010) 10910610115 2150 06০0০ 
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20001001151710211 

অর্থাৎ আজকের ভারতবর্ষে শিক্ষার লক্ষ্য হবে শুধু জাতীয়তা 
নয়, জাতি-সংগঠন ; শুধু ম্তাশনাল নয়, নেশন-মেকিং 1" 

জাতীয়-শিক্ষা বস্্টির অসংখ্য অর্থ এবং সংজ্ঞা উত্তরকালে 
প্রদত্ত হয়েছে । কিন্তু সে-কালে, নিবেদিতা যা বলেছিলেন, তার 
মর্মার্থ এই ছিল যে যথার্থ জাতীয়-শিক্ষার আরম্তটি হবে শিশুর গৃহে, 
একান্ত পরিচিত পরিবেশে । আর তার পরিসমাপ্তি হবে বিশ্বের 
উদার বিস্তৃতিরমধ্যে | 

এই জাতীয়ত৷ আর নিঃশেষ পরার্থপরতা একই বস্ত্ হবে। 
স্থতরাংং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য এমন একটি পরিবেশ 


৩৭৩ 


আমরা স্ষ্টি করব যেখানে উন্নত দেশপ্রেমের বায়ু শ্বাসে শ্বাসে শিশু 
গ্রহণ করবে । 

তারতবর্ষের জন্যই তারতবর্ণ, 45019. 101 00০ 581৩ 0: 
[7001 _-এই হবে জপ-মন্ত্র। সে-মন্ত্র সে গৃহে শিখবে, বিদ্ভালয়ে 
শিখবে ; নিদ্রায় শিখবে, জাগরণে শিখবে । 

ধার! শিক্ষক-শিক্ষিকা তারা একদিকে উপযোগী উপকরণাদি দিয়ে 
একটি স্ুস্থ দেশাত্মবোধ জাগ্রত করবেন শিক্ষার্থার অন্তরে, আর 
অন্যদিকে),_-5 ০01000850 তার সকল সঙ্কীর্ণতা দূর করে দেবেন। 
জ্বলন্ত, জীবন্ত প্রেমে সে উদ্ধদ্ধ হবে, শক্তিশালী হবে। ক্রমে তার 
মনে এই ভাবটি মুদ্রিত হবে যে-002 810115 21515 10010101175 
11) ০0101921501) ৮16 00০ 7501016. 

নিঝেন্িঙ্কীর মতে__বীর হয়েই সবাই কিছু জন্মগ্রহণ করে না| 
কিন্ত বীরের উদ্ভব হয় পরিবেশে, শিক্ষায় আর উন্নত আদর্শের প্রত্যক্ষ 
অনুপ্রেরণায়,-155 002 01555001606 1)21010 61)00£1)৮, 

সে পথে সহায় হয় তার আত্মত্যাগের স্বভাবজ সংস্কার | সুতরাং 
সেই স্বাভাবিক আত্মত্যাগ-প্রেরণাঁটিকে স্ুনিয়ন্ত্রিত করে একই 
উদ্দেশ্তটে এবং টাঙাদিনিনালিরসরহিজাজিরের গাগিজালারীর 
শিক্ষার মূলকথ। হবে | 

ণু.26 105০ 101 ০0180:5 210 ০0100500212) 001: 19901016 
8150 90101) 02 0156 [00010 11960 10101, 001 11555 10 
1706, 

এ যদি করা সম্ভব হয়, যদি আমাদের প্রয়াসে কোন কপটতা 
না থাকে, বিকৃত পরান্থুকরণ-মোহে পথভ্রষ্ট আমর! না হই তবে 
জ্ঞানের খজুপথ আমাদের সম্মুথে উদঘাঁটিত হবে। সকল খগুতাকে 
অতিক্রম করে এক অখণ্ড ভারতবর্ষ আমাদের ধ্যানে মৃত হবে, কর্মে 
শক্তিশালী হয়ে উঠবে। 

জাতি-সংগঠনের সার্থকতা আসবে এই পথে 


৩৭১ 


এরও আগে, কিগ্ারগার্টেন স্তরের শিক্ষা-সম্বন্ধে নিবেদিতার অভিমত 
এইভাবে তিনি প্রকাশ করেছিলেন £ 

কিগারগার্টেনের বাংল! প্রতিশব্দ শিশু-উদ্ভান। আধুনিক যুগে 
শিক্ষাজগতে জার্মান-শিক্ষাবিৎ ফ্রোবেলের এক অতিনব অবদান 
এই কিগারগার্টেন। কিন্তু তারতবর্ষের শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে সে 
শিক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োগ হবে একটু ত্বতন্ত্রভাবে | এখানে জননী 
ও শিক্ষয়িত্রীর সম্মিলিত প্রয়াসে শিক্ষা-সৌধের তিত্তি স্থাপিত হবে। 
ম৷ গ্রহণ করবেন শিক্ষয়িত্রীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সহায়তা আর 
শিক্ষয়িত্রী নেবেন মায়ের স্বেহ-কোমলতার অমৃত-রসায়ন।."" 

হিন্দু-সমাজে নানা ব্রতানুষ্ঠান প্রচিলত আছে। বারোমাসে 
তেরপার্বন__ এদেশের একটি প্রবাদ বাক্যের মত। সে সব ব্রত 
বহুলাংশে ইউরোপের কিগারগার্টেন পদ্ধতির অন্থুরূপ। কিগার- 
গার্টেনে ষে সকল উপকরণ বা গিফট ব্যবহৃত হয়-_ ব্রতানুষ্ঠানেও 
অনুরূপ ধরণের দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

শিক্ষাদান কালে সেই উপকরণগুলি ছোট ছোট সরস গল্পের 
মধ্য দিয়ে শিশুদের সম্মুখে উপস্থাপিত হবে| সেটি হবে প্রথম স্তর। 
দ্বিতীয় স্তরে আসবে খেল! অথবা ব্রত। আর সর্বশেষ অভিনয়, 
_ নৃত্য, গীত ও ক্রিয়ার এক সুন্দর সমন্বিত প্রকাশ | 

এইভাবে উপকরণ, আখ্যায়িকা, ব্রত এবং অভিনয় এই 
চতুক্ষোণের সহায়তাই “শিশু-উদ্ভান' সার্থক হবে । 
_ প্রাচ্য ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্যই এই যে সে অন্তরের দিক থেকে শিশুকে 
গড়ে তুলতে চায়। বহিঃবিশ্ব তাকে নিরস্তর সহায়তা দান করে। 
প্রকৃতির মুক্ত-অঙ্গনতলই হয় শিক্ষার আকাজ্কিত ভূমি। তার 
অবদানই শিক্ষার প্রকৃত উপকরণ | তবে, তাদের যথাযথ ব্যবহার 
চাই, প্রয়োগ চাই |." ৃ 
আরও একটি কথা বলতেন নিবেদিতা | 

মানুষের প্রগতিপথে প্রত্যেক দেশে ধর্মের কতগুলি বিধান 


৩৭২ 


আছে, রীতি আছে। আজকের ধর্মনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক 
যুগে সে সব রীতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন হচ্ছে নানাদিক থেকে। 
কাজেই,_ 

“0 020595 03 10 101020011716, 00 00০ 029 
০ 001 20111, [080 00605 ০0£ 9৫00901020১ 05 17101 
002 17009], 010 15 09 062 ৮1111152001: 11710976650 
11100 00০ 01] 005৮215 0৫170079101, 

আর- 

+£১]855 16201181106 05 60061101706. £১1৬7855 105, 
602 10010501101: 10015," 

এই-ই হবে ভারতীয়-কিপ্ারগার্টেনের মূল পদ্ধতি । মাধ্যমিক- 
শিক্ষা, কলেজী -শিক্ষা, কারিগরি-শিক্ষা, ভাষা-শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কেও 
নিবেদিতার সুচিন্তিত অভিমত লিপিবদ্ধ আছে ।...তাদের বিস্তারিত 
আলোচনায় আমরা অবশ্য এখানে প্রবেশ করব না। প্রসঙ্গত; 
শুধু একথাটিই বলব যে শিক্ষাক্ষেত্রের অউ-ব্যস্ততা, যা আধুনিক- 
কালে এদেশে অত্যন্ত পরিক্ুট, তার সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিলেন 
নিবেদিতা । বলতেন-- 

“6152. 70150910000 110851172 0080 এ 50008001) 
217151760 2 €ড০16% 12101252105 610০ 21000510611 0৫ 217 
8৪058170356 0৬2]: 0586 10101) 15 91015172026 €21005-00 

শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিতে হবে, তপস্তা নিয়োগ করতে 
হবে। সর্ট-কাট ব্যাপারটি শিক্ষাক্ষেত্রে মোটেই শুভ ফলপ্রস্থ 
নয়।... 

ভাষা-সমস্তা আজ আমাদের দেশের বন্ধু সমস্তার অন্যতম | 
জটিলতার দিক দিয়ে তার স্থান সমস্তাতালিকার বেশ উপরের 
দিকেই বল। যায়। কিন্তু বিংশ-শতাব্দীর প্রথম দিকেই এ বিষয়ে 
নিঃসংশয়-অভিমত প্রকাশ করেছিলেন নিবেদিতা । 


৩৭৩ 


প্রাথমিক স্তরে, শিশুর দশ বংসর বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যস্ত, মাতৃভাষা 
তিন্ন অন্য কোন ভাষ। তার কাছে উপস্থিত কর। হবে না। একালে 
মাতৃতাষায়ই সে সব করবে । কথা কইবে, বই পড়বে, লিখবে, চিন্তা 
করবে, স্বপ্ন দেখবে । পরবর্তী স্তরে, বুনিয়াদ ছঢ় হলে, মাতৃভাষার 
সঙ্গে ইংরাজী ভাষাও শেখান হবে । এটা সর্বথা বাঞ্থনীয় না৷ হলেও 
বর্তমান পরিস্থিতিতে অপরিহার্য । কারণ, নিবেদিতার মতে,_ 
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06 501221010191096101 01710019006 002 10016 00005, 
8170 71011 1711700501)21)1 01: 0000 £095 19621 6০ 
52051050015 05505 51106115115 5011] 016 10016 1117£091 
781701)156, 1500 06 179019 21016, ০৪৫০ ০0৫ 00০ 0110 29 ৪ 
₹1১016, 2180 15 [01061 ৪. 09001), 1917578950১ 05 1005০ 
1029185 021 102 000811)60 21) 69000535০0৫ 09005100 
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আজকের ভাষা-গোড়ামির চরম নির্বুদ্ধিতার দিনে নিবেদিতার 
এ অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলেই আমাদের মনে হয়। 

এরপর তীর নিজের শিক্ষয়িত্রী-জীবনের কথা । তিনি নিজকে 
*শিক্ষয়িত্রীণ বলে উল্লেখ করতেন-_-একথা পূর্বেই ধলেছি। কিন্তু 
তার জীবিতকালের যে “নিবেদিতা-বিদ্যালয় সেটি ছিল একাস্তই 
একটি ক্ষুদ্র ব্যাপার । নিবেদিতার মত মনম্ষিনী নারীর উপযোগী 
কর্মক্ষেত্র কোনদিক দিয়েই নয়| কিন্ত সে জন্য নিবেদিতার 
কোন অস্থবিধাও ছিল না, অতৃপ্তিও ছিল না। যার! প্রচুর শক্তির 
অধিকারী, নাম, যশ ও ক্ষমতা-লোলুপতা৷ যাদের কর্মের পশ্চাৎ 
থেকে উঁকি-ঝুঁকি দেয় না, তাদের প্রতে)কেরই অবস্থা বহুলাংশে 
অনুরূপ হয়ে থাকে । তাদের স্বপ্ন ও কল্পন! দূর তথিষ্যতের দিকে 
প্রসারিত থাকে । আত্মপ্রত্যয়ের ভিত্তিতে উত্তর-পরিণতির সম্ভাবনাই 
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তাদের পরিতৃপ্ত রাখে | বর্তমানের অপরিণত অবস্থা ক্ষুব্ধ করে না। 
রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেন £ 

তাহার অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা সত্বেও তিনি এক গলির 
কোণে এমন কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলেন যাহা পৃথিবীর লোকের চোখে 
পড়িবার মত একেবারেই নহে । বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি যেমন তাহার 
সমস্ত বিপুল শক্তি লইয়া মাটির নীচেকার অতি ক্ষুদ্র একটি বীজকে 
পালন করিতে অবজ্ঞা করে না এও সেইরূপ |». 

ফলে, “নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সে-দিনের অপরিণত, অসহায় 
অবস্থাকে অতিক্রম করে এক মহান ভবিষ্যংকে গড়ে তুলবার স্বপ্ন 
নিয়েই বিভোর-মগ্রতায় তিনি কাজ করতেন। ন্নেহময়ী জননী 
যেমন সংসারের সহত্র কাজের মধ্যেও সর্বক্ষণ একটি সজাগ দৃষ্টি 
নিবদ্ধ রাঁখেন নিজ্ধ সন্তানের প্রতি, যেমন পরিচর্যার একটি নিরলস 
হস্ত সর্বদা প্রসারিত রাখেন তার দিকে, -নিবেদিতাও তেমনি নিজ 
বিদ্যালয়টির দ্রিকে সর্বদা একটি অতন্দ্র মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতেন। 
যখনই সময় করতে পারতেন তখনই ইংরাজী”, ইতিহাস, অঙ্কন প্রভৃতি 
শেখাবার তার নিজে গ্রহণ করতেন। নৃতন নৃতন পদ্ধতির 
পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করতেন নানাভাবে | নান! হস্তশিল্প শিক্ষা 
দেবার সুন্দর ব্যবস্থাও ছিল সে বিদ্যালয়ে 1... 

হাতের কাজ ও পুঁথির পড়া-_ছু'দিকের ছুটি শিক্ষা «ক সমন্বয়- 
সত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত হবে এবং সম্মুখে থাকবে উচ্চ 
জীবনাদর্শ, বিচিত্র জীবন-ন্বপ্ন । তার ফলে, বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ-_ 
ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে, পুরাতন এ-পূর্বদেশে এক নূতন 
নারী-সমাজ গঠন করবার পথে হবে পথিকৎ--এই নিবেদিতার আশা! 
ছিল, কল্পন! ছিল |... 

মধ্যে মধ্যেই মেয়েদের নিয়ে তিনি নিজে নানাদিকে বেরিয়ে 
পড়তেন । কখনো! যেতেন পশুশালায়, কনে যেতেন সংগ্রহশালায়, 
আবার কখনো নৌক। করে দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্ঘে উপস্থিত হতেন। 
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দর্শনীয় যা! কিছু সব নিজে দেখাতেন, নিজে ব্যাখ্যা করতেন, 
বিশ্লেষণ করতেন। কখনে। কখনো! উদ্দীপ্ত দেশ-প্রেমের মহামন্ত 
উচ্চারণ করতেন, কখনো! গাইতেন অভীর গান, বেদান্ত-সংগীত। 
কখনো অতি সামান্য উপকরণ থেকে, অথবা অতি তুচ্ছ উদাহরণ 
থেকে অসামান্য জীবন-তত্বে নিয়ে যেতেন শিক্ষার্থীদের । তার 
ছাত্রীদের প্রত্যেকের কাছে সে-সব ছিল অমূল্য অভিজ্ঞতা, 
অবিস্মরণীয় স্মৃতি-সম্পদ | 


কখনো পশুশালায় গিয়ে মেয়েরা! দেখতে পেত বিচিত্র দেহের 
ক্যাঙ্গার, পেটের নীচে একটি করে থলি । কোন কারণে ভয় পেলেই 
বাচ্চাগুলি মুহুর্তে মায়ের পেটের-থলিতে গিয়ে প্রবেশ করছে |": 

সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার ধুষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হত। মেয়েদের 
বলতেন, _“এ দেখ, ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাগুলিকে দেখ । মায়ের আশ্রয়ে 
কেমন নির্ভয়ে তারা বাস করে । সত্যি, যাদের মা আছে তাদের 
আর তয় কি? 

তা, আমাদেরও .তো মা আছেন, তবে আমরাই বা তয় পাব 
কেন ?...আমর। চলব বীরের মত, 176 777615:? বস্তুত এই, 
পৃ] ৪ 17270+ কথাটি ছিল তার জীবনেরও মটো, বিদ্ভালয়েরও 
মটো। 

দক্ষিণের যখন যেতেন, নিজে মন্দিরে প্রবেশ করতে 
পারতেন না। কারণ, গোড়া হিন্-সমাজ তাকে সে অধিকার 
দিত না। কিন্তু মেয়েদের পাঠাতেন দেবী-প্রতিমাকে প্রণাম করতে। 
আর নিজে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে দূরে দাড়িয়ে বিগ্রহ দর্শন করতেন । গৌর- 
বর্ণ মুখখানি তাবে-তক্তিতে অপুব শ্রী ধারণ করত। মেয়েদের 
বলতেন £ 

“তোমরা প্রার্থনা কর মায়ের কাছে, প্রার্থনা কর ঠাঞ্লুরের কাছে-_ 
যেন তোমর! ভারতবর্ষের যোগ্য সম্ভতান হতে 'পার। মানুষ 
হতে পার ।-.. | 
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এমনি ভাবে, একদিকে মায়ের নেেহ ও ভগ্মীর সমাদর, আর অপর 
দিকে পরিচালিকার নিরলস তপস্তা ও শৃঙ্খলাবোধ যুগপৎ প্রয়োগ 
করে-_-“নিবেদিতা-বিদ্ভালয়ে'র শৈশব-যুগে তাকে তিনি রক্ষা 
করেছিলেন, বধিত করেছিলেন |". 

আবার, বিদ্যালয়ের কার্ধ-ব্যপদেশে বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের অতি 
নিকট সংস্পর্শে তাকে যেতে হয়েছিল, অতি নিবিড় পরিচয়ে তাকে 
আবদ্ধ হতে হয়েছিল, যেমন হয়েছিল রাজনীতি ক্ষেত্রে, সাংবাদিকতার 
ক্ষেত্রে কিংব। শিল্পান্দোলনের ক্ষেত্রে |". 

সে-সব পরিচয়ের বিশেষ ছাপ পড়েছিল নিবেদিতার জীবনে, 
দানে-গ্রহাণে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল তার চরিত্রে । 
সেজন্য, এ-প্রসঙ্গে অস্ততঃ তাদের কয়েকজনের, যথা, আচাষ জগদীশ- 
চন্দ্র খু, শ্ু-সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন এবং প্রখ্যাত এতিহাসিক 
যুনাথ সরকারের নামোল্পেখ অপরিহায। 

প্রথমেই আচার্য জগদীশ ও তৎপত্বী অবলা বস্থর কথা বলি। 
বন্ুদম্পতির সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম পরিচয় হয়েছিল ইংলগ্ডে, 
সন ১৯০১ খষ্টাব্দে। কালক্রমে সে পরিচয় প্রগাঢ় প্রীতি ও বন্ধুতে 
মধুময় হয়েছিল । 

উত্তর-জীবনে বস্থ-পরিবারের সঙ্গে নানা তীর্থে ও নান। 
পারত্য-নিবামে অনেক আনন্দময় দিন তিনি যাপন করেছিলেন। 
এমন কি দাজিলিং-এ জীবনের শেষকয়টি দিনও তিনি যাপন 
করেছিলেন এ বন্তু-পরিবারেরই গৃহে এবং শেষ নিংশ্বাসও ত্যাগ 
করেছিলেন তাদেরই কোলের কাছটিতে |... 

বন্ু-পত্বীকে নিবেদিতা “বৌ' সম্বোধনে অতিহিত করতেন । 
আপদে সম্পদে, ছঃখে-স্থখে উভয়েই উভয়ের উপর নির্ভর করতেন । 

আচার্য জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক সাধন। ও প্রতিভা নিবেদিতার 
মনে গভীর শ্রদ্ধা জাগ্রত করেছিল । ভবিষ্যতের-ভারতবর্ষ এই 
খধিকল্প মনীষীর মৌলিক আবিষ্কারের অবদানে জগৎ-সভায় 
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মর্যাদার আসন লাভ করবে-_কায়মনোবাক্যে একথা বিশ্বাম করতেন 
নিবেদিতা । কারণ, তার ধারণা ছিল যে জগদীশচন্দ্রের আবি্ষার 
ঠিক সাধারণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পর্যায়তুক্ত নয়। তাদের 
পশ্চাতে ভারতররধেের অধ্যাতম জীবন-দর্শনের স্পর্শ আছে, ব্রন্মবাদের 
প্রভাব আছে। এর ফলে, এদেশের অছৈততত্ব হয়ত বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রেও ক্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে । সুতরাং, জগদীশচন্দ্রের একটি 
নিজন্ব বীক্ষণাগার গড়ে উঠ্‌ক, স্বাধীনতাবে নব নব আবিষ্কারে 
হাত দেবার ম্বযোগ তিনি লাত করুন সেজন্য নিবেদিতার 
অপরিসীম আগ্রহ ছিল, প্রয়ামও ছিল । সেদিন দেশ স্বাধীন 
ছিল না। বিদেশী শাসকের কাছ থেকে উৎসাহ বা সহায়তা-_ 
কোনটিরই প্রত্যাশা! ছিল না । কাজেই, অনেকটা আত্মসমর্পণের 
ভাব নিয়েই তিনি বলেছিলেন জগদীশচন্দ্রকে-এ কাজতো 
তগবানের কাজ । তার ইচ্ছ! হলে সবই একদিন ঠিক হয়ে যাবে। 
সেজন্য হতাশ হলে চলবে না। 

জগদীশচন্দ্র যে কয়খানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ-_ 

[19100 1২250001050, 11511)6 2170 101)-111106, 050100919- 
6৮০ 216000-71755191985 এবং 10010801110 0 10181/05- 
এদের প্রত্যেকটির সম্পাদনায়ই নিবেদিতার প্রভূত অবদান ছিল। 
আজকের বস্থু-বিজ্ঞান-মন্দিরের গাত্র-তাস্কর্ষও নিবেদিতার শিল্পী- 
মনের সাক্ষ্য বহন করে । যে বজ্জ-প্রতীক ভারতীয় সংস্কৃতির চিহুরূপে 
মন্দির-শীর্ষে দেখা যায় সেটিও নিবেদিতারই কল্পনার দান। 

এঁ বজ্জ-প্রতীক অবলম্বনে একদিন ভারতের জাতীয়-পতাক। 
প্রস্তত হবে__নিবেদিতার এই পরিকল্পনা ছিল । মহা-ঝবি পুণ্যশ্লোক 
দধিচী, কোন এক পৌরাণিক যুগে দেবরাজের ব্যগ্র-প্রার্থনায় আপন 
দেহাস্থি দান করেছিলেন । সুরশক্তি সেই অস্থি দিয়ে প্রস্তত 
করেছিল বজ্ত, প্রস্তুত করেছিল অব্যর্থ আয়ুধ”_যাতে অস্থর-শক্তি 
বিনষ্ট হয়েছিল। অতএব, অনাগত ভবিষ্যতে যেদিন ভারতবর্ষ 
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স্বাধীনতা অর্জন করবে, সেদিন এ বজ্-প্রতীককেই যেন জাতীয়- 
পতাকায় সে গ্রহণ করে |-_-এই ছিল নিবেদিতার আকাঙ্ষা | 

তার সে আকাঙ্ক্ষা অবশ্য পূর্ণ হয়নি | তবে বন্থু-বিজ্ঞান-মন্দিরের 
আস্তর্জাতিক তপস্তাক্ষেত্রে সে বজ্ত, ত্যাগের প্রতীকরূপে আজও 
চিহিমত আছে". 

জগদীশচন্দ্রের প্রতি নিবেদিতার প্রীতি ও শ্রদ্ধার তাব এত 
গভীর ছিল যে তার একখানি পূর্ণ জীবন-চরিত লিখবার বাসনাও 
এক সময় নিবেদিতার মনে উঠেছিল | নানা কারণে সে বাসন! পূর্ণ 
হয়নি। জীবনের শেষ দিনগুলিতে, ষখন মধ্যে মধ্যে মৃত্যুর কথ 
তার মনে উঠত, তখন মনে হত--এ-জীবনের পরমায়ু প্রায় শেষ 
হয়ে এসেছে, জগদীশচন্দ্বের জীবনী-রচনা তার পক্ষে আর সম্ভব 
হবে ন।। অথচ, সে জ্ঞান-তপন্থীর একখানি জীবনী অবশ্য রচিত 
হওয়া চাই | তাই দেখা যায়,__১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মিসেস ওলিবুলকে 
এ-জস্বন্ধে অনুরোধ জানিয়ে তিনি চিঠি লিখছেন-_যেন অন্ততঃ 
একশত পাউণ্ড পরিমাণ অর্থ২এ উদ্দেশ্যে তিনি রেখে দেন। 
তাহলে, পরে কেউ গ্রন্থরচনা করলে- গ্রন্থ প্রকাশের জন্য কোন 
ছুশ্চিন্ত। থাকবে না।." 

এ যেমন জগদীশচন্দ্রের সম্বন্ধে নিবেদিতার অভিমতের কথা-_ 
ঠিক তেমনি নিবেদিতা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রেরে অভিমতও কতক 
কতক জান যায়। নিবেদিতার ত্যাগ ও মনীষা, সর্বোপরি তার 
অসামান্য ভারত-প্রেম জগদীশচন্দ্রকে মুগ্ধ করেছিল । তার অকপট, 
শুদ্ধ জীবন জগদীশচন্দ্রকে গভীর ভাবে প্রতাবিত করেছিল। স্বামী-স্ত্রী 
উভয়েই সেই হেতু নিবেদিতাকে একান্তভাবে নিজ পরিবারভূক্ত মনে 
করতেন। 

বলতেন,-“দেশ উপযুক্ত হলে একদিন নিবেদিতার জীবনের 
মূল্য বুঝবে । কিন্তু আজ তার মহাপ্রাণতা। বা ত্যাগের কথা! আমর! 
ধারণ করতে পারব না। কতদিন নিবেদিতার সঙ্গে গঙ্গার ধারে 
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বেড়াতে বেড়াতে দেখেছি একটি পুতুল ব! এক টুক্রা পাথর দেখে 
তিনি আত্মহারা হয়ে পড়তেন। প্রাচীন ভারতের কি গৌরব, 
স্থাপত্যের কি উৎকর্ষ সেই পুতুলের মধ্ো, সেই প্রস্তর-খণ্ডের মধ্যে 
তিনি দেখতে পেতেন-_-এই পরাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করে তা আমরা 
উপলব্ধি করতে পারতাম না । 


সর্ব বিষয়েই তার অসামান্ত প্রতিতা ছিল, গভীর জ্ঞান ও সু 
দি ছিল। 


যদি তিনি নিজের দেশে, ইউরোপে কাজ করতেন--তবে নাম, 
যশ, অর্থ__ তার পায়ে লুটিয়ে পড়ত। কিস্তু সে সব চিরদিনের মত 
বর্জন করে তিনি, আজীবন প্রায় অর্ধাহারে, আমাদের দেশের জন্য 
তিলে তিলে, আত্ম-বিসর্জন করেছিলেন । ভারতবদ্রে কল্যাণের 
জন্য সে এক অসামান্ত আহ্মনিবেদন 1৮-- 

আরও বলতেন,-আমি নিজে হতাশ হলে বা অবসন্ন বোধ 
করলে তারই কাছে আশ্রয় নিতাম 1৮". 

কতদিন, বন্-পরিবারের গৃহে, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধুবর্গের সম্মেলনে 
-_নিবেদিতা বক্তৃতা করতেন। ইংরাজী কবিতা আবৃত্তি করতেন । 
কত দীর্ঘ প্রহর মহা"আনন্দে যাপন করতেন । আবার, আচার্য 
বন্ও বহ্ছদিন নিবেদিতা-বিগ্ভালয়ের বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে দীর্ঘ 
সময় যাপন করতেন। বিজ্ঞান-সাধনার নানা পরিকল্পনা তখন 
রচিত হুত। নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা হত, 
নানাগ্রন্থের তাষ। এবং বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। -_ রবীন্দ্রনাথের 
মতে-_'জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে মহনীয়া নারী নিবেদিতার 
নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য 1১*." 

নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠা ছিলেন। অথচ দেহত্যাগ 
করেছিলেন জগদীশচন্দ্রের বহু পূর্বে ।"*'কিস্ত জীবনের শেষদিন 
পর্যন্ত নিবেদিতার পুণান্মতি জগদীশচন্্র অন্তরে বহন বরেছিলেন। 
তার মৃত্যুর পর দেখা গিয়েছিল যে নিবেদিতার স্মৃতি রক্ষা কল্পে এক 
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লক্ষ টাক1 তিনি তার উইলে রেখে গেছেন, আর যথাকালে সেই 
টাকায় “নিবেদিত৷ হল" প্রস্তুত করেছিলেন তীর যোগ্য সহধন্সিণী 
শ্রদ্ধেয়া অবলা বসু |... 

আর একটি কথার উল্লেখ করেই এপ্রসঙ্গ শেষ করব | সেটিও 
সন ১৯১০ শ্রীষ্টাব্বেরই কথা । নিবেদিতা যখন জেনোয়াতে । সেখান 
থেকেই জগদীশচন্দ্রের জন্মদিনে একটি বিচিত্র অভিনন্দন-পত্র তিনি 
প্রেরণ করেছিলেন । অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন সে পত্র 
এইরূপ ছিল £ 


“আমার এই চিঠি যখন আপনার হাতে পৌঁছবে তখন আপনার 
শুত-জন্মদিন, ৩০শে তারিখ, সমাগত হয়েছে । এই দিন সর্বথ! 
সার্থক হোক | বর্ষে বর্ষে, ক্রম-বর্ধিত মাধুর্য ও কল্যাণ বহন করে 
ফিরে আমুক এই দিনটি |... 

এখান থেকে, এ অদূরে ক্রীষ্টফার কলম্বসের বিরাট প্রস্তর 
মুন্তিটি দেখতে পাচ্ছি। এ মুত্তির পায়েব কাছে শুধু এই কথাটি 
খোদিত-_ 

লা প্যারি,_].9 790016- 

এ লেখাটির দ্রিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার কেবলই মনে হচ্ছে 
-একদিন আসবে যেদিন আপনার নামের নীচে এ নিঃশব্দ 
বাণীটিই মুদ্রিত হবে । মনে হচ্ছে, অদৃশ্য চিন্তার পথে কলম্বসের সঙ্গে 
কিংবা তারই মত ধারা ছর্জয় অতিযাত্রী, অপরের কল্যাণ-কামনায় 
অথৈ মহাসমুদ্রের অন্তহীন পথে ধীর! পাড়ি জমায়, তাদের সঙ্গে 
আপনার জীবনের একটি নিগৃঢ় আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েই 
গেছে। 

জয় হোক, আপনার জয় হোক । 
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আধ্যাত্মিক হে মহা-নাবিক, জ্ঞানের নূতন দেশ আপনি আবিষ্ষার 
করেছেন__ 

আপনাকে অভিনন্দিত করি ।' 

ষ্ঠ গ্ রি 

বিখ্যাত সাহিত্যিক দীনেশ সেন মহাশয়ের সঙ্গেও নিবেদিতার 
পরিচয় হয়েছিল শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে। এবং সে পরিচয়ও 
কালক্রমে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়েছিল । 

দীনেশচক্দ্রের অনেক গ্রন্থেই নিবেদিতান নিপুণ হস্তের স্পর্শ ছিল, 
বিশেষ করে তার ইংরাজী তাষায় লেখা গ্রন্থ “বঙগভাষা ও সাহিত্যের 
ইতিহাসে' | শোনাযায়, দীর্ঘ একবৎসর কাল ধরে এ গ্রন্থখানি 
আগাগোড়া তিনি দেখে দিয়েছিলেন | সেজন্য নিবেদিতার মনে 
কোন বিরক্তি ছিলনা । দীনেশবাবু বলতেন £ 

“কোন কাজ একবার হাতে নিলে--তা৷ সে নিজেরই হোক আর 
অপরেরই হোক- নিবেদিতা সমস্ত অন্তর দিয়ে তার উদ্যাপনে 
ব্রতী হতেন। এরপ নিঃম্বার্থ আত্মপর-তাব-বিরহিত, প্রতিদান 
সম্পর্কে শুধু সম্পূর্ণরূপে উদাসীন নহে, একান্ত বির্লোধী, কার্ধে 
তন্ময় লোক আমি .জীবনে বেশী দেখিয়াছি বলিয়৷ জানিন। | 
তিনি আমাকে নিঃস্বার্থ কর্মের যে আদর্শ দেখাইয়াছিলেন তাহা শুধু 
গীতায় পড়িয়াছিলাম ।” 


দীনেশবাবু তখন বোসপাঁড়া লেনেই বাস করতেন। কাজেই 
যখন তখন উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ হবার কোন অসুবিধা ছিল না। 

দীনেশবাবুর রচনা-মাধুর্য নিবেদিতা বিশেষভাবে উপভোগ 
করতেন | বলতেন, _“দীনেশবাবু, আপনি সত্যই একজন দরদী 
কবি, আপনার * লেখা গগ্ভ হলে কি হবে, আপনার ভাষা প্রকৃত 
কবির ভাষা । আপনার সাহিত্যিক শক্তি অপূর্ব 

কিন্তু দ্রীনেশবাবুর রাজনৈতিক মত এবং অর্তি-মৃছ স্বতাব 
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নিবেদিত সমর্থন করতেন না। সেজন্য কখনো কখনো অত্যন্ত 
খোলাখুলি ভাবেই বলতেন-_ 

“দেখুন দীনেশবাবু। আপনার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার 
মতের মিল নেই, সেদিক থেকে আপনার কথা যখন চিন্তা করি 
তখন আপনার ভীরুতা আমাকে নিদারুণ লঙ্জ। ও মর্মপীড়া দিয়ে 
থাকে । কিন্তু তথাপি, আপনাকে আমার ভাল লাগে । তার কারণ, 
আপনি কোন আত্ম-প্রচারের চেষ্টা না করে একান্ত নিরবে দেশের 
জন্য পরিশ্রম করেছেন, দেশের প্রতি অকপট তালবাসার একটি 
নিবিড় পরিচয় আপনার রচনার ছত্রে ছত্রে উদঘাটিত করেছেন। 
সেজন্য, প্রকৃত দেশ-প্রমিকের যে গৌরব ও সম্মান, নিঃসংশয়ে 
সে সম্মান ও গৌরবের আপনি অধিকারী । আপনার প্রতি আমার 
আকর্ণণ হাউজ্ছান্যে 1১. 

এ প্রসঙ্গে দীনেশবাবুর উক্তি এইরূপ ছিল £ 

“নিবেদিতা রাজনৈতিক চরমপন্থী ছিলেন। আমার সঙ্গে আলাপের 
পর তিনি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আমার সঙ্গে একেবারেই করতে 
চাইতেন না। আমাকে ভীরু, কাপুরুষ, স্ত্রীলোক থেকেও হীনবল 
ইত্যাদি বলে গালাগালি দিতেন | রাজনৈতিক কোন কথা বললে 
ক্রোধের সঙ্গে বলতেন, _দীনেশবাবু, ওটি আপনার ক্ষেত্র নয়, আমি 
আপনার সঙ্গে ও-বিষয়ে কথা! বলব না।' 

তথাপি, উভয়ের মধ্যে একটি সহোদর-সহোদরা-স্লভ স্মেহের 
সম্বন্ধ ছিল--যা কোনদিন মলিন হয় নি। 

একবার কোন এক সময় খড়দহের বিখ্যাত শ্যামস্ুন্দর মন্দির 
দর্শন করতে গিয়েছিলেন নিবেদিতা । বৈষ্ণব আচার্যদের শত 
পুণ্যস্মরতি বিজড়িত শ্ুপ্রাটীন এ-মন্দির। গঙ্গার পূর্বকুূলে এর 
অবস্থান | 

মন্দিরের সম্মুখে একটি প্রশস্ত নউমন্দির আছে। নিবেদিতা 
সে নাটমন্দিরে নিজের টুপপিটি খুলে রেখে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম 
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করেছিলেন। মন্দিরের পুরোহিত নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর 
ব্বহস্ত-লিখিত একখানি ভাগবং-গ্রন্থ, তার ব্যবহৃত একখানা 
লাঠি তাকে দেখিরেছিলেন। পাঁচটি টাকা দক্ষিণারূপে দিয়ে এবং 
আরও একবার দেবোদেশ্তে প্রণতি জানিয়ে ফিরে এসেছিলেন 
নিবেদিতা | 

দীনেশবাবুকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন_ পদাবলী কীর্তন 
শোনবার জন্য | 

কথিত আছে, দীনেশবাবু সেজন্য একদিন একটি বৈষ্ণব 
ভিখারীকে পথ থেকে ধরে এনেছিলেন নিবেদিতাকে গান শোনাবার 
জন্য |... 


ভিখারী গায়ক গান করেছিল-_ 

“গিরি, গৌরী আমার এসেছিল 1, 

সে গানের করণ আবেদন আর মর্মস্পর্শী বিরহ-কাতরত৷ 
নিবেদিতার অন্তর স্পর্শ করেছিল । তিনি অশ্রুজজল সম্বরণ করতে 
পারেন নি। 

. এমনিভাবে নানাস্থৃত্রে, নানা ঘটনার মধ্যদিয়ে দীনেশবাবু ও 
নিবেদিত। একান্ত নিকট সম্পর্কে পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিলেন । 
নিবেদিতার অকালমৃত্যুর পর দীনেশবাবু গভীর মর্মবেদনায় মন্তব্য 
করেছিলেন £ 

'তাহার তগিনী-জনোচিত আদর আমার নিকট কত মূল্যবান 
ও গপ্রীভিকর ছিল তাহা! আর কি লিখিব | যেদিন তাহার মৃত্যু 
সংবাদ পাইলাম সেদিন সমস্ত বোসপাড়াটা আমার নিকট একট 
৮০০০ 

ষঁ সঁ 

সর্বশেষ বিশিঃ এঁতিহাসিক যছুনাথ সরকার "ও নিবেদিতার 

পরিচয়ের কথাটি বলছি। 


আচার্য যছুনাথ এবং তগিনী নিবেদিতা__উভয়েরই এঁতিহাসিক 
জ্ঞান-পিপাসা ছিল অতি গভীর, সত্যান্ুরাগ ছিল অকপট | কাজেই 
স্বল্প পরিচয়েই পরস্পরের প্রতি তার! আকৃষ্ট হয়েছিলেন | 

বহু তীর্থ, বহু এঁতিহাসিক গীঠস্থান এক সঙ্গে তারা৷ ভ্রমণ 

করেছিলেন। একই শিলাতলে বসে ধ্যান করেছিলেন বিগত 
অতীতের ইতিহাস নিয়ে, জন-জীবনের অস্পষ্ট পদধ্বনি শ্রবণ করবার 
আশ! নিয়ে, আকাজ্া নিয়ে ।:- 

উদ্দাহরণ স্বরূপ, দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করব 1... 

একবার বুদ্ধগয়া তীর্ঘটি দর্শন করতে গমন করেছিলেন নিবেদিতা 
ও আচার্য যছুনাথ । তার সুন্দর বিবরণ যছুনাথেরই রচনাস্ম লিপিবদ্ধ 
আছে |". 

স্বামী বিবেকানন্দের সাধন-জীবনের সঙ্গে অচ্ছেগ্চ সম্পর্কে সংযুক্ত 
ছিল প্রাচীন-তীর্ঘথ এই বুদ্ধগয়া । সেজন্য এ-স্থানটির প্রতি 
নিবেদিতার বিশেষ একটি আঁকর্ণ ছিল এবং একাধিকবার তিনি 
গমন করেছিলেন সে তীর্থভুমিতে 

আচার্ধ যছুনাথ যে বার তার সঙ্গে ছিলেন সেটি নিবেদিতাঁর 
দ্বিতীয়বারের বুদ্ধগয়া-দর্শন। এবার ডাকবাংলার মোহান্তের অতিথি- 
রূপে তারা বাস করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশচন্দ্র, 
লেডি অবল। বসু, ভগ্ী ক্রিশ্চিন, মিঃ র্যাটক্রিফ প্রমুখ অনেকে এবার 
সহযাত্রী ছিলেন । যছুনাথ গিয়েছিলেন পরে |." 

বুদ্ধগয়ার সে বারের দিনগুলি বড় বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে 
অতিবাহিত হয়েছিল। 

দিনের অনেকটা সময় মন্দিরের চারদিকে তারা ঘুরে বেড়াতেন, 
ঘুরে বেড়াতেন আশে-পাশের গ্রামগুলিতে | একদিন নিবেদিতারই 
প্রস্তাবান্ুসারে, সকলে মিলে সুজাতার জন্মস্তানটি দেখতে গিয়েছিলেন | 
উরুবিন্ব নামে সে গ্রামটি ইতিহাসে বিখ্যাত। একদিন, সুপ্রাচীনযুগে, 
পরিনির্বাণ লাভের পর বুদ্ধদেব তার দীর্ঘ উপবাস তঙ্গ করেছিলেন 
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ভাঁঃ নিবেদিতা-_-২৫ 


_ সুজাতার শ্রদ্ধার-নিবেদন পরমান্ন গ্রহণ করে। বৌদ্ধ-সাহিত্যে 
সে কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে । 

তারপর কতযুগ, মন্বস্তর অতিক্রান্ত হয়েছে, কত সত্যতার 
উত্থান পতন দেখেছে তারতবর্ষ। এরই মধ্যে ধীরে ধীরে সর্ব- 
বিধ্বংসি কাল সুজাতার গৃহটিকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করেছে, মাটির 
সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে । আজ সেখানে গেলে দেখা যাবে তৃণাচ্ছাদিত 
একখণ্ড ভূমি, অতীতের সাক্ষ্য বহন করে নিথর হয়ে পড়ে আছে। 
কিন্ত একটি অনাবিল শুচিতায় সে স্থানটি যেন অসামান্য | আকাশ 
মনে হয় মধুময়, বায়ু মনে হয় মধুময়,'-মৌনী মাটির বুকটি যেন 
মনে হয় এক অকথিত তাষার স্পন্দনে স্পন্দমান। 

নিবেদিতা সেই ক্ষেত্রের খানিকট। মাটি তুলে নিয়ে বক্ষে ধারণ 
করেছিলেন। বলেছিলেন, _ 

“এ স্থান বড় পবিত্র, এখানকার মাটি বড় পবিত্র । 

আবার, দ্িবাশেষে, যখন-_ 


সন্ধ্যা নামিত মন্দ মন্থরে, 
দিকৃদ্িগন্ত অবগুঠনে ঢাকি”_ 
তখন, বোধিক্রমতলে তারা সকলে ধ্যানে বসতেন । আর, 


দ্ধ আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি, 
নিয়ে গতীর অধীর মরণ উচ্ছলি'-_ 
তাদের ধ্যানে যেন অপ্রত্যাশিত গভীরতা ও তম্ময়তা এনে দিত। 
স্তর-অতীত যেন মুহুর্তে বাজ্ময় হয়ে উঠত, মুখর হয়ে উঠত। 
নিবেদিতা অন্ুতব করতেন," ০০০০০০৪ বাক্যের 
তাৎপর্য ও সত্যতা । 
বৌদ্ধধর্ম কোনদিনই হিন্দধর্ম থেকে পৃথক ছিল না! | শুধু একদা 
বুদ্ধের গ্রভাব বহু-বিস্তুতি লাত করেছিল এবং তারই ফ্ললে, সাময়িক- 


তাবে-_-10196 ০031/05 02081006 12001785610. 
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কোন কোনদিন একজন জাপানী-বৌদ্ধ, নাম ফুজি, তাদের 
কাছে এসে বসত, মূ কণ্ঠে গান করত বুদ্ধ-প্রণাম।:". 


নমো নমে! বুদ্ধ দিবাকরায়, 
নমে। নমে। গোতম চক্দ্রিমায় | 
নমো নমো নস্ত গুণন্নবায়, 
নমো নমে। সাকিয় নন্দনায় | 


'নটির পুজা'__গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথ এর সুরটিকে অমরত্ব দান 
করেছেন। 

স্দূর জাপান থেকে ভগবান তথাগতের সাধন-স্থান দেখবার 
আকাক্ষা নিয়ে একদিন সে এসেছিল তারতবর্ষে । তারপর বুদ্ধগয়ার 
পবিত্র মৃত্তিকা স্পর্শ করে সে কৃতার্থ হয়েছে, ধন্ত হয়েছে । 


এই বুদ্ধগয়ার তীর্থ-ভ্রমণকাহিনী আচার্য যছুনাথের লেখনীতে 
এইরূপে রক্ষিত ঃ 


ন্ধ্যাকালে আমরা সকলেই বোধিবৃক্ষের নীচে বসিয়। ধ্যান 
করিতাম | বুদ্ধদেব যে বোধিবৃক্ষের নীচে বসিয়া আড়াই হাজার 
বৎসর পূর্বে নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, এ বৃক্ষটি তাহারই বংশধর | 
অন্ন কিছুদূরে একখানি গোলাকার প্রস্তরখণ্ড ছিল, তাহার উপর 
বজ্তচিহ্ন খোদিত ছিল | কথিত আছে, এই বস্তুটি ব্বয়ং ইন্্র বুদ্ধদেবকে 
দিয়েছিলেন | এই বজ্ত্রটি দেখিয়া নিবেদিতা বলিলেন, ইহাকে 
ভারতের জাতীয়-চিহ্ন স্বরূপ গ্রহণ করা কর্তব্য | আমরা সকলে 
ইহার অর্থ জানিতে চাহিলে নিবেদিতা বলিলেন, ইহার অর্থ এই ষে, 
যখন কেহ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য নিজের 
যথাসর্বন্য ত্যাগ করেন, তখন তিনি বজ্েন মতই শক্তিশালী হইয়! 
দেবতাদের নির্দিষ্ট কার্য করেন।-.*নিবেদিতা ভারতের বন তীর্থ 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং এই তীর্থগুলির নৃতন ব্যাখ্য। দিয়াছিলেন |, 
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বুদ্ধগয়ার তীর্ঘদর্শন সমাপ্ত করে যাত্রীদল গমন করেছিলেন 
রাজগৃহে ।-_-বুদ্ধগয়া থেকে খুব বেশীদুরের পথ নয় রাজগৃহ। 

সে প্রাচীন স্থানটি নিবেদিতাকে বিস্মিত করেছিল, মুগ্ধ করেছিল । 
নিজের সে মনোভাব-_“রাজগীর এক প্রাচীন ব্যাবিলন'-_-গ্রবন্ধে 
তিনি প্রকাশ করেছিলেন । 

[70০0৫-69115 0 1190191) 77156015- গ্রন্থেই সে প্রবন্ধটি স্থান 
লাভ করেছে ।". 

সমগ্র পৃথিবীতে এই রাজগৃহের মত অপূর্ব স্থান খুব বেশী নেই। 
বুদ্ধদেবের অসামান্য জীবনের সঙ্গে এ স্থানটি জড়িয়ে আছে, বহু 
ঘটনায় বহু আখ্যায়িকায়। সেইকাল থেকেই এর ইতিহাসের 
কুচনা।"". 

তখন জীবস্ত ছিল ব্যাবিলন, জীবস্ত ছিল মিশর ও ফিনিশিয়া। 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এক স্বর্ণময় কাল বলে সে-যুগটি চিহ্নিত । 

এ দেশে তখন বিশ্বিপার ও অজাতশক্রর শাসনকাল। পশুবলি- 
প্রথা এদেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। সেই. পটভূমিতে 
-_এক প্রসন্ন প্রত্যুষকালে একটি ছাগশিশু স্বন্ধে বহন করে মহাপ্রাণ 
বুদ্ধ প্রবেশ করেছিলেন রাজগৃহে। তাঁর পশ্চাতে অসহায় সহত্র 
ছাগশিশু বলির জন্য রাজপ্রাসাদে নীত হচ্ছে। 

বুদ্ধদেবের অশ্রসজল মুখমণ্ডল করুণার ন্িগ্ক-জ্যোতিতে 
উদ্ভাসিত। ছাগশিশুর জন্য নিজ অমূল্য জীবন বিসর্জন দেবার 
সঙ্কল্প নিয়ে তিনি চলেছেন 1*.* 

“৫৯ 50109101250 ০0 ০0101855101) 1780 10:01:21 
19956 5/1011 10100 0 10610916 0 00০599 0106 10610016559 
11006 1010085 0£100170911.-.. 


তার কণ্ঠে স্বতঃউচ্ছুসিত এই শাশ্বত আবেদন,.-" 
হে রাজন, 
“করি পুত্রের কামন। 
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কর জগন্মাতা-উপাসনা, 
কেন তবে কর বধ কোটি কোটি প্রাণী ? 


হিংসায় কভু কি হয় ধর্ম-উপার্জন ? 


কিন্ত যদি বলিদান বিনা 
তুষ্টা নাহি হন ভগবতী-_ 
দেহ মোরে বলিদান ।' 


নিবেদিতা দর্শন করেছিলেন সেই প্রবেশদ্বার, যে দ্বার দিয়ে 
বুদ্ধদেব নগরে প্রবেশ করেছিলেন । আবিষ্কার করেছিগেন অন্বপালির 
আম্কানন ।**" 

বুদ্ধগয়া, স্লাচি, রাজগৃহ, নালন্দা__বৌদ্ধযুগের সাধন ও সাংস্কৃতিক 
ক্ষেত্র এইসব, নিবেদিতার কাছে চিরস্মরণীয় ছিল, ভারতের ইতিহাসে 
অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানরূপে প্রতিভাত ছিল । 

রাজগৃহের কথায় নিবেদিতা একস্থানে এইরূপ উল্লেখ 
করেছিলেন £ 

55001, 00010 85 1২21617, 21165805 21)016170, 01)10051) 
18101) 130001)9. 10170521190 109১5০0) (1002 2110 29119, 
8100. 5518216517০ 25 1)610 05 21] 23 210 1)0120701:91915 8025. 

/৯000955 01652 2105 2120. 00 2100 00৬10, 6125০ 56:০০ 
170 15196, 0: ড161211) 002 ০9010201918 0 50176 
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এই রাজগুহ থেকে প্রত্যাবর্তনস্পথে' বাকীপুরে আচার্য যছনাথের 
সঙ্গে একটি গ্রন্থাগারও পরিদর্শন করেছি সন নিবেদিতা । 
সে প্রসঙ্গেও যছুনাথের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য". 
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“লাইব্রেরীর বর্তৃপক্ষ ভগিনী নিবেদিতাকে সম্রাট সাজাহানের 
স্বাক্ষরিত একখানি পারস্যদেশীয় পাগুলিপি দেখাইলেন। নিবেদিতা! 
জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা তিনি একটিবার স্পর্শ করিতে পারেন 
কিনা । অন্কুমতি মিলিল। তিনি পরম শ্রদ্ধার সহিত সাজাহানের 
স্বাক্ষরের উপর তাহার দক্ষিণ হত্তের তালু রাখিলেন এবং ছুই চক্ষু 
বুজিয়া কিছুক্ষণ দরাড়াইয়া রহিলেন। মনে হুইল, তিনি যেন দূর- 
অতীতকে এই নিকট-বর্তমানের সহিত তাহার মনের দ্বারা সংযুক্ত 
করিতে চাহিলেন। নিবেদিতার কাছে ভারতের অতীতকালের 
কোনো কিছু সামান্য বলিয়া মনে হইত না। নালন্দার একটি 
ইঞ্টকখণ্ড কি সারনাথের একটি প্রস্তরখণ্ডও তাহার নিকট কখনো তুচ্ছ 
বলিয়া বোধ হইত না।*...ইত্যাদি। 

যছুনাথের এঁতিহাসিক গবেষণায় নিবেদিতার উৎসাহ এবং 
প্রেরণা বিশেষ মূল্যবান ছিল, সেখানে তার একটি বিশিষ্ট ভূমিকাও 
ছিল। একদা যছুনাথকে বলেছিলেন নিবেদিতা__ 


“আপনার এতিহাসিক গবেষণায় বিদেশীর কোন অত্যাচার ব1 
হস্তক্ষেপ কখনো! সহা করবেন না। ন্বাধীনভাবে সত্যে অনুশীলন 
করবেন, বীরের মত, লাইক এ হীরো !, 

এই. “লাইক এ হিরো” কথাটিই যে তার নিজ জীবনের এবং 
শিক্ষায়তনের যুল মন্ত্র ছিল সে-কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি । 

অবশ্য “হিরো” শব্দটির অর্থ এবং তাৎপর্য সম্পর্কে নিবেদিতার 
নিজস্ব একটি ভাব্যও ছিল। নিজ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কাছে সে 
ভাষ্য ক্ষণে ক্ষণেই, নান! প্রসঙ্গে, তিনি প্রকাশ করতেন। তার 
স্বকীয় শিক্ষাপদ্ধতির সেটিও ছিল যেন একটি বিশেষ অঙ্গ । 

নিজ ছাত্রীদের তিনি কখনে৷ কখনে। জিজ্ঞাসা করতেন-_ন্বামীজীর 
পূর্ব নাম । উত্তপ্নে, কেউ বলত-_নরেন্দ্রনাথ, কেউ বলগ্ঠ বীরেশ্বর । 
কিন্ত উভয় নামেই নিবেদিত! মূহুর্তে উত্তেজিত হয়! উঠতেন। 
বলতেন, ! 
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হ্যা, নরেন্দ্রনাথ তার এক নাম । আর তিনি নরের ইন্দ্রই ছিলেন 
বটে। 

আর বীরেশ্বর? সেও ঠিক, কারণ তিনি বীর-শ্রে্ও বটেন ! 
জগতের বীরগণ তাঁর পদাহ্ক অনুসরণ করবে । আর তোমরাও 
ছোট-খাট বস্তু উপেক্ষা করে তার আদর্শ নিয়ে বীর হবে ।' 

নিবেদিতার মতে বীরের আর এক দুর্জয় আদর্শ ছিলেন কলম্বাস 
দিকৃহীন, দিশাহীন মহাসমুদ্রে ভেসে চলেছে তার জাহাজ-__সান্টা- 
মারিয়া। আহার্য ফুরিয়ে এসেছে, পানীয় ফুরিয়ে এসেছে । কোথায় 
মৃতন দেশের সীমারেখা, কোথায় অজানিত তটভূমি? কোন চিহ্ন 
নেই, লক্ষণ নেই। সহযাত্রী নাবিকগণ দেশে ফিরে যেতে চায়। 
একান্ত অনিশ্চয়তার সন্কটের মধ্যে আর তারা অগ্রসর হতে রাজী 
নয়। বিয্রে'ক্বে আগুন ক্ষণে ক্ষণে তাদের চোখে ঝিলিক দিয়ে 
যাচ্ছে । কিন্তু কলম্বাস ? কলম্বাসের লক্ষ্য স্থির, সঙ্কল্প অটুট । “1150 & 
৪5 01:108109 1--এই মন্ত্রের সাধনায় তিনি ব্রতী, তিনি 
চলেছেন ।*. 

কাজেই, নিবেদিতার দৃষ্টিতে কলম্বাস এক দুধার্য মহাবীর । 
তবে, পরবর্তীকালে অসভ্য জাতির নর-নারীর উপর তিনি যে 
নির্মম অত্যাচার করেছিলেন সেজন্য নিবেদিতা আর তাঁকে শ্রদ্ধার 
চোখে দেখতেন না। বলতেন,-“মহাবীর কলম্বাস পরে এক মহা- 
দম্যুতে পরিবতিত হয়েছিলেন !'**, 

ফলকথা, “বীর, শব্দে তিনি তাকেই অভিহিত করতেন যিনি 
হই সবল বাহু দিয়ে শুধু যে প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করতে সক্ষম 
তাই নয়, পরস্ত শক্র-মিত্র নিধিশেষে সকলকেই & ছুটি বাহু দিয়েই 
আবার অকপট হৃগ্ভতায় বক্ষে ধারণ করবার শক্তিতেও শক্তিমান । 

বীরের চিন্ত। নিংস্বার্থ, অপরের জন্যেই তার জীবন-ধারণ। 

ছাত্রীদের বলতেন,__“রাজপুত নারীদের কথা চিন্তা কর। 
জাতীয় ছুর্দিনে, কঠিন সংগ্রামের মুখে-তীরা যখন দলবদ্ধ হয়ে 
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অগ্নিকৃণ্ডে প্রবেশ করতেন, যখন ধীরে ধীরে বহিশিখা তাদের ধিরে 
ফেলত--তখন কি দাহ-যন্ত্রণায় তারা কখনো ক্রন্দন করেছেন ? 
তাদের ক্রদ্দনধ্বনি কেউ কি কোনদিন শুনতে পেয়েছে? ইতিহাসের 
পৃষ্ঠায় কিংব! কিন্বদস্তীতে এমন কোন নজীর কি কোথাও দেখা 
যাবে? না, যাবে না। 

বরং এটাই জানা যাবে যে স্বাধীনতার জন্য তীব্র আহ্বান জানিয়ে 
হাসিমুখে অপুর্ব বীর-গাথা গাইতে গাইতে তার প্রবেশ করেছেন 
অগ্নিতে, যাত্রা করেছেন মরণ-আহবের পথে ।.স্ৃতরাং নিবেদিতার 
আবেদন এই ছিল-_ 

“হে ভারতের হৃহিতাগণ, তোমরাও সবাই এইরূপ বীর হও। 
ক্ষত্রিয়-রমণীগণের মত দৃপ্ত আচরণে তৎপর হও, উদ্বুদ্ধ হও। হে 
কন্যাগণ, ক্ষত্রিয় বীর-ব্রত তোমর! গ্রহণ কর ।' 

্ ঙ্ হি 

রামায়ণ-মহাভারত, প্রাচীন ভারতের ছুই মহাকাব্য, 
নিবেদিতার জাতীয়-শিক্ষা-পরিকল্পনায় অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান , 
ছিল। তার বিদ্ভায়তনে এ ছুই গ্রন্থের পঠনম্পাঠন ছিল 
বাধ্যতামূলক । তিনি নিজে রামায়ণ-মহাভাবতের আখ্যায়িকা নিয়ে 
মেয়েদের কাছে কত গল্পই না করতেন! ভীম্বের কথা বলতেন, 
শ্রীক্চের কথা বলতেন, সীতা-চরিত্র আলোচন। করতেন এবং করতে 
করতে এককালে তন্ময় হয়ে যেতেন, সে কথা পূর্বেও বলেছি । এক 
একটি চরিত্র এক এক ভাবে তাঁকে অনুপ্রাণিত করত, আর বিচিত্র 
বাচন-দক্ষতায় সে সব চরিত্র-মহিমা তিনি বিবৃত করতেন। 

মহাভারতের গান্ধারী, কচ ও দেবযানী-নংবাদের বৃহম্পতি-পুত্র 
কচ-নিবেদিতার চোখে বীরত্বের চরম আদর্শরূপে প্রতিভাত 
হতেন। আর" সেই আদর্শেই যেন নিজ বিদ্ভায়তনটিফ্ে তিনি গড়ে 
তুলতে চাইতেন ।-_ 
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-নিবেদিতার শিক্ষা-চিস্তার এই ছিল ধারা। তার শিক্ষা- 
পদ্ধতির এবং শিক্ষায়তনেরও এই ছিল লক্ষ্য এবং সাধন] । 


শা্চণণ 
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॥ চৌদ্দ ॥ 


অর্ধপৃথিবী পরিক্রমা, হাফ ওয়ে এক্রস দি ওয়ার্ড । 

নিবেদিতার ঘটনাবহুল জীবনের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। সে 
অধ্যায়ের বিশদ বর্ণনা ইতিপূর্বে আমর! লিপিবদ্ধ করেছি। কিস্ত, 
উত্তরকালে, স্বামীজীর দেহত্যাগের পর, আরও দু'বার বিবিধ 
কার্ধোপলক্ষ্যে নিবেদিতাকে ইউরোপে যেতে হয়েছিল, আমেরিক৷ 
যেতে হয়েছিল। তাদের মধ্যে অবশ্য সময়ের বেশ কিছুটা ব্যবধানও 
ছিল। কিন্তু তথাপি, একই অধ্যায়ে, একই সঙ্গে পাশাপাশি 
রেখে, তাদের আলোচন৷ আমরা করছি । কারণ, অনুধ্যানের লিপি- 
অন্কনে সময়ের পারম্পর্য বিশেষ বিচার্ধ নয়, একমাত্র বিচার্য তো 
নয়ই । পরস্ত, চিন্তার যে ধারাবাহিকতা জীবন-পুষ্পটিকে স্তরে স্তরে 
বিকশিত করে তোলে- _সেটির অন্নুসরণই যথার্থ তাৎপর্যপূর্ণ প্রক্রিয়া । 
সেজন্য, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারের যাত্রার মধ্যে প্রায় চারবৎসরের 
ব্যবধান সত্বেও একই সঙ্গে তাদের উল্লেখ আমরা করে নিচ্ছি। 

নিবেদিতার দ্বিতীয়বারের ইউরোপ-যাত্রাকাল ছিল সন ১৯০৭ 
ঘীষ্টাব্বের আগষ্ট মাস, আর প্রত্যাবর্তনকাল ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই । 
আর তৃতীয়, এবং শেষবারের জন্য তার যে-যাত্রা-__সে ছিল জীবনের 
প্রায় অস্তিম পর্যায়ে, সন ১৯১০ খ্রীষ্টাবজের শেষদিকে, নভেম্বর মাসে । 

মুখ্যত, মিসেস সারা সি. বুলের অস্ুস্থতার সংবাদেই তাকে 
সেবার যেতে হয়েছিল এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আবার 
ভারতবর্ষে ফিরেও এসেছিলেন ।""" 

ঞঁ ঙ্ ১৬ 
১৯০৭ শ্রীষ্টার্ষে নিবেদিতা যখন বিদেশে যাত্রা করেন তখন 
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ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলার, রাজনৈতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন 
ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ দেশের একপ্রান্ত থেকে 
আর এক প্রাস্ত অবধি তখন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। অশ্াস্ত দেশ, 
অশাস্ত জন-জীবন। আর তারই মধ্যে ভারতবর্ষ থেকে যাত্র। 
করেছিলেন নিবেদিতা | বলা বাহুল্য, সেজন্য নানাদিক থেকে নানা 
অভিমত তখন প্রচারিতও হয়েছিল । কেউ কেউ অনুমান করেছিলেন 
যে সে সময় নিবেদিতাকে রাজবন্দীরূপে আটক করবার গোপন- 
সিদ্ধান্ত করেছিল ইংরাজ-রাজসরকার এবং সে সিদ্ধান্ত পূর্বাহে 
জানতে পেরে, বদ্ধু-বান্ধবদের সনির্বন্ধ বির তিনি ভারতবর্ষ 
ত্যাগ করেছিলেন । 
আবার, অনেকে এ অনুমান স্বীকার করেন নি। তাদের মত্তে”_ 
নিবেদিত্ধ। " এ-বারের যাত্রার কথা বন্ুপূর্বেই স্থির ছিল। প্রায় পাঁচ 
মাস পূর্বেই এ-সম্বন্ধে মিস ম্যাকৃলিয়ডকে তিনি চিঠিও লিখেছিলেন। 
আমাদের অবশ্য ধারণ! যে শেষোক্ত অভিমতটিই সত্য, প্রথমটি নয়। 
কারণ, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনত। নিবেদিতার একাস্ত কাম্য 
বস্ত হলেও, সক্রিয় কর্মী হিসাবে রাজনীতি ক্ষেত্রের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ 
ংযোগ কখনও ছিল না। তিনি উৎসাহ দিয়েছেন, অনুপ্রেরণা 
জুগিয়েছেন, লেখনী-সাহায্যে দেশের বিদগ্ধ সমাজের মধ্যে একটি 
মর্যাদা ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে চেষ্টা করছেন, এ সবই সত্য, 
কিন্তু রাজনীতির কর্মক্ষেত্রটি তার যথার্থ কর্মক্ষেত্র ছিল না । সশস্ত্র বিপ্লব 
কোন কোন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে কার্যকরী হয়েছে, অন্ত্রাস- 
বাদ অভিগ্সীত ফল প্রসব করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার নিদর্শন 
ছুর্লভ নয়। সুতরাং, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের দ্রেত-সফলতার 
জন্য প্রয়োজন হলে, সশস্ত্র বিপ্লবের ছূর্গম পথে রাজনৈতিক কমীঁদের 
অগ্রসর হতে হবে, একথাও নিবেদিতা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু 
তাই বলে, তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের গুপ্ত বড়্যন্ত্রে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত 
ছিলেন, অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সংযোগ 
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ছিল--এর কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই, এবং তাকে গ্রেপ্তার 
করবার জন্য সরকারী পরোয়ানা বের হবে সংবাদ পেয়ে তিনি 
তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছিলেন তারও কোন সমর্থন পাওয়৷ 
যায় না। সর্বোপরি, নিবেদিতার সমগ্র জীবনটিই এ অনুমানের 
পরিপন্থী । তার কোন রচনায় বা পত্রেও এর সমর্থন নেই । কাজেই, 
পূর্ব-পরিকল্পিত ব্যবস্থাম্থসারেই ১৯০৭ ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি 
ইউরোপ যাত্রা করেছিলেন, বৃটিশ সরকারের গ্রেপ্তারী পরোয়ানার 
ভয়ে নয়, সেটাই সত্যকথা, গ্রহণযোগ্য কথা। তবে, তার ফলে, 
স্বাবতঃই রাজনীতির ঘুর্ণাবর্ত থেকে কিছুদিনের জন্য তিনি সরে 
গিয়েছিলেন এবং দূরে অবস্থান করেছিজেন,__এট! সত্য । 

সে যাই হোক, পূর্বেক্ত বৎসরের ১৫ই আগষ্ট, বোম্বাই বন্দর 
থেকে সমুদ্রপথে যাত্রা করেছিলেন নিবেদিতা । এবার তিনি একাকী । 
আট বৎসর পূর্বে আর একদিন যখন কলিকাত। বন্দর থেকে তিনি 
ইউরোপের উদ্দেশ্যে রওনা! হয়েছিলেন “গোলকুণ্ডা' জাহাজে, সেদিন 
স্বামীজী ছিলেন সহযাত্রী । আর সমগ্র পথটি স্বামীজীর কণঠনি:স্যত 
অমৃত-কথনে ছিল মুখরিত । কিন্তু আঙ্জ নিবেদিতা এক, একেবারে 
একক। 

্বতরাং, এবারের জাহাজ-যাত্রার দিনগুলি প্রধানত ধ্যানে-চিস্তায় 
আর লেখার কাজের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয়েছিল। তবে 
স্বামীজী স্ুুল-শরীরে উপস্থিত না থাকলেও তার ৃক্্-উপস্থিতি 
নিরস্তর অন্থুভব করেছিলেন নিবেদিতা । এবং সেই অনুভূতির 
প্রেরণাতেই “মদীয় আচার্যদেব, যেমনটি দেখিয়াছি গ্রন্থের 
অনেকাংশ এবং অন্যান্য কতগুলি মূল্যবান প্রবন্ধের পূর্ণরচনা এই 
সমুদ্রযাত্রার দিনগুলিতেই তিনি সমাপ্ত করেছিলেন । 

সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে জাহাজ ইংলণ্ডে পৌঁছেছিল এবং 
অনেকদিন পর নিজ জননী ও আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
তিনি স্বভাবতঃই আনন্দিত হয়েছিলেন । বন্ধু-বান্ধব এবং পূর্ব- 
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পরিচিত অনেকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও বহু আনন্দময় পূর্বস্মৃতি 
বহন করে এনেছিল । 


স্টেটস্ম্যান পত্রিকার রাট্ক্রিফ তখন লগুনে ছিলেন। তার 
বাসস্থানটিও নিবেদিতার জননীর বাসগৃহের অনতিদূরে অবস্থিত 
ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই আবার আচার্য জগদীশচন্দ্রও পত্ীসহ 
লগুনে পৌছেছিলেন। 

মিস ম্যাকৃলিয়ড এবং মিস লেগেটের সঙ্গেও দেখ! হল । কাজেই 
নানা পূর্বন্থৃতিঃ নানা পূর্বকথায় নিবেদিতার দিনগুলি বেশ আনন্দেই 
অতিবাহিত হল। 

অল্পদিনের মধ্যেই লগুনের সংবাদপত্রে ভারতবর্ষের নান৷ সমস্যা 
ও ভারতী শভ্যতার নানা বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে শুর করলেন 
নিবেদিতা, শুরু করলেন বক্তৃতা দিতে । 


প্রবন্ধগুলি অনেক সময় 'নীলাস” এই ছদ্মনাম দিয়ে তিনি 
প্রকাশ করেছিলেন। বক্তৃতার বিষয়বন্তও নান! ধরণের ছিল। 
ভবে, সবই ভারতবর্ষকে নিয়ে। ভারতবর্ষের জীবন-দর্শন, পুরাণ, 
মহাকাব্য, তার ইতিহাস, তার সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে । 

একদিন নিজ মহান গুরুর মধ্যে অব্যাহত ভারত-চিস্তা তিনি 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সে যেন এক জীবস্ত, ঘনীভূত ভারতবর্ষ । 


আর আজ গুরুর সেই মহাদায়, চিন্তার অদৃশ্য হ্থক্ষ্মপথে 
উত্তরাধিকারশ্ুত্রে নিবেদিতাকে আশ্রয় করেছিল। তাই, কি 
এদেশে, কি বিদেশে উত্তর-বিবেকানন্দযুগে নিবেদিতার ধ্যানের 
বস্তু ছিল ভারতবর্ষ, রচনার বিষয় ছিল ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি 
কর্মলক্ষ্য ছিল তার শিক্ষা, স্বাধীনতা ও নব-জাগরণ। সেই হেতু, 
ইংলগ্ডে এবং আমেরিকায়ও নানাভাস্ব ভারতবর্ষের সেবাকার্ষেই 
তিনি নিজকে সর্বথ! নিয়োজিত রেখেছিলেন | শোনা যায়, এবারের 
ইউরোপ ভ্রমণের সময়ই জার্মানীতে সেন্ট, মাইকেলের সম্মুখে একটি 
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বাতি জেলে ধ্যানস্থ হয়েছিলেন নিবেদিতা । ব্যক্ত করেছিলেন 
এই ব্যাকুল প্রার্থনা-_ 

ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক । 

শিকল-দেবীর পুজা-বেদী ধ্বংস হোরু। 

নৃতন উষার ত্বর্ণবার অবারিত হোক". 

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সংবাদ, যে সংবাদ তখন 

মুহুমূ্ু রূপ পরিবর্তন করছে,_নিয়মিতভাবেই নিবেদিতার কাছে 
পৌছাত। তার নিজের স্কুলের সংবাদও যেত। মডার্ণ রিভিউ 
প্রভৃতি সগ্ভ-প্রকাশিত পত্রিকার সংবাদও তিনি পেতেন এবং সে 


অন্ুসারেই তীর প্রবন্ধ রচনার কাজ, বক্তৃতার কাজ তিনি নিয়মিত 
করতেন। 


ইংলগ্ডের দিনগুলি এমনিভাবে নান! কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়েই 
অতিবাহিত হয়েছিল । 

এর মধ্যে অল্প কিছুদিনের জন্য একবার পিতৃভূমি আয়র্ল্যাণ্ডেও 
গমন করেছিলেন । 

নিজ বাল্যজীবনের সহত্-স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল যে পিতৃভূমি, 
যেখানে. স্রেহছময় পিতার সঙ্গ ও সাহচর্ষে মধুর বাল্যজীবন অতিবাহিত 
হয়েছিল, যার আনন্দ-বেদনার সঙ্গে, আশা-আকাজ্ষার সঙ্গে বত্রিশ 
নাড়ীর সংযোগ ছিল একদিন, সেই স্বপ্র-জড়িত, চির-আকাজিক্ষিত 
ভূমি-_-আয়ঙ্স্যাণ্ড, আর তার টাইরন অঞ্চল,_তাকে খুব আনন্দ 
দিয়েছিল। 

বহুদিন পর সে পুণ্যভূমির মাটিতে পা দিয়ে স্বভাবতঃই 
ভারতবর্ষের কথা পুনঃ পুনঃ নিবেদিতা'র মনে উঠেছিল। পাশাপাশি 
ছুটি দেশ, তাদের বর্তমানের হূর্দশা ও ভবিষ্যতের সন্তাবনা নিয়ে 
ক্ষণে ক্ষণে যেন তাঁর কল্পনার সম্মুখে এসে ফ্লাড়াত। গ্রামের পথ 
দিয়ে যেতে যেতে মনে হত ভারতবর্ষের ছায়ানিবিড় গ্রামগ্ুলির কথা 
শশ্যক্ষেত্রের পাশ দিয়ে হাটতে হাটতে মনে পড়ত ভারতবর্ষের ক্ষুৎ- 
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ক্ষাম-গীড়িত কৃষকদের কথা, সে দেশের তৃণাচ্ছাদিত বিস্তীণ প্রাস্তরের 
কথা, কলব্বন৷ নদীগুলির কথা ।"*" 

এমনি পরিস্থিতিতেই একদিন একটি বিচিত্র ঘটনা সংঘটিত 
হয়েছিল। সেদিন প্রাতঃকালে একটি কৃষিক্ষেত্রের আল্পথ দিয়ে 
হেঁটে যাচ্ছিলেন নিবেদিতা । তখন চাষের মরস্থম । কৃষকর! হ'জন- 
একজন করে মাঠে কাজ করতে নামছে । অদূরে খু, দীর্ঘাজ 
একজন কৃষক দৃঢ়হস্তে হলকর্ষণ করছে। কৃষকটির অবয়বে এমন 
একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যা দূর থেকেও নিবেদিতার চোখে পড়েছে, 
নিবেদিতা এগিয়ে গেলেন সেই কৃষকটির দিকে, জিজ্ঞাস করলেন 
তার পরিচয়, তার জমির পরিমাণ, শস্তা-সম্তাবনার কথা । তারপর, 
ছু'চারটি কথার পিঠেই দেশের স্বাধীনতার কথা উঠে পড়ল। কিস্ত 
ন্বাধীনতা' শব্দটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মুহূর্তে সে কৃষকের 
দেহথানি যেন একখণ্ড ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠল, হাতের মুঠো 
দিয়ে লাঙ্গলের হাতলটি' এমন দৃঢ়ভাবে সে চেপে ধরল যে হাতের 

ংসপেশীগুলি সুরে স্তরে ফুলে উঠল । সমগ্র মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট 
হল সঙ্কল্লের একটি অনমনীয় দৃঢ়তা । চোখের তারায় খেলে গেল 
অকম্পিত বহিচজ্বাল। । মনে হল, পরাধীনতার অভিশাপ দুর করবার 
জন্য যেকোন বিপদের সম্মুখীন হতেই সে রাজী, হয-কোন মূল্য 
দিতেই সে প্রস্তুত । সে এক বিচিত্র দৃশ্য । 

এ কৃষক যুবকটির কথ! নিবেদিতা দীর্ঘকাল মনে রেখেছিলেন । 
সেদিন, সেই অদ্ভুত মুহুর্তটিতে তাঁর মনে হয়েছিল কবে, কতদিন 
পরে ভারতবর্ষের কৃষক, ভারতবর্ষের যুব-শক্তি এ “ম্বাধীনতা” এ 
“লিবা্টি' শব্দটি শুনবার সঙ্গে সঙ্গে এরূপ কঠিন সঙ্কল্পে স্ফীত হয়ে 
ঈাড়াবে! কবে তাদের রক্তের প্রতিবিন্দুতে বহ্িজ্বাল। ধরিয়ে দেবে 
এ শব্দটির ধ্বনি-ব্যঞনা? সে দিন কতদুরে ? 


ঞ্ মু এ 
প্রায় একমাস কাল এ-যাত্রায় আয়র্লাণ্ডে কাটিয়েছিলেন নিবেদিতা 
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এবং ১৯০৮ শ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধের দিকে গিয়েছিলেন আমেরিকা ।"*" 
সেখানেও, অনেকদিন পর, বহু পূর্ব-পরিচিত শুভান্ুধ্যায়ী বন্ধু-বাহ্ধবের 
সঙ্গে দেখা হল। বোষ্টনে, শ্রীন্একরে, নিউইয়র্কে, ওয়াসিংটনে, 
হার্টফোর্ডে, বপ্টিমোরে এবং আরও অন্তান্ত স্থানে নানা বিষয়ে 
বক্তৃতা দিলেন। তার বিদ্ভালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহও যে কিছু না হল 
তাও নয়। 

স্বামীজীর কনিষ্ঠ সহোদর ভূপেন্্রনাথ প্রমুখ অনেক রাজনৈতিক 
বিপ্লবী তখন আমেরিকায় সমবেত হয়েছিলেন । নিবেদিতার পুষ্ঠ- 
পোষকতা ও সাহায্য তখন তারাও লাভ করেছিলেন নানাভাবে, 
নানাদিক থেকে । 


আমেরিকায় প্রায় তিনমাস কাল তিনি অবস্থান করেছিলেন 
এবার । তারপর, জননীর অন্ুস্থতার সংবাদ পেয়ে আবার 
ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। তখন জানুয়ারী মাস, শীতকাল 
নিবেদিতার জননী, মেরী নোবল, হোয়ার্য-ডেল-বালি নামক স্থানে 
তখন বাস করছেন। শোনাযায়, অস্তিম রোগশয্যায় জ্যেষ্ঠা কন্যাকে 
কাছে পাবার জন্য একটি তীব্র-ব্যাকুলত৷ তার ম্রনে জাগ্রত হয়েছিল 
এবং সে রুদ্ধ-ব্যাকুলতা অনেক দুরে থেকেও অস্নুভব করেছিলেন 
নিবেদিতা । জীবনে মায়ের প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন কর] হয়নি। 
সে ক্রি বেদনাদায়ক । তাই, শেষসময় সমস্ত শরীর-মন ঢেলে 
দিয়েই তিনি মায়ের সেবা করেছিলেন। আকাজ্ষা ছিল অক্ষম 
সম্তভানের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ম]! যেন মার্জনা করেন। কিন্ত মেরী আর 
সেরে উঠলেন না। সব চিকিৎস! ও সেবাযতু ব্যর্থ করে জানুয়ারী 
মাসের শেষ দিকে মেরী নোবল শেষ-নিংশ্বাস ত্যাগ করলেন। 
অস্তিম-দিবসটির সকাল থেকেই অবস্থা খারাপের দিকে গেল। তারপর 
ধীরে ধীরে চরম মুহূর্তটি এগিয়ে এল । মৃত্যুপথ-যাঁত্রীর কর্ণমূলে ধীরে 
ধীরে নিবেদিতা উচ্চারণ করলেন মহামন্ত্র--পর গার তিনবার” হরি 
ওম্‌, হরি ওম, হরি ওম্‌। খগ্ড-জীবন থেকে অনন্ত, অখণ্ড জীবনের 
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অজ্ঞাত পথে এ মন্ত্রই একমাত্র পাথেয়, একমাত্র শাশ্বত অবলম্বন । 
নিবেদিতার জননী নিজ সন্্যাসিনী-কম্তার মুখ থেকে সেই মন্ত্র 
স্তনতে শুনতেই মহা-শাস্তিতে চোখ বুজলেন। নুখ-ছুঃখমর 
একটি জীবনের হাসিকান্না শেষ হয়ে গেল। নিবেদিতার পক্ষেও 
মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের শেষ ক্ষীণ-বন্ধন ছিন্ন হল। 

তবে, এরপরও কয়েকটি দিন ভাইবোনদের সঙ্গে একত্রে 
তিনি যাপন করলেন। এ-জীবনে আর তাদের সঙ্গে হয়ত 
দেখ! হবে না, হয়ত ইংলগ্ডেই আর আসা হবে না। তাই, শেষ- 
বারের মত যে কয়টি দিন সম্ভব ভাইবোনদের সঙ্গেই তিনি কাটিয়ে- 
ছিলেন। ইতিমধ্যে আচার্ধ জগদীশচন্দ্র, মিস্‌ ম্যাকৃলিয়ড প্রভ্ভৃতি 
আমেরিক! থেকে ইংলণ্ডে ফিরে এলেন । নিবেদিতাও প্রস্তুত হলেন 
ভারক্ষবর্ষে ফিরে আসবার জন্য । কিস্ত তার আগে জীবনের আর 
একটি সাধ পৃ্ণ করতে হবে। সে সাধ জোয়ান-অব-আর্কের জন্ম- 
স্থান দর্শন ৷ কতদিন পূর্বে, একদ৷ ফরাসীর জাতীয়-জীবনের এক 
সংকটময় দিনে অখ্যাত, নগণ্য-পল্লী ডম্রেমির এক দরিদ্র কৃষক 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল জোয়ান । কালে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছিল । 
কিন্ত দরিদ্র পিতামাতা বিদ্ভালাভের বিশেষ কোন স্থযোগ তাকে 
দিতে পারেন নি। কিন্তু তবু সে শুনেছিল লোকমুখে, শুনেছিল 
জনশ্রুতিতে- মাতৃভূমি বিপন্ন, বিদেশী-আক্রমণে বিধ্বস্ত । অক্ষম 
রাজশত্তি, আর নিক্ষ্িয় জনতা!, উভয়েই নিরুদ্ধেগ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন । 

পল্লীবালিকার নীল ডাগর চোখ-ছু'টিতে নেমে এসেছিল এক 
বিচিত্র স্বপ্ন, বিচিত্র কল্সনা। কে যেন তাকে ডাকৃছে, অনিবার্ষ 
আকর্ষণে ডাকছে । বলছে “তুমি এস, তুমি সাধারণ নও। এই 
জাতিকে রক্ষা করবার ভার তোমার, দায়িত্ব তোমার ।' 

তোমারই মাঝারে লভিয়। জীবন, 
জাগিবে পকল দেশ ।*"" 
সে ডাকে জগৎ বিশ্বৃত হয়ে কর্ম-সমুত্রে ঝাপ দিয়েছিল জোয়ান । 


৪০১ 
ভাঃ নিবেতা--২৬ 


সে এক অবিশ্বান্ত, অদ্ভুত ইতিহাস । দৈবাদিষ্ট পল্পী-বালিকী সত্য 
সত্যই উত্ধ,দ্ধ করেছিল দেশকে, জাগ্রত করেছিল রাজশক্তিকে, আর 
মোচন করেছিল জাতীয়-সঙ্কট | কিন্তু হায়, ধর্মান্ধতার সেই বর্ধর 
ধুগে মহাপ্রাণ জোয়ান্‌ ধর্মেরই নামে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। 
ডাকিনী অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে সে দণ্ডিত হয়েছিল, লেলিহান 
অগ্নিশিখা সেই খু, শুভ্র অপাপবিদ্ধ তন্নুখানিকে ভস্মে পরিণত 
করেছিল । 

পরার্থে আত্মবিসর্জনের অমন করুণ, অমন মর্মম্পর্শী নিদর্শন 
পৃথিবীর ইতিহাসে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিবেদিতার 
সংবেদনশীল মনে জোয়ান-অব-আর্কের জগ্য একটি কোমল, শ্রন্ধাসিক্ত 
নিভৃত স্থান ছিল । তাকে তিনি বড় ভালবাসতেন, বড় শ্রদ্ধা করতেন । 
নিজের রচনার বহুস্থানে জোয়ানের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করে সে শ্রদ্ধা ও 
প্রীতির স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন। কাজেই, তার পুণ্য জন্মস্থান 
দর্শম করবার আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই এ সময় নিবেদিতার মনে জাগ্রত 
হয়েছিল |... 

নিবেদিতার সঙ্গে জোয়ান-অব-আর্কের অবয়বে এবং চরিত্রে 
কি কোন সাদৃশ্ট ছিল 1 ত্যাগে ও তেজন্বিতায়, প্রেমে ও মাধূর্ে 
_উভয়ে কি সমগোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন ?-_এ প্রশ্নটি স্বাভবতঃই মনে 
আসে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যে দেছে ও মনে, তণাগে ও পরার্থ- 
পরতায় উভয়ের মধ্যে যেন প্রভূত সাদৃশ্য এবং মিল ছিল 1". 

সেযাই হোক, ডম্রেমি দর্শনের অব্যবহিত পরেই মার্সেলিস 
বন্দর" থেকে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্য যাত্রা! করেছিলেন মিবেদিতী। । 

১৬ই' জুলাই' তারিখে জাহাজ বোত্থাই উপকৃলে পৌছেছিপ'আর 
১৮ই জুলাই বোসপাড়া প্লেনের আপন গৃহটিতে দীর্ঘ হ'কৎসরের 
অনুপস্থিতির পর তিনি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন । 

৬ হী ৬ 


এরপর, জীধমের একেধায়ে শেখ দিকে, ১৯১০ শ্রীষ্টটবের 
৪০২ 


দ্বিতীয়ার্ধে আর একবার তাকে পাশ্চাত্য দেশে যেতে হয়েছিল । 
তবে, এবারের যাওয়া অতি অল্পদিনের জন্য এবং তার হেতুও ছিলি 
মিসেস ওলি বুলের কঠিন গীড়া। 

নিবেদিতার নিজের শরীরও তখন খুব সুস্থ ছিল না । স্থাস্থ্য- 
পরিবর্তনের জন্য তখন তিনি দাজিলিং-এ। কিন্ত ঠিক সে সময়ই 
জরুরী তার-বার্তায় আহ্বান এসেছিল ; অসুস্থ সার| সি. বুল তাকে 
দেখবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন, একটিবার তাকে অবশ্য আসতে 
হবে। ম্বতরাং, নিজের ছুর্বল শরীর নিয়েই দাজিলিং থেকে সরাসরি 
তিনি আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন এবং বোস্টনের অন্তর্গত 
কেস্বিজে মিসেস বুলের শধ্যাপার্থে উপস্থিত হয়েছিলেন নভেম্বরের 
১৫ই তারিখে । 

মিসেস বুলের নাম নান৷ প্রসঙ্গে আমর! ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি । 
স্বামীজীর অন্যতম নিকট-ভক্ত এই রমণী অত্যন্ত ধীর প্রকৃতির 
মানুষ ছিলেন। অচঞ্চল স্থির-বুদ্ধি তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। 
স্বামীজী সেজন্য তার নাম রেখেছিলেন “ধীরামাতা'। কিন্তু আজ 
রোগশ্যন্ত্রণার অসহনীয়তার মধ্যে মিসেস বুল নিতান্ত ছূর্বল হয়ে 
পড়েছিলেন- কি দেহে, কি মনে ।"*" 

নিবেদিতাঁকে কাছে পেয়ে তার হাতে পায়ে যেন বল এসেছিল । 
সাময়িকভাবে রোগেরও একটু উপশম হয়েছিল। কিন্তু সেটা 
একান্তই সাময়িক । রোগ সারল ন! এবং এক মাসের মধ্যেই মিসেস 
বুলের মৃত্যু হল। 

এবার, এই শেষ অন্থুখের সময়ই মিসেস বুলের জন্য বিশেষ 
প্রার্থনা নিবেন করতে একদিন গীর্জায় গিয়্েছিলেশ নিবেদিতা এবং 
প্রার্থমীকালে এক অপূর্ব অনুভূতিতে তীর মন-প্রাণ ভরে উঠেছিল । 
যীশ্ুমাতা মেরী এবং দেবী সারদামণিকে তিনি একাত্মরাপে দশন 
করে কৃতার্থ হয়েছিলেন । 

প্রীত্রীমার কাছে লেখ! তার ১১ই ডিসেম্বরের একটি পত্র সে 


৪৬৩ 


হুর্ঘভ দর্শনেরই অনুপম অভিব্যক্তি । পত্রটির কথ৷ পূর্বে আমর! 
উল্লেখ করেছি। সেটি এইরূপ ছিল £ 

চির স্পেহময়ী মা আমার ! 

আজ প্রাতঃকালে সারার জন্য প্রার্থনা! করতে আমি গীর্জায় 
গিয়েছিলাম । সার। খুবই অসুস্থ, মা। সেখানে আর সবাই যখন 
ধীশুমাতা মেরীর কথ! চিন্তা করছিল তখন হঠাৎ তোমার কথা 
আমার মনে পড়ল । মনে পড়ল তোমার মুখখানি, তোমার স্নেহ 
নিক দৃষ্টিটুকু। তোমার সাদ! শাড়ি, তোমার হাতের বালা-_ সবই 
যেন বাস্তব হয়ে, মূর্ত হয়ে আমার সম্মুথে এসেছিল। আর সঙ্গে 
সঙ্গেই মনে হয়েছিল যে তোমার এই শুভ-আবির্ভাব বেচার! সারাকে 
তার রোগশয্যায় শাস্তি দেবে, আশ্বাস দেবে । 


আর এ সঙ্গে আরও একটি দিনের কথ! আমার মানসপটে ভেসে 
উঠেছিল। সেদিন সন্ধ্যারতির সময় তোমার সামনে বসে অতি 
নির্বোধের মত আমি ধ্যান করতে চেষ্টা করেছিলাম, বুঝতে পারিনি 
যে তোমার দেব-বাঞ্ছিত পায়েব তলাটিতে শিশুর মত বসে থাকাই 
যথেষ্ট । সেই যথার্থ ধ্যান। 

স্েহময়ী, . প্রেমময়ী মা আমার! তোমার ভালবাসায় তো 
আমাদের মত উচ্ছাস নেই, উগ্রতা নেই-_এ জগতের সামগ্রীই তো 
সে নয়। লীলাচঞ্চল সোনালী আলোর মত ক্ষণে ক্ষণে সকলের 
শিরোপরি সে আসে কল্যাণরূপে, শাস্তিরূপে। সে খামে না, 
কিছুর অপেক্ষাও রাখে না।""" 

কয়েকমাস পূর্বেকার সে ররিবারটি কী হুর্লন্ত আশীর্বাদই ন1 বহন 
করে এনেছিল আমার জীবনে । সেদিন ম্মানের ঠিক পূর্ব-মূহুর্তে 
আমি তোমার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম, আবার শ্বান সেরেই অল্লক্ষণের 
জন্য ফিরে এসেছিলাম । 

সেদিন তোমার ঘরখানির স্বাগত-সম্ভাষণ ত্বোমার স্বত+-উচ্ছুসিত 


আশীর্বাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার সম্মুখে এক অপরূপ মুক্তি- 
দ্বার খুলে দিয়েছিল । 
মা, তুমি বিধাতার অনবদ্ধ শ্ৃষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের নিজস্ব আধার ! 
তার আশ্রয় এবং সান্বনা তোমাতেই মূর্ত হয়ে আছে। তোমার 
কাছটিতে আমরা তাই নিরব হয়ে, শাস্ত হয়ে বসে থাকব । আবার, 
মধ্যে মধ্যে নিছক কৌতুকের জন্য হয়ত একটু গোলমালও করব। 
কিন্ত একথা স্মরণ রাখব, সর্বদাই স্মরণ রাখব যে ভগবানের অপূর্ব 
স্ষ্টি যা-কিছু তা সবই শান্ত, সবই নিরব। আমাদের জীবনের 
অতি-গভীরে আমাদের অজ্ঞাতসারেই তার প্রবেশ করে-_বাতাসের 
মত, স্ুর্যালোকের মত, পুষ্পম্ুরভির মত, গঙ্গার শ্িগ্ধতার মত । 
এই সব শান্ত, মধুময় জিনিষের সঙ্গেই শুধু তোমার তুলনা 
হাত পারে। 
বেচারা সারাকে তোমার আশিষ দিয়ে, শাস্তির আচলটি দিয়ে 
আবৃত করে রেখো মা !-"" 
উদ্ধলোকে যে শাস্তি বিরাজ করে, যেথায় ভালবাসাও নেই, 
ঘবণাও নেই-__তোমার চিন্তা তো মধ্যে মধ্যে সেখানে পৌছায়, তোমার 
সে চিস্তা কি শিশিরবিন্দুর মত ভগবানে-স্পন্দন-রত পিচ 
আশীর্বাদ নয়, যা জগতের ছোয়া লেগে কখনো মলিন হয় না? 
মা আমার-_ 
আমি তোমার সেই চিরদিনের বোক! খুকু, 
নিবেদিতা । 


কিন্ত এ সত্ত্বেও অবধারিত মৃত্যু তার কৃষ্ণছায়। বিস্তার করে দিল। 
চলে গেলেন ওলিবুল। 

নিবেদিতার জীবনের সঙ্গে মিসেস বুলের সুন্দর জীবনটির অসংখ্য 
শ্বৃতি জড়িত ছিল। বেলুড়ে গল্গা-'র্লীরে, উত্তর-ভারতে, হিমালয়ের 
বুকে নান! তীর্থে__স্বামীজীর অপাখিব সহচর্ধের সেই নুখ-শ্তি- 
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ভরা দিনগুলি একই লক্ষে তারা যাপন করেছিলেন । অস্তত্ন্বের 
কঠিন সংকটের কালে-__নৈনীতালে, আলমোড়ায়__এই “ধীরামাতা! 
মায়েরই মত স্বেছে ও সহানুভূতিতে নিবেদিতাকে কত উৎসাহ 
দিতেন, কত আশার কথা শোনাতেন, নিজ পক্ষপুটে আশ্রয় দিতেন 
অকৃত্রিম স্েহে ও শ্রীতিতে । 

এরও পরে, ব্রিটানীতে, হাডজন নদীর তীরে এই ওলিবুলেরই 
গ্ুহে ধ্যান-তপস্যার সে কী মধুময় দিন ছিল! আজ সে সবই 
চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেল, অতীত সম্মতিতে পর্যবসিত হয়ে গেল। 

্বভাবতঃই নিবেদিতার মনে তখন একটি গভীর অবসাদ যেন 
দুর্বহ বোঝার মত তারী হয়ে নেমে এসেছিল। প্রচ্ছন্ন একটি 
মৃত্যু-চিত্তা যেন তাকেও আচ্ছন্ন করেছিল। 

এরই মধ্যে, ভারতবর্ষ থেকেও দুঃসংবাদ গেল, স্বামীজীর প্রথম 
সন্ন্যাসী-সম্তান, নিবেদিতার পরম শুভান্রধ্যায়ী গুরুত্রাতা, স্বামী 
সদানন্দ, ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দেহত্যাগ করেছেন ।"* 

ভপূরদিরে, মিসেস বুলের মৃত্যুর পর তার উইল নিয়েও 
নিবেদিতার পক্ষে নানা অশান্তির কারণ হল । .. 

মিসেস বুলের জীবিতকালে “নিবেদিতা বিষ্ভালয়ের' অধিকাংশ 
ব্যয়ভার তিনি সানন্দে বহন রূরতেন, সে দিকটা বছলাংশে তারই 
দায়িত্বের বিষয় ছিল। কাজেই, তার উইলেও “নিবেদিতা বিদ্ভালয়ে'র 
জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান থাকবে__এটাই ছিল নিবেদিতার 
'্যাভাবিক প্রত্যাশা । কিন্ত মিসেস বুলের কন্যার বিরোধিতার জন্য 
সমস্ত ব্যাপারটিই নিবেদিতার পক্ষে গভীর হতাশা ও উদ্বেগের হেতু 
হয়ে উঠল । তরে, ছঃখ ও বেদনার সঙ্গে নিবেদিতার সেই কিছু 
নুতন পরিচয় ছিল না, জীবন-সংগ্রাম কোনদিনই সহজ রাপ নিয়ে ভার 
সম্মুখে .আসেনি। তাই, ভগবানের মঙগলেচ্ছার উপর সব কিছু 
ছেড়ে দিয়ে তিনি আমেরিক। ত্যাগ করবার ষিদ্ধাত্ত করলেন। 

ভারতের পথে একরার ইংলণ্ডেও পদার্পণ করলেন। জন্মভূমির 
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সঙ্গে জ্জাবনের সেই তার শেষ সাক্ষাৎ । আর জীবনে সেখানে যাওয়া 
হবে না| মহাকাল প্রতীক্ষা করছে অলক্ষ্যে। পুরাতন পরিচিত 
বন্ধু কারে কারো সঙ্গে এবারও দেখা হল এবং সেও শেষবারেরই মত। 

মিঃ র্যাটর্রিফ, অধ্যাপক চেইন, নেভিনসন প্রমুখ সকলেই তখন 
ইংলণ্ডে ছিলেন। তারা সবাই আস্তরিক খুশী হলেন নিবেদিতাকে 
পেয়ে। সবাই তাকে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। তাঁকে চান 
নিজেদের মধ্যে । উচ্চ জীবন-পথের এক মহানীয়৷ সহযাত্রী, সর্বাংশে 
না হলেও, বহুলাংশে আদর্শ এক, লক্ষ্য এক--এ জগতে এমন 
সম্পদ সুলভ নয়। সুতরাং, পরস্পরের সান্নিধ্য বিশেষ আনন্দ 
ও আকাতজ্্ষার বিষয় ছিল বৈকি !... 

ইংলণ্ডে অল্প কয়েকদিন অবস্থান করেই, এবারও প্যারিস হয়ে, 
মার্সেলিস বন্দর হয়ে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করলেন নিবেদিতা । 
প্যারিসে দেখা হল মিস ম্যাকলিয়ডের সঙ্গে। তিনি অপেক্ষ। 
করছিলেন নিবেদিতার জন্য ৷ 

ম্যাকৃলিয়ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিবেদিতাকে যেন অনেকট! সান্তবন! 
দিল, আশ। দিল । 

সিদ্ধসঙ্কল্প মহাপুরুষের নির্দেশে জন-কল্যাণের পুণ্যব্ত তুমি 
গ্রহণ করেছ। জীবনের বু কিছু ত্যাগ করেছ-_তীারই নির্দেশে, 
তারই অমোঘ আশীর্বাদ মাথায় নিষে। সিদ্ধি কোমার করায়ত্ত হবে, 
অকল্যাণ কখনো তোমাকে স্পর্শ করবে ৮!।.""সেটা বিধির 
বিধানই নয়। 

নহি কল্যাণকৃৎ কম্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি |... 

ম্যাকৃলিয়ডের মুখের এ-সব উৎসাহবাক্য নিবেদিতার বেদনা- 
বিদ্ধ চিত্তে প্রভৃত সান্তৃমা এনে দিয়েছিল । 

এরপরই তিনি বিদায় নিয়েছিলেন । 

মার্টমাসের শেষ সপ্তাহে জাহাজ মার্সেলিস বন্দর তাগ করেছিল । 

বিদায় ইউরোপ ! বিদায় প্রিয় মাতৃভূমি ! চির বিদায়! আর 
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ছূর্শভ দর্শনেরই অনুপম অভিব্যক্তি । পত্রটির কথ৷ পুর্বে আমর! 
উল্লেখ করেছি । সেটি এইরূপ ছিল £ 
চির ন্েহময়ী মা আমার ! 


আজ প্রাতঃকালে সারার জন্য প্রার্থনা! করতে আমি গীর্জায় 
গিয়েছিলাম । সারা খুবই অসুস্থ, মা। সেখানে আর সবাই যখন 
ধীশুমাতা মেরীর কথ! চিস্তা করছিল তখন হঠাৎ তোমার কথ 
আমার মনে পড়ল। মনে পড়ল তোমার মুখখানি, তোমার প্রেহ- 
নিক দৃষ্টিটুকু। তোমার সাদা শাড়ি, তোমার হাতের বালা-- সবই 
যেন বাস্তব হয়ে, মুর্ত হয়ে আমার সম্মুখে এসেছিল। আর সঙ্গে 
সঙ্গেই মনে হয়েছিল যে তোমার এই শুভ-আবির্ভাব বেচার৷ সারাকে 
তার রোগশয্যায় শাস্তি দেবে, আশ্বাস দেবে । 


আর এ সঙ্গে আরও একটি দিনের কথা আমার মানসপটে ভেসে 
উঠেছিল। সেদিন সন্ধ্যারতির সময় তোমার সামনে বসে অতি 
নির্বোধের মত আমি ধ্যান করতে চেষ্টা করেছিলাম, বুঝতে পারিনি 
যে তোমার দেব-বাঞ্ছিত পায়ের তলাটিতে শিশুর মত বসে থাকাই 
যথেষ্ট । সেই যথার্থ ধ্যান। 

শেহময়ী," প্রেমময়ী মা আমার! তোমার ভালবাসায় তো 
আমাদের মত উচ্ছ্বাস নেই, উগ্রতা নেই-_এ জগতের সামগ্রীই তো 
সেনয়। লীলাচঞ্চল সোনালী আলোর মত ক্ষণে ক্ষণে সকলের 
শিরোপরি সে আসে কল্যাণরূপে, শাস্তিরাপে । সে থামে না, 
কিছুর অপেক্ষাও রাখে না।""" 


কয়েকমাস পুর্বেকার সে ররিবারটি' কী হুর্লভ আশ্রর্বাদই না বহন 
করে এনেছিল আমার জীবনে । সেদিন স্নানের ঠিক পূর্ব-মুহুর্ে 
আমি তোমার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম, আবার সান সেরেই অল্পক্ষণের 
জন্য ফিরে এসেছিলাম । 

সেদিন তোমার ঘরখানির স্বাগত-সম্ভাষণ তোমার ব্বতঃস্উচ্ছুসিত 
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আশীর্বাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার সন্মুখে এক অপরূপ মুক্তি- 
দ্বার খুলে দিয়েছিল। 

মা, তুমি বিধাতার অনবদ্য স্থষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের নিজস্ব আধার | 
তার আশ্রয় এবং সাত্বনা তোমাতেই মূর্ত হয়ে আছে। তোমার 
কাছটিতে আমর! তাই নিরব হয়ে, শান্ত হয়ে বসে থাকব । আবার, 
মধ্যে মধ্যে নিছক কৌতুকের জন্য হয়ত একটু গোলমালও করব। 
কিন্ত একথা স্মরণ রাখব, সর্বদাই স্মরণ রাখব যে ভগবানের অপূর্ব 
সৃষ্টি যা-কিছু তা সবই শান্ত, সবই নিরব । আমাদের জীবনের 
অতি-গভীরে আমাদের অজ্ঞাতসারেই তার! প্রবেশ করে- বাতাসের 
মত, সূর্যালোকের মত, পুষ্পন্থুরভির মত, গঙ্গার স্িষ্কতার মত। 

এই সব শান্ত, মধুময় জিনিষের সঙ্গেই শুধু তোমার তুলন৷ 
তাতে পারে। 

বেচারা সারাকে তোমার আশিষ দিয়ে, শাস্তির আচলটি দিয়ে 
আবৃত করে রেখো মা 1... 

উদ্ধলোকে যে শাস্তি বিরাজ করে, যেথায় ভালবাসাও নেই, 
স্বণাও নেই-_-তোমার চিন্তা তো মধ্যে মধ্যে সেখানে পৌছায়, তোমার 
সে চিন্তা কি শিশিরবিন্দুর মত ভগবানে-্পন্দন-রত পিক 
আশীর্বাদ নয়, যা! জগতের ছয়! লেগে কখনে! মলিন হয় না? 


মা আমার-_ 
আমি তোমার সেই চিরদিনের বোকা খুকু, 
নিবেদিতা । 


কিন্ত এ সত্বেও অবধারিত মৃত্যু তার কৃষ্ণছায়। বিস্তার করে দিল। 
চলে গেলেন ওলিবুল। 

নিবেদিভার জীবনের সঙ্গে মিসেস বুলের সুন্দর জীবনটির অসংখ্য 
স্বৃতি জড়িত ছিল। বেলুড়ে গঙ্গ' তীরে, উত্তর-ভারতে, হিমালয়ের 
বুকে নান! তীর্থে_ন্থামীজীর অপাখিব সহচর্ধের সেই স্ুখ-্বতি- 
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ভর! দিনগুলি একই সক্কে তার! যাপন করেছিলেন । অস্তত্রন্ের 
কঠিন সংকটের কালে__নৈনীতালে, আলমোড়ায়-_এই “ধীরামাতা! 
মায়েরই মত ন্বেছে ও সহান্ুভূতিত্ে নিবেদিতাকে কত উৎসাহ 
দিতেন, কত আশার কথা শোনাতেন, নিজ পক্ষপুটে আশ্রয় দিতেন 
অকৃত্রিম স্নেহ ও শ্রীতিতে । 

এরও পরে, ব্রিটানীতে, হাডসন নদীর তীরে এই ওলিবুলেরই 
গৃহে ধ্যান-তপস্যার সে কী মধুময় দিন ছিল! আজ সে সবই 
চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেল, অতীত স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়ে গেল। 
_ স্বভাবতই নিবেদ্দিতার মনে তখন একটি গভীর অবসাদ যেন 
দুর্বহ রোঝার মত তারী হয়ে নেমে এসেছিল। প্র্রচ্ছন্ন একটি 
মৃত্যু-চিস্তা যেন তাকেও আচ্ছন্ন করেছিল। 

এরই মধ্যে, ভারতবর্ষ থেকেও ছুঃসংবাদ গেল, ত্বামীজীর প্রথম 
সন্ন্যাসী-সম্তান, নিবেদ্বিতার পরম শুভান্গুপ্যায়ী গুরুভ্রাতা, স্বামী 
সদানন্দ, ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দেহত্যাগ করেছেন ।"" 

তপূরদিকে, মিসেস বুলের মৃত্যুর পর তার উইল নিয়েও 
নিরেদদিতার পক্ষে নানা অশান্তির কারণ হল। -. 

মিসেস বুলের জীবিতকালে “নিবেদিত। বিদ্ভালয়ের' অগ্নিকাংশ 
ব্যয়ভার তিনি সানন্দে বহুন করতেন, সে দিকটা বছলাঃশে তারই 
দায়িত্বের বিষয় ছিল। কাজেই, তার উইলেও “নিবেদিতা বিদ্ভালয়ে'র 
জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান থাকবে-__এটাই ছিল নিবেদিতার 
্বাভাবিক প্রত্যাশা । কিন্ত মিসেস বুলের কন্যার বিরোধিতার জা 
সমস্ত ব্যাপারটিই নিবেদিতার পক্ষে গভীর হতাশ! ও উদ্বেগের হেতু 
হয়ে উঠল । তরে, ছুঃখ ও বেদনার সঙ্গে নিবেদিতার সেই কিছু 
নৃতন পরিচয় ছিল না, জীবন-সংগ্রাম কোনদিনই সহজ রূপ নিয়ে তার 
সম্মুখে 'আসেনি। তাই, ভগবানের মঙগলেচ্ার উপর সব কিছু 
ছেড়ে দিয়ে তিনি আমেরিকা ত্যাগ করবার সিদ্ধাস্ত করলেন। 

ভারতের পথে একবার ইংলণ্ডেও পদার্পণ ফরলেন। জন্মভূমির 
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সঙ্গে জ্লাবনের সেই তাঁর শেষ সাক্ষাৎ । আর জীবনে সেখানে যাওয়া! 
হবে না। মহাকাল প্রতীক্ষা করছে অলক্ষ্যে । পুরাতন পরিচিত 
বন্ধু কারে কারে সঙ্গে এবারও দেখা হল এবং সেও শেষবারেরই মত। 

মিঃ র্যাটক্লিফ, অধ্যাপক চেইন, নেভিনসন প্রমুখ সকলেই তখন 
ইংলণ্ডে ছিলেন । তারা সবাই আত্তরিক খুশী হলেন নিবেদিতাকে 
পেয়ে। সবাই তাকে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। তাকে চান 
নিজেদের মধ্যে । উচ্চ জীবন পথের এক মহানীয়া সহযাত্রী, সর্বাংশে 
না হলেও, বহুলাংশে আদর্শ এক, লক্ষ্য এক- এ জগতে এমন 
সম্পদ স্থলভ নয়। স্মৃতরাং পরস্পরের সান্নিধ্য বিশেষ আনন্দ 
ও আকাজ্ষার বিষয় ছিল বৈকি !""" 

ইংলগ্ডে অল্প কয়েকদিন অবস্থান করেই, এবারও প্যারিস হয়ে, 
মার্সেলিস বন্দর হয়ে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা! করলেন নিবেদিতা! । 
প্যারিসে দেখা হল মিস ম্যাকৃলিয়ডের সঙ্গে । তিনি অপেক্ষা 
করছিলেন নিবেদিতার জন্য ৷ 

ম্যাকৃলিয়ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিবেদিতাকে যেন অনেকটা সাস্তবনা 
দিল, আশা দিল। 

সিদ্ধসঙ্ল্প মহাপুরুষের নির্দেশে জন-কল্যাণের পুণ্যব্রত তুমি 
গ্রহণ করেছ। জীবনের বহু কিছু ত্যাগ করেছ-_তারই নির্দেশে, 
তারই অমোঘ আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে । সিদ্ধি কোমার করায়ত্ত হবে, 
অকল্যাণ কখনো তোমাকে স্পর্শ করবে ন:।"""সেটা বিধির 
বিধানই নয়। 

নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চি ছুর্গতিং তাত গচ্ছতি ।*** 

ম্যাকৃলিয়ডের মুখের এ-সব উতসাহবাক্য নিবেদিতার বেদনা- 
বিদ্ধ চিত্তে প্রভৃত সাত্বনা এনে দিয়েছিল । 

এরপরই তিনি বিদায় নিয়েছিলেন । 

মার্টমাসের শেষ সপ্তাহে জাহাজ মার্সেলিস বন্দর ত্যাগ করেছিল । 

বিদায় ইউরোপ | বিদায় প্রিয় মাতৃভূমি | চির বিদায়! আর 
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দেখা হবে না এজীবনে। অনস্ত মহাজীবনের আসছে আহ্বান । 


“যাত্রা কর যাত্রীদল-_ 

এসেছে আদেশ 

বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মত 
হল শেষ। 


(ণ')ফাঞ্1(৭:) 
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॥ পনেরো ॥ 
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জীবনের প্রান্তে এসে, পরমায়ুর প্রায় গোধুলিলগ্নে এই ছ'টি 
পুণ্যতীর্থ দর্শন করবার এক প্রবল আকাত্ষা নিবেদিতার মনে জাগ্রত 
হায়ছিল। 

কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণ--ভারতবর্ষের উত্তর সীমান্তের ছুই 
হর্গম হিমালয়-তীর্থ। স্মরণাতীতকাল থেকে এঁ ছুই ভীর্থ-ভূমি 
ভারতবর্ষের জন-জীবনকে প্রভাবিত করেছে । কত ঘটনার পর ঘটনা 

ঘটিত হয়েছে এদেশের বুকে, কত বিচিত্র জীবন-ধারার উতখ্বান- 
পতনে রচিত হয়েছে বর্ণহুল বিচিত্র ইতিহাস। কিন্তু কেদার-বদ্্রীর 
মহিম! তাতে কিছুমাত্র মলিন হয় নি, কিছুমাত্র ক্ষুগ্ন হয় নি। পরস্ত 
ভারতের সকল বিপরীত প্রান্তকে অনিবার্ধ শক্তিতে আপন কক্ষে 
আকর্ষণ করে এ জাতির আধ্যাত্মিক একাত্মকেই সে নিত্য প্রতিষ্ঠিত 
করেছে । নিবেদিতার ভাষায় £ 
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স্থতরাং নে মহিমময় তীর্থ ছ'টি একবার দর্শন করতে হবে 3... 
একদিন ভারতীয-জীবনেব প্রস্তৃতিপর্বে, গুরুদেবেব সহ্যাত্রীরাপে 
তৃষার-তীর্ঘ অমরনাথ দর্শন করেছিলেন নিবেদিতা, দর্শন করেছিলেন 
স্কীরভবানীর গুহামন্দির, ভূন্বর্গ কাশ্মীর, নৈলগীতাল আর আল্গমোভ! 
সেআজ কত বৎসরের কা । জীবনেব মধুর ও স্বপ্নময় দিন ছিল 
সেগুলি । তখন জ্ঞান ও কর্মের পিপাসা ছিল অদম্য । দৃষ্টি ছিল 
দর ভবিষ্যতে দিকে নিবন্ধ । 
তারপর কত দীর্ঘদিন কেটে গেল, মহাকালের মহা-আবর্তনে 
কত অভাবিত পরিবর্তন এল জীবনে, কত কালাস্তব ঘটে গেল 
কর্মের বহু-বিস্তৃত ক্ষেত্রটিতে । 
এরই মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে নেমে এল মৃত্যুব কৃষ্ণ-যবনিক! ৷ 
দেহত্যাগ করলেন স্বামীজী, পরলোকে গমন করলেন ধীরামাতা, স্বামী 
অদানন্দ, স্বরূপানন্দ প্রমুখ গুরু-জ্রাতাগণ । 
নিবেদিতার নিজের কর্মব্লাস্ত দেহটিও এখন চাইছে বিশ্রাম, 
পরিপূর্ণ বিশ্রার্ম। মনের অবচেতন প্রদেশে মধ্যে মধ্যেই শাব্দিত 
হচ্ছে ধ্বনি-_ 
হেথ নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে ।**, 
ভালোমন্দ মিশিয়ে অনেক কিছু কর! হয়েছে জীবনে, এখন 
গুহ-গত-প্রাণ চাহে অবকাশ, চাহে পরিতৃপ্ত শেষ-দর্গন, যেশ্দর্শন 
টুক্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয়াতীতে গিয়ে সার্থক হুয়, পূর্ণ হয়। 
রি মে কণা পতয়তে। রি চক্ষুর, 
বী হদং জ্যোতিহ্বদয় অহিতং ষৃৎ। 
বি মে মনশ্চরতি দূর আর্ীঃ 
কিং স্মিদ্‌ ব্ষ্যামি কি মু নু মলিয়ে।.. 


৪১০ 


বস্তত, এমনি এরি মনোভারের সগ্যেই কেদারনাথ জার 
ব্্রীনারায়ণের পুরাণ-প্রোক্ত মহাতীর্থের কথা নূতন করে নিবেদিতার 
মনে উঠেছিল্ল এবং তারই ফলে সন ১৯১০ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে, 
জুন মাসে কেদার-বদ্রী দর্শনে তিনি যাত্র! করেছিলেন, আচার্য 
জগদীশচন্দ্র আর তৎপত্বী অবল৷ বসুর সহযাত্রীরূপে | প্রাচীন 
ভারতবর্ষের ভীর্থমহিমা এবং পুরাণ-কথার শত বিচিত্র মাধূর্যও সঙজে 
ধঙ্গেই আবার নূতন করে তার কল্পনা-নেত্রে উদ্ভাসিত হয়ে 
উঠেছিল ।.. 

কলিকাতা থেকে যাত্রা করে- হুরিদ্বার, হৃষিকেশ হয়ে লছমন- 
ঝোলার উপর দিয়ে গঙ্গ৷ অতিক্রম করে, স্বর্গাশ্রম পেছনে ফেলে 
যাত্রীদল প৷ বাড়িয়েছিল কেদার-বন্দ্রীর পথে, £01. 0১০ অঞ্ €০ 
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অবশ্য তারপূর্বে, হরিদ্বার ও কনখলের বিখ্যাত স্থানগুলি দর্শন 
করবার জন্য, আর '্রহ্গকৃণ্ডে' স্নান করবার জন্য কয়েকটি দিন ত্তারা 
কনখল “রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে' যাপন করেছিলেন। হরিদ্বার এবং 
কনখলের তীর্থমাহাত্ম্যের আকর্ষণও কম ছিল না। সেমাহাত্য্যের 

ংবাদ রাখতেন নিবেদিতা । 


হরিদ্বারে কুশাবর্তে নীল্পকে বিশ্বপর্বতে 
কনখলে তু কৃতে স্ানে পুনর্জন্ম ন বিদ্কতে । 


এই হল প্রসিদ্ধি। কেদারখণ্ডের এ-নির্৫েশ নিবেদিতা জানতেন, 
বিশ্বাসও করতেন। 

তার মনে হয়েছিল--কত পুরাণ-কথার সঙ্গে জড়িত রয়েছে 
হরিদ্বার, জড়িত রয়েছে কনখল আর ব্রহ্মকুণ্ড। গঙ্গাদ্বার, মায়াপুরী, 
হরকী-পৈড়ী_ প্রভৃতি কত বিচিত্র নামেই তার পরিচয়। 

একান্ন গীঠের অন্যতম গীটস্থানরূপেও হরিদ্বারের প্রসিদ্ধি কম 
নয়। হরিদ্বারের একাংশেই ব্রহ্ষকুণ্ড। কেদার-বনদ্রী যাত্রার পূর্বে 
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তীর্থযাত্রী মাত্রেই ব্রহ্াকুণ্ডে স্বান করে। ব্রহ্ষাকুণ্ডই হরিঘ্বারের মুখ্য 
তীর্ঘ। নিবেদিতাও স্নান করেছিলেন |." 

একদা প্রাচীনযুগে, ভগীরথের গঙ্গাআনয়ন কালে, ইলাবৃত্ত- 
খণ্ডের রাজা মহামতি শ্বেত তপস্যায় রত ছিলেন-_এই ভূখণ্ডে। 
যথাকালে তপস্যা-তুষ্ট ব্রহ্ম! রাজাকে দর্শন দান করে বলেছিলেন, 
--কিহ রাজা, কি তব প্রার্থনা ।' 

রাজা বলেছিলেন,_-“এ ভূ-খগ্ড সর্ব তীর্থময় হবে, নিত্য নুরভিত 
থাকবে দেব-আবির্ভাবে । আর সর্বকালের জন্য এ স্থান তোমারই 
নামে খ্যাত হবে ।--এই মম রহিল প্রার্থনা ।%:* 

পিতামহ ব্রহ্মা রাজার সে প্রার্থনা পুর্ণ করেছিলেন। তাই 
হরিদ্বারের এ সৃবৃহৎ জলাধার ব্রহ্মকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। 

এর পূর্বদিকেই নীল পর্বত। নীল পর্বতের শিখরদেশে চণ্তী- 
দেবীর বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির। লোক-প্রবাদ এই যে এখানেই 
নাকি একদা ভগবতী চণ্ডী স্বয়ং কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয়েছিলেন। 
তাই “চণ্ডীর পাহাড়' বলেও এর পরিচয় আছে। 

বরহ্মাকুণ্ডে স্নানের পর এই চণ্ডীর পাহাড় দর্শন করেছিলেন 
নিবেদিতা । তারপর কনখল, সতী-তীর্থ কনখল। নিবেদিতার 
একান্ত আকাত্ক্িত তীর্ঘভূমি। 


সুপ্রাচীন যুগে প্রজাপতি দক্ষের রাজপুরী এই কনখলেই প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। শিবহীন দক্ষষজ্ঞের কালে পতিনিন্দা স্য করতে না পেরে, এই 
কনখলের কোলেই দেহত্যাগ করেছিলেন সত্তী। আর সেদিন থেকেই 
কনখলের বিচিত্র ভীর্থমহিমা ৷ 


কিহ্বদত্তি এই যে, 


একদ! ব্রাঙ্থাণ কত, 


দক্ষের পুরীতে রত 
শান্ত্রপ্রন্থ পঠন-পাঠনে । 
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এমন সময়ে ছল, 
ধর্মকেতু নামে খল-_ 
এল সেথা চৌর্যের কারণে । 


চৌর্যবৃত্তিই তার উপজীবিকা, সেই তার ব্যবসা । কিন্ত আজ :' 
সংগোপনে বসে ব্রাহ্মণদের শান্ত্রালোচনা শুনতে শুনতে ধর্মকেতুর 
মনে সহসা চৈতন্যোদয় হয়েছিল, পুর্বকৃত পাপকার্ষের জন্য তীব্র 
অনুশোচনা জেগেছিল। তখন, 
ব্রাহ্মণগণের কাছে 
ধর্মকেতু ক্ষম৷ যাচে, 
করজোরে করে নিবেদন । 
আমি ঘোর হীনমতি, 
পাপকার্ধে সদারতি 
ঘৃণ্য অতি আমার জীবন ।".. 
হে সদাশয় বিপ্রগণ, আমাকে রক্ষা কর। ত্রঃসহ পাপ-যন্ত্রণা 
থেকে নিস্তার লাভের পথ বলে দাও। 
বিপ্রগণ সে অকপট আবেদনে দয়ার্ড হয়ে তাকে পাপ-স্থালনের 
পথ দেখিয়েছিলেন। বলেছিলেন £ 
মান করে দক্ষঘাটে, 
শিব-গুরু মহাপাটে 
কর শুচি শিবের অন! । 
সর্ব পাপ দূরে যাবে, 
মহাশাস্তি ফিরে পাবে, 
“খল' তুমি আর রহিবে ন|। 
বন্তত তাই হয়েছিল। তস্কর ধর্মকেতু সঙ্জন ধর্মকেতুতে 
রূপাস্তরিত হয়েছিল৷ 
দক্ষক্ষেত্রের এমনি অপার মহিমা, দক্ষঘাটে. স্নান করবার এমনি 
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অব্যর্থ, অমোঘ দল । এ ঘাটে একটিবার অবগাহন করে-__“ফো ন 
খল স্তরতি'-এই বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন ব্রাহ্মণগণ । আর 
ত1 থেকেই “কনখল' শব্দের উৎপত্তি হয়েছিল। 
দক্ষেশ্বরের মন্বিরের অনতিদূরেই সেই পুরাণ-প্রথিত সতীকুণ্ড। 
এখান থেকেই মৃত সতীদেহ স্কন্ধে নিয়ে বিরহ-কাতর ভোলানাথ 
ত্রিভুবন ভ্রমণ করেছিলেন-_ “সতী-দে' “সতী-দে' এই আর্তরব উচ্চারণ 
করতে করতে । পুরাণ-কথায় এও উল্লিখিত আছে যে সেসময় 
তাকে শোকমুত্ত করবার জন্য চক্রধারী নারায়ণ শণির সঙ্গে সতীদেহে 
প্রবেশ করে তাকে ধীরে ধীরে একাম্টি খণ্ডে বিভক্ত করে নিক্ষেপ 
করেছিলেন ভারত-ভূখণ্ডের নানাস্থানে, নানাদিকে। একান্নটি 
গীঠস্থানের জন্মও এ ভাবেই সাধিত হয়েছিল। কাজেই, সতী- 
মহিমা চির-জাগ্রত, সতী মহিমা সর্ব-কালজয়ী ।".. 
আজও সেখানে, ভাদ্রমাসের শুক্লা-দশমীতে, হাজার হাজার 
ভক্তিমতী নারী ম্নান করবার জন্য শতযোজন পথ অতিক্রম করে 
সমবেত হয়ে থাকে । তাদের প্রাণের ভক্তি-উচ্ছাসে নিত্য নববেদ 
রচিত হয়, অক্ষয় উপকথার জন্ম হয়ে থাকে। 
“দোষান্‌ পরেষাং হি গুণেষু সাধবো 
গৃহৃস্তি কে চিন্ন ভবাম্বশ! দ্বিজ । 
গুণাংশ্চ ফল্তুন্‌ বহুলীকবিষ্বে৷ 
মহত্তমান্তেঘবিদস্তবানঘম্‌ ।' 
সতীর মুখের এই বিকার আজও তাই হিন্দুরমণীর কাছে পাতিব্রত্যের 
শাশ্বত মহিমা বহন করে আনে। সতীতীর্ঘ কন্থল-_সেই হেতু 
নিবেদিতাকে বড় অভিভূত করেছিল। তার চক্ষে হিন্দুধর্মের 
40016 11954 উত্ভিব-ক্ষেত্র এইসব এতিহাসিক তীর্থভূমি গভীর 
তাত্পর্ষে মণ্ডিত । 
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-_এই তর স্বকীয় অভিমত ছিল... 

কন্খল থেকে তার! প্রাচীন তপোক্ষেত্র হৃষিকেশে পৌছেছিলেন, 
মে মাসের ৭ই তারিখে । কেদার-বদ্দ্রীর ঠিক প্রবেশমুখেই এই 
মনোরম হিমালয়-তীর্ঘটির অবস্থান। চতুদিকে শ্তর-বিন্যপ্ত, 
আকাশ-ছোয়। হিমালয়ের মৌনগান্তীর্ধ, আর নিয়ে কলন্বনা, খরশআ্োতা 
ভাঙগীরর্থী। অসংখ্য উপলখণ্ডে তার তলদেশ আকীর্ণ। কাচের মত 
স্বচ্ছ গঙ্গাবারি আপন প্রবাহজ্োতে সে সব উপলখণ্ডে নিয়ত বন্কুত 
করে থাকে গায়ত্রীর আবাহন মন্ত্র 

আয়াহি বরদে দেবী এযক্ষরে ব্রহ্গবাদিনী 
গায়ত্রী ছন্দংসাং মাত্র ক্গযোনী, নমোহস্ততে । 

পুরা-কাহিনীতে হাষিকেশ “কুজাত্রক ক্ষেত্র রূপে প্রসিদ্ধ। 

1সথানে কথিত আছে- রৈভ্যনামে এক খষি এই গঙ্গাঘ্ারে বছ 
সহত্র বৎসর কঠোর তপন্া করেছিলেন। সে তপস্যা অতুলনীয় ছিল 
এবং তারই ফলে একদিন নারায়ণের দিব্য-দর্শন লাভে সে কৃতার্থ 
হয়েছিল। কিন্তু এক আত্বৃক্ষের শাখা থেকে বিচিত্র কুক্জের বেশে 
তার প্রর্কাশ হয়েছিল সেদিন, এবং ভক্ত-রৈভ্যকে সম্বোধন করে তিনি 
বলেছিলেন; 

“রৈভ্য, তোমার তপস্তায় আমি পরিতুষ্ট হয়েছি। তুমি বর 
প্রার্থনা! কর ।' 

রৈভ্য প্রার্থনা করেছিলেন শুধু ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি, আর 
বিশ্বাস । তবে, সেই সঙ্গে এ তপোক্ষেত্রটির জন্য অন্য একটি প্রার্থনাও 
দিবেদন করেছিলেন । 

বলেছিলেন, নারায়ণ যেন নিত্য শুক্মদেহে বিরাজ করেন 
স্থষিকেশে। যতদিন সাগরাম্বরা পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে, 
যাবচ্চন্্রীর্ক মের্দিনী, তরত্তদিন এখানে যেন তার পুণ্য আবির্ভাব 
'অব্যাহত থাকে । 

রৈত্যের' সে প্রার্থনা পুর্ণ হয়েছিল। নারায়ণের এক চতুর্থাংশ 
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হৃষিকেশ-রূপে এ ক্ষেত্রে নিত্য বর্তমান থাকবে এবং “হৃষিকেশ' 
নামেই তার পরিচয় হবে--এ আশ্বাস দিয়েছিলেন নারায়ণ। 

আবার, আত্রবৃক্ষে কুক্সরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন বলে 
হ্ষিকেশের অপর নাম হয়েছিল “কুব্জাত্রকক্ষেত্র ৷” 

কতষুগ, মন্বস্তর পূর্বেকার এ সব মনোরম কাহিনী নিবেদিতার 
কাছে মনে হয়েছিল যেন নৃতন, যেন এখনো বাত্ময়। গঙ্গার অবিশ্রাম 
পতন-ধবনির সঙ্গে সঙ্গে তারাও যেন আকাশে-বাতাসে নিত্য শব্দিত 
হচ্ছে... 

এই হ্ৃষিকেশের এক প্রান্ত থেকে, লছমন ঝোলার পরেই, কেদার- 
বর্্রীর পায়ে-চলার হছ্রারোহ পাকৃদণ্ডী পথ, বিশাল পর্বতমালার 
অন্তহীন অরণ্যানীতে লুক্কায়িত । কঠিন কেদার, কঠিন বদ্্রীনারায়ণ-_ 
একথা বাস্তব সত্যই বটে ! 

দশ-এগর দিন, অধিকাংশ সময় পায়ে হেটে, কচিৎ কখনে! 
ডাণ্ডীতে আরোহণ করে নিবেদিতা এবং তার সহ্যাত্রীগণ 
পৌছেছিলেন কেদারনাথের মন্দিরে ।"*" 

আজ দীর্ঘ কালাস্তরে কল্পনার দৃষ্টি প্রসারিত করে হিমালয়ের 
সেই হর্গম চড়াই-উৎরাই পথে এক দীর্ঘাজী শুভ্র-বসনা সম্স্যাসিনীকে 
যেন আমর! দেখতে পাই । বার-হাজার ফুট উঁচু পর্বতচড়ায় কেদার- 
'নাথের মন্দির লক্ষ্য করে দৃঢ় পাদ-বিক্ষেপে তিনি অগ্রসর হচ্ছেন । 
অন্তরে শিব-ধ্যান, মুখে অস্ফুট শিব-নাম, চতুর্দিকে আরণ্া-প্রকৃতির 
অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের মৌন-মহিমা। 

কত নাম-না-জানা ফুল, কত বৃক্ষলতা কত বন্য পাখির বিচিত্র 
কলম্বর । কত কীট পতঙ্গের একটান৷ বিল্লিধবনি, নিবেদিতার কাছে 
সবই অপূর্ব, সবই নিক শুচিতায় ভর1। 

পথে পড়ছে পঞ্চ-প্রয়াগ ৷ দেব-প্রয়াগ, রুদ্র-প্রয়াগ, কর্ণ-প্রয়াগ, 
নন্দ-প্রয়াগ আর বিষ্কু-প্রয়াগ । আরও এগিয়ে মন্দাকিনী-অপকানন্দার 
সঙ্গমস্থল। মন্দাকিনীর পার্শ্বদিয়ে এগিয়ে চলেছে দূর-বিসপিত 
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কেদারনাথের পথ। আর অলকানন্দার ধারে ধারে এগিয়েছে 
বদ্রীনারায়ণের পথ । “নালা”চটি থেকেই তারা বিভক্ত হয়ে গেছে। 

কঠিন চড়াইয়ের পথে আরও অগ্রসর হয়ে গভীর অরণ্যানীর মধ্যে 
শাকস্তরীর মন্দির দর্শন করেছিলেন নিবেদিতা । 


শাক্তরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভূবি। 
তত্রৈব চ বধিষ্যামি ছুর্গামাখ্যং মহাম্থরম্‌।** 


এই দেবী চামুণ্ডার স্বকীয় উক্তি । 


মহাপ্রস্থানের পথে, ন্বর্গারোহণ-পর্বে, এই শাকন্তরী দেবীকেই 
ছিন্নবন্ত্রে পূজা করেছিলেন পঞ্চপাণ্ডব । মহাকাব্যের যুগের বহুকাল- 
বিগত সে সব দিন। নিবেদিতার ধ্যানে তারাও যেন মূর্ত হয়ে দেখা 
দিয়েছিল । তার মনে পড়েছিল সেই পুণ্য আখ্যায়িকা £ 

কুঃক্ত্রের মহাআহবে অসংখ্য আতীয়-স্বজন নিহত হয়েছে। 
নির্ংশ হয়েছে কুরুকুল। আত্মগ্রানিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে পঞ্চপাণ্ড 
বিশ্বনাথের দর্শন মানসে গিয়েছিলেন কাশীধাম। কিন্তু বুথ! আকিঞ্চন, 
বৃথা পরিশ্রম। বিশ্বনাথ দর্শন দেননি। অদৃশ্য হয়ে তিনি প্রস্থান 
করেছিলেন হিমালয়ে । পঞ্চপাণ্ডবও অহ্বসরণ করলেন । কিন্তু সেখানেও 
মহিষরূপ ধারণ করে পাগ্ডবদের তিনি বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলেন, 
শৃঙ্গের আঘাতে মেদিনী বিদীর্ণ করে অদৃশ্য হতে চেষ্টা করেছিলেন। 
কিন্তু ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ধ্যানযোগে সকল তথ্য অবগত হয়ে ঠিক শেষ 
মুহুর্তটিতে তাকে বাধা দিলেন। মহিষের পশ্চান্ডাগে গদার আঘাত 
করে তাকে অচল করেছিলেন মধ্যম-পাণ্ডব ভীমসেন । আর তাতেই 
স্থিত হয়েছিলেন বিশ্বনাথ । মহিষের পশ্চান্তাগ কিন্তু গদাঘাতে 
ব্রিকোণাকৃতি প্রস্তরথণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং অচিরে 
তুষারাচ্ছাদনে রজতশুত্র বিচিত্র শিবলিঙ্গের অবয়ব প্রাপ্ত হয়েছিল । 
এদিকে পাগ্ডবদের তপস্তাও ক্রমশঃ অত্যন্ত কঠোর হয়ে উঠেছিল । 
ফলে পরমলগ্নে দর্শনও দিয়েছিলেন মখা দেব । 
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তারপরই উর্ধলোকে অনস্তের উদ্দেশ্টে পাগুবদের মহা'প্রস্থান। 

আবার এই পবিত্র ভূমিতেই, একদা বত্রিশবৎসর মাত্র বয়সে, 
আচার্য শঙ্কর সমাধিযোগে দেহত্যাগ করেছিলেন। কত যুগের কত 
পবিজ্র স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত এই কেদারনাথ। ভক্তিবিগলিত চিত্তে 
কৃতাঞ্জলি হয়ে মন্দিরের শেষ ধাপটিতে এসে ঠাড়ালেন নিবেদিতা! । 
সমগ্র অস্তর জুড়ে এক অবাচ্য অনুভূতি-যার তুলনা হতে পারে 
শুধু আর একটি কালের স্বর্গীয় অনুভূতির সঙ্গে, যে কালে জীবস্ত, 
মনুয্যদেহধারী গুরুমুতি-শিবের অন্নুগামী হয়ে তিনি দর্শন করেছিলেন 
অমরনাথের গুহামন্দির, গুহামন্দিরের শিব-বিগ্রহ ৷ 


ভারতের নানা প্রদেশ থেকে, নান! প্রত্যন্ত থেকে এই বিশেষ 
তিথি উপলক্ষ্যে কেদারনাথের ছূর্লভ দর্শনাকাজ্ষায় কত নরনারী, 
কত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অশেষ ছুঃখ-ক্রেশ অতিক্রম করে সমবেত হয়েছে 
মন্দিরের দ্বারদেশে | 

সেই সম্প্রদায়হীন, বর্ণহীন, আভিজাত্যহীন এক ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে 
দাড়িয়ে নিবেদিতা । চিত্ত তার প্রশান্ত আনন্দে পূর্ণ, তার তীর্থ 
দর্শন সার্থক | 


* ঈ্ ৮ রঃ ৪ 


কেদারনাথের পর বদ্রীনারায়ণের পথে তাদের যাত্রা! শুরু 
হয়েছিল এবং এ যাত্রারও প্রতিটি পদক্ষেপ নিবেদিতার কাছে একটি 
নব-আবিষ্ষারের পর্যায়ভুত্ত ছিল। তীর্থকামী অসংখ্য নর-নারীর 
শোভাষাত্রাটিকে মনে হয়েছিল সর্বথা অতুলনীয়, সমগ্র পরিবেশটিকে 
মনে হয়েছিল প্রগাঢ় আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর । আর হিমালয়ের চির- 
সবুজতার মধ্যে বৃক্ষে বৃক্ষেৎ পাতায় পাতায়, ফলে পুণ্পে যে মহা- 
উৎসবের আনন্দ-অর্থ্য তা যেন এ পৃথিবীরই বয় । সে ্বগাঁয়, সে 
শাশ্বত ও সনাতন । সমগ্র আর্াবর্তের হৃদয় স্পন্দন যেন তাদের মধ্যে 
উপলব্ধি কর! যায়। 


৮১৮ 


এ বত্রীনারায়ণের পথে, অলকানন্দার তীরে, কত বৃদ্ধা রমণীকে 
তিনি দেখেছিলেন ষীাদের ভক্তি-বিশ্বাস, ধাদের আত্মসমর্পণ তাকে 
অভিভূত করেছিল। এক ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর আর কোথাও 
এমন দৃশ্য আর তিনি দেখেন নি। 

ছরারোহ চড়াই-র পথে, উৎরাই-র পথে একটি যষ্ঠীমাত্র অবলম্বন 
করে কত দীর্ঘ পথ তার অতিক্রম করে চলেছেন । অন্য কারো 
সাহায্য তার! গ্রহণ করবেন ন!। 

“ইষ্টে নিষ্ঠা, গুরৌ শ্রদ্ধা, বিশ্বাস জগদীশ্বরে'-_এই সম্বল নিয়ে 
হূর্গম তীর্ঘপথের তার! যাত্রী। একদিন একটি বৃদ্ধাকে দেখেছিলেন 
অলকানন্দার তীরে । তখন সবেমাত্র প্রভাত হয়েছে। 
আকাশ-গাত্রে, পর্বতের চূড়ায় চুড়ায় তুর্য-কির€ অপূর্ব সৌন্দর্যের 
বিস্তার করেছে। কিন্তু শীতের প্রচগডতা ছঃসহ। তারি মধ্যে সেই 
বৃদ্ধা অলকানন্দায় স্নান করে সিক্তবস্ত্রে হাত ছুটি জোড় করে উর্ধমুখে 
হুর্যকে প্রণাম জানাচ্ছেন । বৃদ্ধার মুখে ও অবয়বে আত্মনিবেদনের 
সে কী পবিভ্র-স্ন্দর অভিব্যক্তি ! 

বহুদিন পরেও বৃদ্ধার সেই উজ্জ্বল মুখখানা, তার সুর্য-প্রণামের 
সেই বিচিত্র ভঙ্গীটি নিবেদিতার মনে ছিল । কত লোকের কাছে গভীর 
শ্রদ্ধার সঙ্গে সে অভিজ্ঞতাটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন উত্তরকালে। 

এইভাবে, জুনমাসের মধ্যভাগে, বড্রীনার'য়ণ পৌছেছিলেন 
যাত্রীদল। 

পাহাড়ের গায়ে স্থ্প্রাচীন বদ্দ্রীনারায়ণের মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত । 
একদিন মাহাকাব্যের যুগে এই স্থানেই ভ্রৌপদীসহ চার-পাণুৰ 
অর্জনের ব্বর্গ থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন । 

নর ও নারায়ণ,__এই ছুই রূপে, ভগবান এই মহাতীর্থে নিত্য 
অধিঠিতত। কথিত আছে, কবচ নামে এক কুখ্যাত দানবকে নিহত 
করবার জন্য এই বদরিকাশ্রমেই তপন্য। করেছিলেন নর-নারায়ণ-রূগী 
ভগবান। তারপর, তপস্া-শেষে কবচকে বধ করে এ স্থানেই তিনি 
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অধিষিত হলেন এবং তখন থেকে ভক্তেরপৃজা-মর্থ্যও নিত্য গ্রহণ করে 
আসছেন ।-- 

এ ইর্দতবৃত্তও জানতেন নিবেদিতা এবং বিশ্বাসও করতেন তার 
সত্যতা । তাই, কঠিন পার্বত্যপথ অতিক্রম করে জীবনের 
অপরাহৃকালে তিনি বদ্রীনারায়ণ-তীর্ঘে উপস্থিত হয়েছিলেন। 
সঙ্গে বন্ু-দম্পতি। কত আবেগে, কত ভক্তি-বিমিশ্র কৌতৃহলে 
চিত্তটি ভরে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। তার কাছে তীর্ঘটি জাগ্রত, 
দেব-আবির্ভাব অন্ুভূতি-লভ্য । কিন্তু, গোড়া হিন্দুসমাজের কঠিন 
বিধান, অ-হিন্দ্রু বলে, অ-ভারতীয় বলে--নিবেদিতাকে মন্দিরে 
প্রবেশ করবার অনুমতি দিল না। তাই বিগ্রহদর্শনও তার অদৃষ্টে 
ঘটল না। শুধু দূরে ছাড়িয়ে, অত্যন্ত বিষ অন্তরে মন্দির-যাত্রীদের 
গমন ও নির্গমন তিনি দেখতে লাগলেন। কিন্তু, এরই মধ্যে অকস্মাৎ 
আর এক অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হল । কে জানে, কোন্‌ অদৃশ্য 
শক্তির প্রভাবে-__সহসা মনের অবসন্নতা ছায়াবাজির মত অস্তহিত 
হয়ে গেল। কেযেন অদৃশ্য কল্যাণ-হস্তের শিপ্ধমধুর স্পর্শে সমস্ত 
মনপ্রাণ তার ভরে দিল, সমগ্র সত্বাকে পরমানন্দে উদ্ভাসিত 
করে দিল।... 

বদ্রীনাথের প্রত্যক্ষপ্রকাশ দর্শনে কৃতার্থ হলেন নিবেদিতা । 
অস্ুভব করলেন, এক পূর্বগ মহাজনের মহাবাণীর সত্যতাঃ__ 

“এমন স্থান কি সত্যি আছে পৃথিবীতে ! আহা, ভগবান নিজে 
এ-স্থানটি মনোনীত করে জগতের কল্যাণকামনায় এখানে তপস্যা 
করেছেন। এর প্রতি ধুলিকণা, প্রতি শিলাখণ্ড, প্রতি তৃণলত। ও 
গুল্সগুচ্ছ_-চির পবিভ্রঃ চির মধুময় ও চিন্ময় ।” 


এ তীর্থের সমতুল কিছু নাহি হয়। 


এই একান্ত অনুভূতির মধ্য দিয়েই নিধেদিতার তীর্ঘভ্রমণের 
পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। বদ্রীনারায়ণ থেকে রন! হবার পূর্বে নর- 
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নারায়ণরূপী দেবতার উদ্দেশ্যে অকুগ্ঠ প্রণতি জানিয়েছিলেন 
নিবেদিতা । তারপরই চির-বিদায় |... 
প্রত্যাবর্তন-কালে চামৌলী হয়ে কোটদ্বারার পথে বত্রীনারায়ণ 
থেকে তারা নেমে এসেছিলেন, আর ২৯ শে জুন পদার্পণ করেছিলেন 
সমতল ভূথণ্ডে। 
একদিন, বেশ কয়েকবৎসর পূর্বে, “কলিকাতা বিবেকানন্দ 
সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বাংলার ছাত্রসমাজকে উদ্দেশ্য করে 
নিবেদিতা বলেছিলেন £ 
(তোমরা তোমাদের এই প্রাচীনা, তপোবৃদ্ধা জন্মভূমিকে ভাল করে 
দেখ। এর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যস্ত পরিভ্রমণ করে এর 
তীর্থমহিম] উপলব্ধি কর, এর এতিহাসিক উত্থান-পতনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
এ ত.।৬ও৪্তা অর্জন কর । এ দেশের নাড়ী-স্পন্দনের সঙ্গে তোমাদের 
হৃদৃ-স্পন্দনও সমতালে স্পন্দিত হোক ।” 
সে নির্দেশ তার স্বকীয় জীবনেও অক্ষরে অক্ষরে এভাবে তিনি 
অন্নুদরণ করেছিলেন। তার গুরুর প্বর্গাদপি গরীয়সী' জন্মভূমিটিকে 
ভাল করে দেখতে চেয়েছিলেন, বুঝতে চেয়েছিলেন। এই ভূমির যে 
প্রাচীন পরিচয় সেটিকেও অভিজ্ঞতার নিকষে যাচাই করতে চেয়ে- 
ছিলেন। সে আকাজ্ষা এই এতদিনে তার সম্পূর্ণ হয়েছিল । 
ভারতবর্ষের ভাব-রূপটির প্রতিফলন অন্তরে এঠণ করে প্রণাম 
করেছিলেন দেবতাকে, ভালবেসেছিলেন ভক্তকে আর একাস্ত আপন 
বলে গ্রহণ করেছিলেন সেই আর্যাবর্তকে, যে আর্ধাবর্ত-_ 
“ইন্দ্রের এখ্বর্য নিয়ে আছে নিত্য জাগি 
ত্যাগীরে প্রত্যাশা! করি, নির্লোভেরে সপিতে সম্মান, 
তুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে দান 
বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে 1” 


০১ 
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॥ ষোল ॥ 


“মৃত্যু, তুমি মাতৃরূপা কালী 
স্ুখ-বনমালী তোমার মায়ার ছায়া |১**" 
রা গা ্ট 


নিবেদিতার চরিতান্ুধ্যানের শেষ পর্যায়ে আমরা এসে পৌছেছি। 
সন ১৮৬৭ শ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের উত্তর-সীমান্তে 
যে দীপ্ত-জীবনটির সূচনা, ১৯১১ শ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে 
তারতবর্ষের পূর্ব-সীমাস্তে, হিমালয়ের শাস্ত-শীতল ক্রোড়ে তার 
পরিসমাপ্তি, পূর্ণচ্ছেদ। মধ্যে চুয়াল্লিশ বংসরের নানা অকল্পিত 
বৈচিত্রের একটি অপরিসর জীবন, আবার তারও সবটা নয়- শুধু 
পনের-যোল বতমর, অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম-দর্শনলাতের 
পুণ্য-ক্ষণটি থেকে মৃত্যুর মুহূর্ত-অবধি-পরিব্যাপ্ত; যে-কয়টি বৎসর, 
তারই মধ্য দিয়ে মুখ্যত এই মনস্ষিনী নারীর অনন্য জীবনাখ্যায়িক। 
বিরচিত |*.. 

তার ত্যাগ অনন্য, প্রেমান্থরাগ অনন্য । তার তেজন্ষিতা ও 
কমনীয়তা, তার মনীষা ও নত্-মাধুর্য, ভার যোদ্ধতাব ও 
সেবাপরায়ণতা, তার পাশ্চাত্য শোণিত ও প্রাচ্য চিন্তাপ্রবাহ--সবই 
যেন পরস্পর বিরোধী হয়েও একই বৃত্তে বিধৃত ছিল। পরিবর্তনের 
ব্যাপকতা ছিল যেমন অপরিমেয়, তাদের দ্রুততাও ছিল তেমনি 
অবিশ্বাস্য |... 

ইংরাজীতে 'মেটামরফসিস বলে একটি শব্দ আছে। একটি 
আমূল এবং সর্ধাঙ্গীন পরিবর্তনই এঁ শব্দটিতে সচিত হয়ে থাকে। 
জীবনের এক-তৃতীয়াংশ কালে, এঁ জাতীয় পরিবঞ্ঠন কী তাবে এবং 
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কোন্‌ নিগৃঢ় প্রণালীতে মার্গারেট নোবল্কে- প্রথমে বিবেকানন্দের 
মানস-কন্তা ও উত্তর-সাধিকারপে রূপায়িত করেছিল, এবং তারও 
পরে, ুঙ্ম্মতর প্রক্রিয়ায়, তারত-তগিনীরূপে সর্বথা পরিবন্তিত 
করেছিল, সেটি যথার্থ ই এক অনুপম অনুধ্যান-সামগ্রী |... 
একদিন নিবেদিতাকে আশীবাদ করে স্বামীজী বলেছিলেন, 
13০ 00 00 [00195 00016 501 
14115062955, 521:581)0) 0121)0 118 0172 যে কথা 
একাধিকবার আমার পূর্বে উল্লেখ করেছি,_সে আশীর্বাদই যথাকালে 
তার জীবনে সর্বাংশে সার্থক হয়েছিল, পরিপূর্ণ অতিব্যক্তি লাভ 
করেছিল। কিন্তু কোন্‌ মন্তরগ্ুপ্তিতে সেটি সম্ভব হয়েছিল__সেটিই 
এক বিচিত্র রহস্য । নিবেদিতা নিজে সে রহস্য কখনো অনাবৃত 
করে" নি। তার চরিতাখ্যায়িকার গ্রন্থন-কার্য তাই খুব সহজসাধ্য 
ব্যাপার নয়। ৬মোহিতলাল মজুমদার একদ। তার অনন্ুকরণীয় 
ভাষা এবং প্রকাশ-তঙ্গীতে এ-সমন্তাঁটি তুলে ধরেছিলেন । তিনি 
বলেছিলেন ঃ 
“নিবেদিতার জীবন সেবা ও আত্মদানমূলক তপস্তার জীবন। 
বাহিরের শোভাযাত্রায়, ধ্বজপতাকায় তাহার জয়-ঘোষণ। হয় নাই। 
গুরুর নিকট হইতে যে অগ্নি তিনি আপন হৃদয়-পাত্রে চয়ন 
করিয়াছিলেন তাহার তেজ তিনি সযত্বে নিজে মধ্যে ধারণ 
করিয়াছিলেন, সেই অপরিমেয় শক্তিকে সংবরণ করিয়া, তাহার 
পাবক-শিখায় আপনাকেই নিরন্তর দগ্ধোজ্জল করিয়া, তিনি কেবল 
তাহার আলোটুকুই বিকিরণ করিয়াছিলেন। গুরু তাহার এই 
আত্মস্থষ্ট কন্ঠাটিকে যে-ব্রত দিয়াছিলেন এবং নিবেদিতা যেতাবে 
তাহা উদ্যাপন করিয়াছিলেন, সে-ইতিহাস লোকচক্ষুর অস্তরালেই 
রহিয়া গেল। কাজেই নিবেদিতাকে জানিতে বা বুঝিতে হইলে 
তাহার বাহিরের জীবন-যবনিকার “স্তরালে একবার দৃষ্টিপাত করিতে 
হইবে। বাংলার মাটিতে নূতন করিয়৷ হলকর্ষণের পর, যখন 
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নবজীবনের বীজ বপন ও বারিসেচন আরম্ভ হইয়াছে, তখন দিকে 
দিকে কত অঙ্কুর দেখ! দিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে নিবেদিত যেন 
আর একটি বীজ। এই বীজ যেন সকলের দূরে, এক কোণে__ 
নিজেকেই ফলপুম্পে বিকশিত করিবার জন্য নয়, অপরগুলির সার 
রূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য | এমন ফসলের আকাজ্জা সে করিয়াছিল, 
যাহ! বাজার পর্যস্ত পৌছায় নাঃ সে কেবল সার হইবারই ফসল। 
বাংলার মাটিতে তাহ। মিলাইয়। গিয়াছে । সেই কালের অব্যবহিত 
পরে আমর! বাংলার উদ্ভানে ফলফুলের যে আকস্মিক বাসস্তী শোভা 
দেখিয়াছিলাম, তগিনী নিবেদিতার আত্মোৎসর্গ তাহার মৃত্তিকাতলে 
কোন্‌ রসধারা গোপনে সঞ্চারিত করিয়াছিল-_তাহা নির্ণয় করিবে 
কে? নিবেদিতার আত্মবিলোপের কথ! তাবিলে আশ্চর্য হইতে 
হয়। তাহার জাতি ও দেশ, ধর্ম ও শিক্ষা, কচি ও সংস্কার এমনই 
ভিন্ন, এবং বয়োধর্মে এমনই দৃঢ় ও ছুশ্ছেছ্চ হইয়াছিল যে, শুধু মনে 
বা তাব-জীবনে নয়--একেবারে কায়মনোবাক্যে এমন গোত্রাস্তরিত 
হওয়ার কথা কে কোথায় শুনিয়াছে ? ধর্মান্তব গ্রহণ বরং সহজ, 
কিন্ত একই দেহে জন্মান্তর গ্রহণ কে কোথায় দেখিয়াছে 1... 
নিঃসংশয়ে কেহ দেখে নাই ।*-. 

যাহা অগপ্রাপ্য তাহার দেখা পাওয়াই বা যাইবে কেন ?_ 
এই যথার্থ সমস্তা, এবং সে সমস্তার যথাসম্ভব সমাধানই বর্তমান গ্রন্থের 
তুরুহ সাধনা, আর সে জীবনের শেষ কয়টি দিনেব কাহিনী বিশ্লেষণেই 
তার পরিসমাপ্তি ।-." 

১৬ রে ১ ৬ 

জীবনে শেষবারের মত পাশ্চাত্য দেশ থেকে ফিরে এসে খুব 
বেশীদিন আর নিবেদিতা জীবিত ছিলেন না। মাত্র ছয় মাস, 
১৯১১ 'হ্ীষ্টাব্ের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর়্স্ত। মর্ত জীবনের 
সেইছিল তার শেষ কয়টি দিন। 

এ অক্টোবর মাসেই দাজিলিং-এ তার মৃত্যু হয়... 
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ইউরোপ থেকে ফিরে দেহ ও মন- ছু'টিতেই নিবেদিত যেন 
নিরতিশয় ক্লাস্ত ও কর্মভার-গীড়িত হয়ে উঠেছিলেন । একটি বৈরাগ্য- 
কঠিন উদাসীনতা তাকে যেন আচ্ছন্ন করেছিল । 
একদিন বনুপূর্বে এক কর-রেখাবিং তার কররেখ। বিচার করে , 
নাকি এই অভিমত প্রকাশ করেছিল যে তিনি ন্বল্লায়ু হবেন, 
বিয়াল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ বংসরের মধ্যে তার মৃত্যু হবে| একালে 
প্রায়ই সেই ভবিষা্ধাণীটি তার মনে জাগ্রত হত। কে যেন 
বলত, অস্পষ্ট ইঙ্গিতে বলত, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্ের মধ্যেই তোমার 
জীবনাস্ত ঘটবে ।' 
ক্রমে, আত্মগত-চিন্তার ফলে, সে ধারণাটি তার মনে গভীর 
রেখাপাত করেছিল | আর সে অনুসারে, মৃত্যুর জন্য ক্রমশঃই তিনি 
অন্তত হচ্ছিলেন। মৃত্যুর পদধ্বনি মধ্যে মধ্যেই যেন তিনি শুনতে 
পেতেন । সে আসছে, মহারহস্যময়ী মৃত্যু, হাতছানি দিয়ে তাকে 
ডাকৃছে__ 
“তীরের সঞ্চয় তোর পরে থাক তীরে, 
তাকাস নে ফিরে। 
সম্মুখের বাণী 
নিক তোরে টানি 
মহাস্রোতে পশ্চাতের 
কোলাহল হতে অকুল আলোতে ।'...এমনি আহ্বান | 
এখন অন্তরে বাহিরে শুধু একটি কামনা উগ্র হয়ে দেখ দিচ্ছে, 
সে কামনা-_নিজ জীবিতকালে ভারতবর্ষের দৈন্য-ুর্ঘশার কিছু নিরসন 
কি দেখে যাওয়া যাবে ? এ দেশের শত-সমস্তাব কিছু সমাধান, দীর্ঘ- 
নিদ্রার পর নবযাত্রার পথে জাতির কিছুটা অগ্রগতি, একি প্রত্যক্ষ 
করে যাওয়া সম্ভব হবে? যদি হয়, যদি সার্থক হয় এই আকুতি-_ 
“তোমার পঙাক। যারে দাও, 
তারে বহিবারে দাও শকতি । 
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তবেই তিনি নিশ্চিস্তচিত্তে মৃত্যুর কোলে ঝাঁপ দেবেন, চির- 
নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়বেন। মুক্তির জন্য তাঁর কোন উদ্বেগ নেই, 
কোন লোতও নেই |... 

এ সময়েই, পর পর বেশ কতগুলি দিন, শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ হয়েছিল নিবেদিতার |: 

প্রীপ্রীমা তখন দক্ষিণাত্য-ভ্রমণ শেষ করে, জগন্নাথ-ক্ষেত্র দর্শন 
করে, সবে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছেন _ইংরাজী ১১ই এপ্রিল 
তারিখে । আর তার ছু'দিন পুর্বে নিবেদিতাও মিসেস ওলি বুলের 
শেষ-কৃত্যাদি সম্পন্ন করে ফিরে এসেছেন ভারতবর্ষে । সুতরাং 
সাক্ষাতের হুযোগও হয়েছিল | 

তাছাড়া, মা এবার একমাসেরও কিছু বেশী দিন কলিকাতায় থেকে 
তারপর জয়রামবাটী যাত্রা করেছিলেন । স্বৃুতরাং, নিবেদিতা সেই 
একমাস-কালের প্রায় প্রত্যেকটি দিন তার পৃতঃ সঙ্গলাভে ধন্য 
হয়েছিলেন । অপরাহ্র দিকে, বিদ্যালয়ের কাজ শেষ করেই 
সাধারণত মা'র কাছে তিনি গমন করতেন এবং যতটা সময় সম্ভব তার 
সান্নিধ্যে কাটিয়ে ফিরে আসতেন । কত কথা হতম্পমাগত তক্তদের 
সঙ্গে, কত প্রসঙ্গের অবতারণ! হত মাকে কেন্দ্র করে । আর তারই 
মধ্যে এক যুদ্ধমতি বালিকার মত বদ্ধ করপুটে বসে থাকতেন মায়ের 
নেহধন্য নিবেদিতা |."- 

মায়ের একটু সন্নেহ-দৃষ্টি, একটু কল্যাণ-করম্পর্শ, কোন তুচ্ছ 
উপহার মুহুতে নিবেদিতাকে যেন আনন্দে ডুবিয়ে দিত, এই স্থল 
মাটির পৃথিবী থেকে আর এক সূক্ষ্ম অমৃতলোকে উন্নীত করে দিত।:.. 

মায়ের সঙ্গে নিবেদিতার অপাধিব সন্বন্ধের কথা ইতিপূর্বে 
আমরা একাধিকম্থানে উল্লেখ করেছি। নিবেদিতাঁর চরিতান্ুধ্যানে 
সে নিঃস্বার্থগম্ভীর ভাব-সম্পর্কের অনুশীলন 'অপরিহার্য। যে 
নিবেদিত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এত অনন্যা ছিলেন যে স্বামী বিবেকানন্দের 
মত অসাধারণ এক প্রতিভাধর পুরুষের কাছেও দীর্ঘ: দন্দের পূর্বে সম্যক 
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আত্মসমর্পণ করেননি, যে নিবেদিতার মনীষ। ও তেজন্িতা-_ প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য উতয় ভূখণ্ডেই বহুল পরিমাণে স্বীকৃত ছিল, শ্রীঅরবিন্দ, 
রবীন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ অসামান্ত পুরুষগণও ধার প্রজ্ঞার এবং 
ব্যক্তিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, সেই নিবেদিতা শ্রীশ্রীমার মত 
আধুনিক শিক্ষায় প্রায়-অশিক্ষিত। একটি গ্রাম্য নারীর সহজ সারল্যের 
কাছে স্লেহ-নির্ভর একটি শিশুর মত, উৎফুল্ল আনন্দে প্রহরের পর প্রহর 
কী আকর্ষণের বশে অতিবাহিত করতেন-_-সে এক মহাবিম্ময়েরই 
ব্যাপার ছিল। অবশ্য তার আলোচনা! আমরা পূর্বেই করেছি । 

কোনদিন কোন ছন্দ, কোন সংশয় সেখানে লেশমাত্র ছায়াপাত 
করতে পারে নি। প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত, অর্থাৎ স্বামীজীর নির্দেশে 
মায়ের পদপ্রান্তে যে দিন প্রথম দাঁড়িয়েছিলেন নিবেদিতা, সেদিন 
খে, একেবারে জীবনের অন্ভিম-ক্ষণটি পর্বস্ত এক অনাবিল মাধুর্য 
ও ন্েহ-বিশ্বাসের নুবর্ণশূৃত্রে গোলার্ধের ছুই প্রান্তের এই ছুই 
মহীয়সী নারী অবিচ্ছেগ্চ সম্পর্কে সংযুক্ত ছিলেন। সে সম্পর্ক 
সহসা স্থাপিত হলেও, দিনে দিনে, নীনা ঘটনার ঘাতে-প্রতিঘাতে ছৃঢ় 
হয়েছিল, আধ্যাত্মিক এশ্বর্ষে সমৃদ্ধ হয়েছিল । বস্তত, জীবনের 
সংকট-সন্কুল দিনগুলিতে একমাত্র মা-ই ছিলেন নিবেদিতার পরম 
নির্ভর, চরম ভরসা । আবার সুখের দিনে, এবং আনন্দোসবের 
দিনেও তিনিই ছিলেন অশেষ মঙ্গলদায়িনী, তিনি ছিলেন কেন্দরস্থা! 
অন্ত যে-কোন আশ্রয়-স্থল থেকে যে-কোন মুহুর্তে আঘাত আসতে 
পারত, অপ্রত্যাশিত বিরোধিতা ঘটতে পারত-_কিন্তু মায়ের আশ্রয় 
শাশ্বত, মায়ের স্নেহ অক্ষয়। 

কাজেই, আজ জীবন-সায়াহে সে অক্ষয় 'শশ্বর্য ছুই হাত তরে 
আহরণ করতে চেষ্টা করেছিলেন নিবেদিতা | যে-কয়টি দিন মা 
কলিকাতায় ছিলেন, সে কয়টি দিন যথাসাধ্য তার পৃতঃসঙ্গ ও 
সান্নিধা তিনি লাত করতে চেয়োছলেন। পাদযুগে প্রণত হয়ে নিত্য 
প্র্থন। করেছিলেন'"* 
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'আম্ত্যুর ছুঃখের তপস্তা এনজীবন-_ 
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে 
সে তপন্তা যেন ব্যর্থ নাহি হয়--"; 


“সত্য যে কঠিন, 
সে কখনে। করেনা বঞ্চনা | 


তাই সত্যকে যেন ভালবাসতে পারি, সত্যকে যেন গ্রহণ করতে 
পারি ।-_- 
এমনি ভাবেই মাতৃ সানিধ্যেব একমাস সময় তিনি যাপন 


করেছিলেন । 
তারপর, মে-মাসের প্রথমার্ধে শ্রীষ্মাবকাশ যাপনের জন্য 


নিবেদিত৷ যাত্রা করেছিলেন মায়াবতীর উদ্দেশ্যে এবং তাব অব্যবহিত 
পরে মা-ও যাত্রা! করেছিলেন তার পিত্রালয় জয়রামবাটার পথে। 
আর মার সঙ্গে তার দেখা হয়নি জীবনে । 

কেদার-বন্রীর মত, এবার মায়াবতী যাত্রার সময়ও নিবেদিতার 
সহযাত্রী ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র আর তার সহধমিণী |"*. 

প্রায় একমাসকাল মায়াবতীর নির্জন, শাস্ত পরিবেশে ভালই ছিলেন 
নিবেদিতা | হিমকণাবাহী শীতল বায়ু তাকে বেশ-পরিতৃপ্ত করেছিল। 
একালে, মায়াবৃতী অদৈত-আশ্রমের অধিবাসী ধারা, তাদের কাছে 
একটি ভাষণও দিয়েছিলেন একদিন। ভাষণের বিষয় ছিল-_ 
ইনটেলেক্চুয়াল কালচার । 

তারপর কাঠগুদাম হয়ে জুলাই মাসের প্রথম দিকেই তিনি 
কলিকাতা ফিরে এসেছিলেন। 

এদিকে সময় এগিয়ে চলেছিল যেন নিরতিশয় দ্রুতগতিতে । 

আবার এ-কালের অল্প কিছু দিন পুরে নিবেদিতার পক্ষে একটি 
বিশেষ বেদনা-দায়ক ঘটনাও ঘটেছিল | ঘটনাটি 'তগিনী ক্রিশ্চিনকে 
নিয়ে। ক্ষিশ্চনের কথা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। ভগিনী 
ক্রিশ্চিন ও নিবেদিতা একই গুরুর পদপ্রান্তে জীবনের দীক্ষা গ্রহণ 
করেছিলেন, শিক্ষা লাত করেছিলেন। ভারতবর্ষের সেবায় 
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আত্মনিয়োগের সঙ্থল্পও উভয়ের জীবনকে বহুলাংশে একই লক্ষ্যে 
নিয়ন্ত্রিত করেছিল । চরিত্রের নানা স্বাতন্ত্য সবেও উভয়ের মধ্যে গ্রীতি 
ও স্থগ্ঠতার সম্পর্ক ছিল নিবিড়। নিবেদিতা-বিষ্ভালয়ের প্রারস্তিক 
যুগে, তার সংগঠনের কাজে, ক্রিশ্চিনের অবদান সামান্ত ছিলন]। 
নিবেদিতার পরেই সে ক্ষেত্রে ক্রিশ্চিনের নাম উল্লেখযোগ্য | নিবেদিতা 
স্বয়ং সে-কথা পুনঃ পুনঃ স্বীকার করেছেন । এমন কি তীর স্বকীয় 
ধারণা এই ছিল যে ক্রিশ্চিন যদি নিবেদিতা-বিগ্ভালয়ের ভার গ্রহণ 
করেন তবে বিদ্যালয়টি স্থপরিচালিত হবে। এবং স্বভাবতই তিনিও 
নিশ্চিন্ত হতে পারবেন | 

কিন্ত কোন অজ্ঞাত কারণে ক্রিশ্চিনের সঙ্গে নিবেদিতার 
মত-বিরোধ ঘটেছিল | হয়ত, বিষ্ভালয় পরিচাপনার ব্যাপারেই সে 
মততেদ ঘটে থাকবে, অথবা অন্য কোন ব্যাপারেও সেটা হতে 
পারে, আমরা সঠিক জানিনা | তবে, এরই ফলে বিদ্যালয়ের সংশ্রব 
থেকে নিজেকে একেবারে সরিয়ে নিয়েছিলেন ক্রিশ্চিন এবং মধ্যে 
বেশ কিছুদিন উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ পর্যস্ত ঘটে নি।...সে 
এক অবিশ্বাস্ত কাহিনী | 

তারপর দেখা হয়েছিল মায়াবতীতে | ক্রিশ্চিন সে সময় 
মায়াবতীতেই ছিলেন। তখন, বিদ্যালয়ের কাজে পুনঃ যোগ দেবার 
জন্য নিবেদিতা তাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন খলেই মনে হয়। কিন্তু 
ক্রিশ্চন সম্মত হননি এবং পরম ছুর্ভাগ্য এই যে নিবেদিতার 
জীবিতকালে আর তিনি বোসপাড়া৷ লেনে প্রবেশও করেন নি। উত্তর 
কালে, যখন প্রবেশ করেছিলেন তখন নিবেদিতা আর ইহ জগতে 
নেই। জাগতিক মান-অতিমান ও কান্া-হাসির পালাগান শেষ করে, 
এ পুথিবীর বুক থেকে তিনি চির-বিদায় গ্রহণ করেছেন |. 

আর, শুধু ক্রিশ্চিনই নয়! তার সঙ্গে সঙ্গে সুধীরা বস্ুও 
এ-সময় নিবেদিতা-বিগ্ালয়ের সংশ্রব ত্যাগ করেছিলেন। 
সে ত্যাগেরও সঠিক কারণ জান! যায় না। ক্রিশ্চিনের ব্যক্তিগত 
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প্রভাব কোনতাবে সুধীর দেবীকে প্রভাবিত করেছিল কিন। সেও 
এক অন্থমান | তবে, হেতু যাই হোক, নিবেদিতার পক্ষে এটিও যে 
বিশেষ বেদনাদায়ক হয়েছিল-_-তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

প্রত্যুত, এসময়টাই ষেন নানাভাবে নিবেদিতার পক্ষে একটা! 
ছুঃখের সময় ছিল এবং ক্রমে ক্রমে তিনি যেন সংসারে একেবারে 
নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন ।"*' 

বাহ ঘটনাপ্রবাহও তখন অদ্ভুত তাবেই আবত্তিত হয়েছিল । 
কারণ, নিবেদিতার মায়াবতী থেকে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের ঠিক 
একমাস পরেই বিবেকানন্দ-জননী দেবী ভুবনেশ্বরী মারা গিয়েছিলেন, 
ইংরাজী ১৯১১ শ্ীষ্টাবের ২৫ শে জুলাই তারিখে | আবার, তার একমাস 
মধ্যেই দেহত্যাগ করেছিলেন রামকৃষ্চ-তনয় স্বামী রামকৃষ্ণানন্ৰ | 

উভয়েই নিবেদিতার অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং উতয়েরই 
একান্ত সেহের পাত্রী ছিলেন ভগ্নী নিবেদিতা | 

স্বামীজীর জননীর মৃত্যুক্ষণে তার শয্যাপার্থ্েই নিবেদিতা 
উপস্থিত ছিলেন | দেখেছিলেন মহাপ্রস্থানের সে বিচিত্র হ্শ্য, কেমন 
করে মৃত্যুর মহাশন্যতার মধ্যে জীবনের শেষ-নিঃশ্বাস অকম্মাৎ এক 
সর্বগ্রাসী যবনিকা টেনে দেয়, কিভাবে অদৃশ্য লিপিতে অঙ্কিত করে 
ব্লীবনের পূর্ণচ্ছেদ-রেখা! । নিজ আচার্যদেবের মহাপ্রয়াণের দিনটির 
কথাও কি ঠিক সেই মৃহুর্তাটতে তার মনে এসেছিল? আসাই অবশ্য 
সম্ভব | তবে, সে মহাপ্রয়াণ তিনি স্বচক্ষে দেখেন নি। তিনি উপস্থিত 
হয়েছিলেন পরে, অনেক পরে, যখন ম্বামীজী আর পৃথিবীর মানুষ 
নন, যখন তিনি ইতিহাসের পুকবরূপে চিহ্নিত হয়ে গেছেন, তখন । 

কিন্ত ভৃবনেশ্বরী দেবীর মৃত্যু-ক্ষণে তিনি উপস্থিত ছিলেন | 
তার মৃতদেহের অন্গুগমন করে শ্বাশানেও গিয়েছিলেন এবং শোনা যায়, 
শ্মশান ঘাটে বসেই স্বামীজীর সর্ব-কনিষ্ঠ সহোদর ভূপেন্দ্রনাথকে 
একখানি পত্রও লিখেছিলেন | তারপর, তারাক্রান্ত্ব মন নিয়ে সকলের 
সঙ্গে ফিরে এসেছিলেন শ্াশান থেকে 1". 
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স্বামী রামকঞঙ্খানন্দের দেহাবসান: ঘটেছিল "উদ্বোধন'-বাটীতে | 
স্বামীজীর যে কয়জন গুরুজাতার সঙ্গে নিবেদিতার অতি-নিকট 
সম্বন্ধ ছিল স্বামী রামকৃষগানন্দ তাদের অন্যতম | নানাভাবে, নানা 
কাজে নিবেদিত তার সাহায্য পেয়েছিলেন। উৎসাহ পেয়েছিলেন 
দুঃখের দিনগুলিতে । 

কঠোর, সংঘমী সাধু ছিলেন স্বামী রামকৃষ্জানন্দ। দীর্ঘকাল 
অবিরাম পরিশ্রমে তার স্বাস্থ্য তগ্ন হয়েছিল এবং চিকিৎসার জন্য 
কলিকাতায় আনীত হয়ে উদ্বেধন' বাটাতেই তিনি দেহত্যাগ 
করেছিলেন । এ সবই নিবেদিতার চোখের উপর সংঘটিত হয়েছিল । 

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠা, তার গুরুগতপ্রাণতা ও 
কর্মকৌশল, সর্বোপরি তার নিরতিমান উচ্চ-জীবন-__ন্বতঃই সকলের 
শ্রদ্ধা আকর্ণ করত। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন--“শশীকে 
( রামকৃষ্তানন্দ ) মঠের কেন্দ্র বলে জানবে । 

আজ সহসা, সেই রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর মৃত্যু নিবেদিতাকে 
গতীর তাবে 'মাঘাত করেছিল । সে মৃত্যু আরেকবার যেন তাকে 
স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে মৃত্যু অপরাজেয় ও গ্রুব, মৃত্যুই জীবনের 
অপরিহার্য পরিণাম ।"*- 

এ ঘটনার অল্প কিছুদিন পূর্বে আবার, মিসেস বুলের কন্া। 
ওলিয়ার মৃত্যু সংবাদও পেয়েছিলেন নিবেদিত। 'এবং সে সংবাদও 
তার পক্ষে দুঃখেরই সংবাদ ছিল । কারণ, শত বিরুদ্ধাচরণ সত্বেও 
মিসেস বুলের কন্তা' চিরদিনই নিবেদিতার স্নেহের পাত্রী ছিলেন । 

অতএব, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যতাগের মাসগুলি একাধিক 
মৃত্যুর আঘাতে ভারাক্রান্ত হয়ে নিবেদিতাকে পীড়িত করেছিল ।... 

তবে, ওলিয়ার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অন্য একটি সংবাদে 
তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন । 

মিসেস বুলের উইলের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি | সে উইল 
নিয়ে ওলিয়া যে বিরোধিতার সৃষ্টি করেছিল এবং তার জন্য নিবেদিতার 
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যে বিশেষ উদ্বেগ ছিল সে কথাও পূর্বে বলা হয়েছে । মিসেস বুলের ' 
অর্থ-সহায়ত। বিদ্যালয় পরিচালনায় অপরিহার্য ছিল এবং সেজন্য 
মিসেস বুলের উইলে উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে এটাও স্বভাবতঃই 
নিবেদিতা আশ! করেছিলেন | সে আশ! নিরর্৫থকও ছিল না। কিন্ত, 
ওলিয়। ছিলেন তার প্রতিবন্ধক। এখন ওলিয়ার মৃত্যুতে সে প্রতি- 
বন্ধকতা অপসারিত হল। নিবেদিতা সংবাদ পেলেন যে বিষ্ভালয়ের 
জন্য বাংসরিক সাত শত পাউগু অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা রয়েছে উইলে। 
সৃতরাং, ওলিয়ার মৃত্যু-সংবাদ ছুঃখের হলেও নিবেদিতার কাছে, 
অশ্যদিক থেকে, সে-সংবাদ একটু স্বস্তির তাবও বহন করে এনেছিল । 

এদিকে পুজা-অবকাশ এসে গেল। বাংলার আকাশে-বাতাসে 
শরতের আগমনী গান প্রতিধ্বনিত হল | কাশের বন সাদ] হয়ে এল, 
ঝড়ে-পড়া৷ শেফালী ফুলে পল্লী-পথ মনোরম শ্ত্রী ধারণ করল । শৈল- 
সুতার আগমন-সম্তাবনায় বঙ্গ প্রকৃতি ন্গিপ্ধ-মাধূর্ষে পূর্ণ হয়ে গেল। 

বিষ্ভালয়ের ছুটি হল প্রায় একমাসের জন্য । নিবেদিতা অবকাশ 
যাপনের জন্য বন্ু-দম্পতির সঙ্গে দাঞ্জিলিং যাওয়। স্থির করলেন। 
যাত্রার পূর্বে উদ্বোধনে' গিয়ে স্বামী সারদানন্দকে প্রণাম করলেন। 
প্রীপ্রীমায়ের সেবিকা যোগীন-মা ও গোলাপ-মার কাছ থেকে বিদায় 
নিলেন। 
'__ গ্রিরিশচন্্ ঘোষ মহাশয়ের গৃহে গিয়ে তার কাছ থেকেও শেষ 
বিদায় গ্রহণ করলেন । গিরিশবাবু নিজেও তখন বিশেষ সুস্থ 
ছিলেন না। অন্ুস্থ অবস্থায়, রোগশয্যা থেকেই “তপোবন নামক 
নাটকটি তখন তিনি রচনা করছেন। 

নিবেদিতা তাঁকে তাগিদ দিয়েছিলেন । বলেছিলেন, নাটকটি 
যেন তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলেন, যেন দাঁঞজিলিং থেকে ফিরে 
এসেই সেটি তিনি শুনতে পান। 

কিন্তু নিবেদিতার সে আশ! আর পূর্ণ হয় নি! পতপোবন" নাটক 
যথা সময়েই সমাপ্ত হয়েছিল, কিন্তু নিবেদিতা তখন পরলোকে। 
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তাই করুণ মর্মবেদনায় নিবেদিতার পুণ্যস্মতির উদ্দেশ্ঠেই গ্রন্থখানি 
উৎসর্গ করেছিলেন গিরিশবাবু। উৎসর্গ-পত্রে লিখেছিলেন: 
পবিত্র নিবেদিতা, 

বংসে, তুমি আমার নৃতন নাটক হইলে আমোদ করিতে 
আমার নৃতন নাটক অভিনীত হইতেছে, তুমি কোথায়? দাক্সিলিং 
যাইবার সময় আমায় গীড়িত দেখিয়! স্নেহবাক্যে বলিয়া গিয়াছিলে, 
_-আসিয়া যেন তোমায় দেখিতে পাই? আমি ত জীবিত 
রহিয়াছি, কেন বংসে দেখা করতে আইস না? শুনিতে পাই 
মৃত্যুশধ্যায় আমায় স্মরণ করিয়াছিলে। যদি দেবকার্ধে নিযুক্ত 
গাকিয়া এখনো আমায় তোমার স্মরণ থাকে তবে আমার ন্নেহপুর্ণ 
উপহার গ্রহণ কর |". 
_ বড় মর্মস্পর্শী এই উৎসর্গ, নিবেদিতার প্রতি গিরিশচন্দ্র মনোভাব 
কেমন ছিল তার একটি নিদর্শনও বটে ! কিন্তু যাক সে কথা ।-_ 

ইতিমধ্যে বিদ্ভালয়ের যথাযথ ব্যবস্থাদি শেষ হল এবং যাত্রার 
তারিখও স্থির হয়ে গেল। যাত্রার দিন পল্লীর গণখুগ্ধ বহু নরনারী 
নিবেদিতাকে বিদায় সম্ভীষণ জানিয়ে গেল। প্রাক্তন ছাত্রীরাও 
প্রণাম করে গেল তাদের মাতৃসম! সিস্টারকে | তারপর দাঞজিলিং 
পাহাড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন নিবেদিতা । কিন্ত সে দিন 
কেজানত যে সে যাত্রাই তার শেষ-যাত্র।। কে জানত, যে 
আর কোনদিন নিবেদিতা-বিগ্ভালয়ের প্রাঙ্গণতন্ল তিনি ফিরে 
আসবেন না, বাগবাজারের পল্লী-পথে আর তার পদচিহ্ন পতিত 
হবে না। কেই-বা! জানত যে সে দীর্ঘ, খজু তদুখানি, সেই সর্বজন- 
পরিচিত গৌরবর্ণ মুখখানি আর কোনদিন দেখা যাবেনা । না, 
কেউ জানত না| 

তবে নিবেদিতা নিজে হয়ত জানতেন সেকথা । 

সুস্পষ্ট না হলেও, তাঁর অবচেতন মনের নিভৃত ক্ষেত্রে মৃত্যুর 
ছায়াপাত হয়ত তিনি অন্ৃতব করেছিলেন । একটি পূর্বাভাস, যাকে 
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ভাঃ নিবেদিতা--২৮ 


ইংয়াজীতে শ্রিমনিসন্‌ বলে- তা হয়ত তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন । তাই, 
“উদ্বোধনঃ-বাঁটাতে যোগীন-মাকে প্রণাম করে বলেছিলেন £ 

“যোগীন-মা, ঠিক জানি না, তবে মনে হয়, এই হয়ত আপনাদের 
সঙ্গে আমার শেষ দেখা । 

যোগীন-ম! অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতাকে তর্সনা করেছিলেন । 
কিস্তু তিনিও বিশেষ শঙ্কিত হয়েছিলেন এবং তার মনেও সংশয় 
জেগেছিল। কিন্ত সে কথাও থাক । 

সমতল ভূ-ভাগ ত্যাগ করে হিমালয়ের কোলে শেষ-আশ্রয় গ্রহণ 
করলেন নিবেদিতা | 

ঙ্ঁ ০৪ এ 

দাজিলিং! 

ভূটিয়াদের পরিভাষায় দোরজে-লিউ | 

বাংলার এককালীন প্রসিদ্ধ শৈল-নিবাস। ইংরাজ আমলের 
এশ্বর্ধ-সমারোহের দিনগুলিতে দাজিলিং-র চেহারাই ছিল ব্বতগ্ব। 

এর নিয়ভাগে, হিমালয়ের পাদমূলে, বিখ্যাত তরাই অঞ্চলের 
বিস্তৃতি। আর উপরের দিকে, সমুদ্রপুষ্ঠ থেকে সাত হাজার ফুট 
উচ্চতায় জাল৷ প্রাহাড়। 

মধ্যে কত বনজ সম্পদ, কত কলম্বন। পার্বত্য নির্বরিণীর অপরূপ 
সৌন্দর্য | মহানন্দা, রংগীত প্রমুখ পার্বত্য-নদীর কত অশ্রান্ত প্রবাহ ! 

তিববতী বৌদ্ধদের বহু মন্দির এই দাঞ্জিলিং-এ, বিশেষ করে ঘুম 
এবং দা-শহরে | দাজিলিং চিরদিনই মেঘের-মুলুক রূপে বিখ্যাত। 
কচি কখনে উদ্ধ-আকাশের মেঘাবরণ অপন্যত হয়| আর সেই 
অবকাশে, দাঞ্জিলিং-এর নির্মেঘ আকাশতলে যদি কেউ দাড়ায় 
তবে দেখতে পাবে শহরের কেন্দ্রবিন্দ্র থেকে প্রায় ছেচল্লিশ 
মাইল দূরের কাঞ্চন-জজ্বার বিচিত্র মহিমা | রজনীর শেষষামে, 
টাইগার হিলের শীর্বদেশে যদি পূর্বাস্ত হয়ে কেউ বঙ্গে, আর দৈবক্রমে 
আকাশ পরিচ্ছন্ন থাকে, তবে দেখতে পাবে এভারেষ্টের অমলিন 
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শিখরচূড়া। দেখতে পাবে, র্জটির অর্ধশায়িত ধ্যানসূতি, ভূষার- 
শুর বিস্তৃত ভার বর-তন্থ। উার্বর্ণকিরণে মুছুর্ছ সে-তত্ু 
বছতাবে পরিবত্তিত হচ্ছে, অবাচ্য সৌন্দর্যে নয়ন-মন পরিতৃপ্ত 
করে দিচ্ছে | 
আজ প্রকৃতির সেই রম্য-নিকেতনে, হিমশীতল বায়ুস্পর্শে 
নিবেদিতার ক্লান্ত দেহ ধীরে ধীরে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল | মনটিও 
যেন বেশ প্রফুল্পতা লাভ করল। 'রায়তিলা নামক একটি বাড়ীতে 
তারা বাসা বাঁধলেন। পূর্বপরিচিত অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। 
কিছু কিছু লেখার কাজেও ধীরে ধীরে হাত দিলেন নিবেদিতা । কিন্তু 
এসবের মধ্যেও, ক্ষণে ক্ষণেই যেন একটি অস্পষ্ট মৃত্যু-চিন্তা তাকে 
পেয়ে বসত। জীবনের একটি হিসাব-নিকাশ করতে ইচ্ছ। হত | 
চয়াল্লিশ বংসর পূর্ধে, পৃথিবীর অপরাংশে আয়র্লাণ্ডের একটি নিভৃত 
প্রান্তে কোথায় একদিন যেন জীবনের প্রারস্ত সুচিত হয়েছিল, আর 
চুয়াল্লিশ বংসর পরে বঙ্গদেশের আর এক প্রান্তে পাহাড়-ঘের! 
দাঞ্জিলিং-এর “রায়তিলা'য় বসে তার পরিসমাপ্থির কথা মনে আসে । 
মধ্যের যে. আশা-নিরাশার দীর্ঘ দিনগুলি, বিশেষ করে 
তারতবর্ষের বুকে, স্বামীজী-নির্দিষ্ট পথে ধর্ম ও কর্মের যে অভিযান 
-সে কি সার্থক হয়েছে ? 
গুরুর আকাজ্ষ। ও স্বপ্ন তীর জীবনে কি যু ভয়েছে? 
“আমার জীবনে লভিয়া জীবন 
জাগোরে সকল দেশ | 
এ-মন্ত্র কি তার জীবনের ক্ষেত্রে বূপায়িত হয়েছে? 
হয়ে থাকলে সে কতটুকু এবং কত দুর-প্রসারী ? 
এমনি প্রশ্ন নিবেদিতাকে যেন গভীরভাবে অন্তমু্খী করে তুলত। 
আবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে আর একটি ভাবের উদয় হত। মনে 
হত, কর্ম মিথ্যা, ধর্মের বা-অনুষ্ঠান মিথ্যা, আশা-নিরাশীর 
দ্বিধা-ছদ্ঘ এক ক্ষণস্থায়ী প্রহেলিক। তিন্ন আর কিছু নয়।-_ 
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'ঈশাবাস্যমিদংং_এ অন্ভূতিই শাশ্বত অনুভূতি । “তেন ত্যক্তেন 
ভুজীথা'__এটিই সারকথ]। 
তারই অন্য ব্যাকুল হও, তারই তরে বিরহ-বেদনা অনুভব কর। 
তারই প্রসাদলাতে সর্ব-সার্থকতা অর্জন কর। তার অতাব নেই, 
ক্ষুধা নেই | অতীত নেই, ভবিষ্যংও নেই। 
তারই-- ন্বত্য মন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি 
তুলিতেছে শুচি করি 
মৃত্যুন্নানে বিশ্বের জীবন । 
নিঃশেষ নির্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন |" 
এই তার সত্যিকার রূপ ! 
অতএব, আমার তালো-মন্দ, ইহকাল-পরকাল, আমার কান্না- 
হাঁসির মায়া-মরিচীকা সবই তাকে নিবেদন করে আমি নিশ্চিন্ত হব, 


মুক্ত হব। 
আমার হৃদয়-পন্মে সবমহিমায় তিনি আবিভূ্ত হবেন | হে দেব, 
হৃদয়পন্প দলে |" 


মৃত্যু! কোর লোকান্তরে যাত্রা দে তো নয়। কোন 
মহাঁশূন্যতায় নিঃশেষ অবলুপ্তিও হয়ত সে নয়। কারণ দেহেরই তো 
বিনাশ, আত্মা অনিনাশী | 

“দেহী নিত্যমবধ্যোইয়ং দেহে সর্বশঃ তারত। 

এ-ধরনেরই চিস্তা এখন নিবেদিতার ধ্যানে ও কল্পনায় জাগ্রত 
হত| কত উদাস নিঃসঙ্গ মুহুর্তে দূর পর্বতশিখরের দিকে তাকিয়ে 
পুনঃ পুনঃ কেবলই ন্বামীজীর কথা মনে আসত ! 

মৃত্যুর তরঙ্গহীন মহাপারাবার প্রসারিত রয়েছে সম্মুখে-_ 
সীমাহীন, অন্তহীন; আর তারই মধ্যে জীবন-তরণী তাসমান। 
এইবার সে ডুববে অথবা সে ড়বেই গেছে । এ জীবনের এই তো 
পরিণাম! কাজেই, 


৪৩৬ 


“26 211 0010765 0286 015800০) আ10)006 21062100165, 
10006 0109020165, 0৬21০010176 50100জ+ 2190 20091101178 
০1)661:6011)255, 100৮০ 00৮/210 06215 52018 11) 1015 071 
[08617 

এই তাঁর অন্তরের কামনা |" 

ইতিমধ্যে তার নিজের উইলটিও প্রস্তত কর! হল। ব্যান্কে 
তার যে টাক! আছে, তিনশত পাঁউণ্ড, ওলিবুলের সম্পত্তির মধ্যে 
যে সাতশত পাউগ্ড প্রতিবৎসরে প্রদত্ত, আর তার যাবতীয় গ্রন্থের 
সত্ব ও উপসত্ব-_বেলুড়ের স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্টিত মঠের ট্রাষ্টিদের 
হাতে দান করলেন নিবেদিতা | 

শর্ত রইল, এ অর্থ একটি স্থায়ী-ফাণ্ড হিসাবে জমা থাকবে আর 
তাব মা থেকে তারতীয়-প্রণালীতে ভারতীয়-নারীর জন্য জাতীয়- 
শক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে| তনগ্নী-ক্রিশ্চিনের পরামর্শমত সে অর্থ 
ব্যয়িত হবে। অবশ্য যতদিন ক্রিশ্চিন জীবিত থাকেন 1- 
মোটামুটি এই তাঁর উইলের সারকথা । 

এদিকে জীবনেরু পরমায়ুও নিঃশেষ হয়ে এল । অস্তিম যুহুর্তের 
অবিলম্বতা নিজের মধ্যে ক্রমশঃই স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। 
এরই মধ্যে একদিন আবার “সন্দকফু' নামক একটি গিরিশৃঙগে যাবার 
কথা উঠল। পথটি ছর্গম। অশ্বপুঠে যেতে হণে, সময়ও ছু'তিন 
দিনের কমে হবে না। তথাপি, নিবেদিত! উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। 
তিনি যাবেন, অশ্বপুষ্ঠে পর্বতারোহণ চির।দনই তার কাছে 
রোমাঞ্চকর অতিজ্ঞতা। 

কিন্তু যাত্রার পূর্বেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন! কঠিন 
রক্তামাশয় ভীকে শয্যাশায়ী করে দিল। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ 
নীলরতন সরকার তখন দাঞ্জিলি-এ ছিলেন । তীরই চিকিৎসাধীনে 
নিবেদিতাকে রাখা হল। মাতৃণন্সহে সেবাভার গ্রহণ করলেন 
বন্থ-জায়া অবলাদেবী। কিন্তু সবই ব্যর্থ সবই নিরর্থক হল। 
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স্থনিগুণ চিকিৎস। এবং সেবা সত্বেও দিনে দিনে নিবেদিতার জীবন- 
দীপ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল। তারপর, সহসা মর্ভ-জীবনের 
শেষ দিনটি উপস্থিত হল একেবারে অকল্মাৎ। 

সেদিন শুক্রবার, সন ১৯১১ খরীষ্টাব্েব ১৩ই অক্টোবর | প্রতাতটি 
ছিল বড় প্রসন্ন ও মধুর | নির্মেঘ আকাশে তূর্যালোক প্রতিফলিত 
হয়েছিল সহস্র বর্ণ-মাধুর্ষে। সমগ্র পৃথিবীর অন্তরের প্রার্থনা 

“তমসো মা জ্যোতির্গময়-যেন সেদিনের আকাশে বাতাসে, 
হিমালয়ের শিখরে শিখরে বিচিত্র লিপিতে চিত্রিত হয়েছিল । 

মৃত্যুপথ-যাত্রী, মহীয়সী ভারত-ভগিনী নিবেদিতার কল্পলোকে 
এক তরঙ্গহীন মহাসমুদ্র বিস্তৃত হয়ে দেখা দিল | একটি ক্ষুদ্রায়তন 
তরণী ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হচ্ছে, কিন্তু অস্ত-দিগন্তের নিম়বলয় 
অতিক্রম করে আবার আবির্ভূত হবেন ভবিষ্যতের সবিতা | 

সহসা আরক্তিম হয়ে উঠল মুখমগুল। সহসা অস্ফুট কণ্ঠে 
উচ্চারিত হল এই শেষ বাণী-_ 
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ডুবছে, তরণী ডুবছে কিন্ত আবার উঠবে তূর্য | 

সত্য সত্যই নিমজ্জিত হল তরণী। এল অস্তিম নিঃশ্বাস, এল 
 মহানিদ্রার মহাশূন্যতা। মহামায়ার কোলে চিরনিত্রায় নি্রিত হলেন 
নিবেদিতা | এক বিচিত্র মহিমময় জীবনের পূর্ণচ্ছেদ ঘটে গেল" 

সেদিন অপরাহে দাজিলিং-এর শ্মশানক্ষেত্রে তার নশ্বর দেহ 
ভম্মীভূত হল। গঙ্গাজলে বিধৌত করা হল সে পবিত্র দেহখানি, 
সমবেত কণ্ঠের হরিধ্বনির মধ্যে উত্তরাস্তে চিতাশয্যার উপর তাকে 
স্থাপিত করা হল। তারপর প্রধূমিত বহ্িশিখা ধীরে ধীরে তাকে 
গ্রাস করল, নিঃশেষ করে দিল । 


“মুগ্িমেয় তন্মরেখাকারে হল তার সীম 1৮... 
আজ সেই পুণ্য শ্বশানভূমিতে গেলে দেখা যাবে একটি 
স্বৃতিফলক অতীত দিনের সাক্ষ্য-বহন করে নিঃসঙ্গ দাড়িয়ে আছে। 
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অঙ্ুলি-সক্েতে যেন ঘোষণা করছে,_এই সেই ভূমি, যেখানে 
সর্বরিক্তা তারত-তগিনী নিবেদিতা তার শেষ-শয্যা রচনা 
করেছিলেন। 

'এখানে ভগিনী নিবেদিতা শান্তিতে নিদ্রিত--যিনি তারতবর্ষকে 
তাহার সর্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন 1 

অদূরে রামকৃষ্ণ বেদান্ত-আশ্রম কর্তৃক প্রতিষিত নিবেদিতা- 
বিষ্ভালয়ের স্থৃবৃহৎ অষ্টালিক1।... 

মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অমগ্র দেশে নিবেদিতা মৃত্যু-সংবাদ 
ছড়িয়ে গেল। ছড়িয়ে গেল বাংলায়, ছড়িয়ে গেল সমগ্র 
তারতবর্ষে। একান্ত আপনজনের আকন্মিক সে মৃত্যু-সংবাদ সমগ্র 
দেশকে যেন বিমুঢ় করে দিল। জীবিতকালে বু্পষ্টভাবে যে সত্য 
উস্ন্নন্ধি কর! যায় নি, মৃত্যুর পর সেটি প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দিল। 
বোঝা গেল, নিবেদিতার জীবনব্রত কত নিবিড় সফলতা অর্জন 
করেছে, দেশের বুকে তার স্থান কত মহিমময়, কত গতীর গ্রীতির 
আসনে সুপ্রতিষ্িত।:.- 

আজ তগ্নী নিব্রেদিতার দেহত্যাগের পর কিঞ্চ্দিধিক অর্ধ শতাব্দী 
অকিক্রাস্ত হয়েছে। পরাধীনতার কঠিন শৃঙ্খল ছিন্ন করে স্বাধীনতার 
চির-আকাজ্কিত ভূমিতে উত্তীর্ণ হয়েছে তারতবর্ষ | তবে যে 
স্বাধীনতা স্বামী বিবেকানন্দের জীবন স্বপ্ন ছিল, তার ধ্যানের 
সামগ্রী ছিল এবং যে স্বাধীনতার মন্ত্র গুরুর কাছ থেকে উত্তরাধিকার 
সুত্রে লাভ করে নিবেদিতা স্বয়ং কর্মসমুত্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন,_সে 
স্বাধীনতার রূপ বা প্রকৃতি কিরূপ ছিল, আজকের ভারতবর্ষের 
মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে দাড়িয়ে তা সঠিক অনুধাবন করা 
আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সে প্রয়াসেও আমর! অগ্রসর হব না। 

আমর! এ গ্রন্থ শেষে শুধু অকু প্রণতি জ্ঞাপন করব সেই মহীয়সী 
নারীকে--সতীর সঙ্গে ধার স্পমা, কাদশ্বরীর মহাশ্বেতার যিনি 
সমগো্ঠী | ধার ত্যাগের তুলন। নেই, গুরুপ্রেমের তুলনা নেই, 
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ভারতবর্ষের প্রতি যে গভীর আ্রীতি ও একাত্মবোধ, তারও তুলনা 
নেই। তেজ ও নম্ভায়, ভক্তিতে ও প্রজ্ঞায় তার দিব্য জীবনখানি 
নিত্য উদ্ভাসিত ছিল | সারল্যে ও উচ্ছ্বাসে, নির্তাক কর্মপ্রয়াস ও 
নিরলস তপস্তায়-_তার চরিত্রটি চির নির্মল ছিল, নি্চলুষ ছিল |... 
আজ তাই, ওগো তপন্থিনী, 
এ দেশের প্রতি ঘরে ঘরে, 
গুরুর আশীষে আর দেবতার বরে, 
তুমি অনিন্দিতা। 
পরম আত্মীয়ারূপে নিত্য-সমাহতা 
ভগ্নী নিবেদিতা !... 
ভারতের মাটিকে, ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে তুমি অকপটে 
ভালবেসেছিলে, একান্ত আপন বলে গ্রহণ করেছিলে । সে অকৃত্রিম 
তালবাসার পাদগীঠে নিজকে সর্বাংশে উৎসর্গ করতে কোন বাধ! 
তুমি সহ করনি। মিথ্যার সঙ্গে, অন্যায়ের সঙ্গে কখনো, কোন 
হেতুতে তোমার কোন আপোষ ছিল না, কন্প্রমাইজ ছিল না। 
আজ তাই, হে নিবেদিতা, অগ্মিশিখা-সম-প্রতা তোমার সে শুদ্ধ 
জীবনটিকে মাদর্শরপে আমরা বরণ করি, অপ্রাকৃতজ্ঞানে মনন করি, 
নুহ্র্পভ জেনে ধ্যান করি-_ 
তুমি দেবি, দানিও আশীষ 
অযৃতের ধারা; 
তমসার পরপার হতে, 
অসুতের স্ধা-সিপ্ধ পথে 
পাঠাইও বাণী তব দিব্য মধুক্ষরা, 
প্রসন্ন-প্রখরা | 


সমাপ্ত 
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